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জা পরহঢারির নিত বহর প্রানিত। 
প্রকাশকের নিবেদন 


বিগত ১৩৬৫ বাং ১১ই পৌষ (২৮।১২৫৮ ইং) বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিলী 
সমিতি গঠিত হওয়ার পর প্রায় আট মাসের মধ্যে এই সমিতির প্রকাশিত 
'প্রথম গ্রন্থ গগ্ান্ুবাদে শ্রীশ্রীচতগ্চরিতামূত €্রীকুষ্ণচদাল কবিরাজ গোস্বামী- 
পাদের বিরচিত ) আদিলীল! প্রকাশিত হুইলেন। এজন সর্বাগ্রে শ্রীগৌর- 
'হুরির চরণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণিপাত করি । ' 

প্শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ লীল!” লিখিয়। যিনি বৈষ্ণব-সমাজের, 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ভাগবতগণের সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, 
বলীয় সাহিত্য পরিষদের শিলং শাখার সম্পাদক রূপে যিনি জনসাধারণের 
তথা সাহিত্য-সেবকগণেয শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই অক্লান্ত- 
কমা, কতব্যপরায়ণ, প্রেমভক্তি-সাধননিষ্ঠ, নিপুণ-লেখনীশিলী শ্রীকুমুদরঞ্জন 
ভষ্টাচাধ মহাশয়কে শুধু গ্রহ সম্পাদকরূপে নয়, যুদ্রাযস্ত্রের সহযোগী সেবক 
“ও প্রুফ সংশোধকরূপে এই প্রস্থ প্রচারণে তিনি যে বিপুল পরিশ্রম ও উৎসাহ ' 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ প্রদানের উপযুক্ত ভাষ! খুঁজিয়া 
পাই না। স্তুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক পরম ভাগবত স্বনামধন্য শ্রীহরেকুষঃ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় কপ! করিয়া! এই গ্রশ্থরত্ের মর্ধাদ! উপযোগী ভূমিকা 
লিখিয়! শ্রীশ্রীগৌরন্থন্দরের আশীর্বাদপাত্র ও বৈষ্কবগ্রন্থ প্রচারিণী সমিতির 
অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাহাকে আমার সভক্তি দগুবৎ' প্রণতি 
জানাই । ওরিয়েপ্টাল্‌ বুক কোম্পানী এবং এলম্‌ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও 
অন্তান্ত হিতৈষী সহযোগিগণ আমাদের বিশেষ ধন্তবাদার্থ। 

পৃজ্যপাঁদ শ্রীল কৃষ্ণা কবিবাজ মহাশয় জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক ও 
'ধর্মতকব্দ্গণের অন্ততম | শ্রীচৈতন্তভাগবতকার সম্বদ্ধে তিনি যাহ] লিখিয়া- 
ছেন, শ্রীচেতগ্থচরিতামৃত প্রণেতা সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই অবিকল প্রযোজা-- 

মন্থব্যে রচিতে নারে ছে গ্রন্থ ধন্য । 
কৃষ্দাপ কবি (রাজ ) মুখে বক্ত। প্রীচৈতন্ত ॥ 
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তাঁহার এই বিশ্ব-বিশ্রত গ্রন্থে সাহিত্যশ্রষ্টার সর্বপ্রধান গুণ সহমণিতার' 
উতৎকষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। সহ্মর্মীরূপেই তিনি শ্রীপ্রীগৌরহুন্বরের মুখের 
বাণী, বুকের ভাব, কীর্তনের মাধুর্য, নর্তনের চমৎকারিত্ব, চরিব্রের অমুত বর্ষণ 
যেন দিব্যৃষ্টিতে মানসচক্ষে দেখিয়া, মানসকর্ণে শুনিয়া, মরমী দরদী ভক্ত-প্রাণে 
অন্ভুভব করিয়া, ভগবচ্চরণে একান্তধুক্ত যোগীর মত ধ্যান করিয়৷ নররূপী দেবতা 
প্রীগৌরহুরির জীবনালেখ্য পরিবেশন করিয়াছেন। ভগবানের সঙ্গে ভক্কের 
বন্ধ কতটুকু ঘনিষ্ঠ, নিবিড়, অব্যবহিত ও অপ্রতিহত হইলে ভগবানের প্রাণের 
ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার অবতরণের মুখ্য প্রয়োজনের সুত্রটুকু ধরিয়! 
তাহার স্বরূপ, তাহার গুণ, তাহার কর্ম, তাহার লীলা, তাহার মাহাত্ম্য, এমন 
স্বন্দরভাবে মধুর ভাষায় কলিহত জীবের অজ্ঞান তিমিরান্ধ চক্ষুর সমক্ষে জীবন্ত: 
জলস্ত বিগ্রহের মত ধরা যায়, তাহ ভাবায় বর্ণনীয় নয়, অন্ভুভববেগ্ । এই 
সহ্মঘ্মিতা যেমন ভগবানের শ্রীচরণসরোজে হৃজনশিল্পী কবিকে মত্ত মধুপের 
স্তায় রসাৰিষ্ট ও মধুমত্ত রাখে, তেমনি রসিক সামাজিক তক্তমণ্ডলীর অস্তরতম 
অভাবের সম্বেদন জাগাইয়! ভীবের উদ্ধারের পথ, পারম?ধিক কল্যাণের পথ 
দেখাইবার শক্তিদ্বার অন্প্রাণিত করে। শ্রীল কষ্জদাপ গোস্বামী এই 
উরীগ্রন্থের রচনায় শ্রেষ্ঠ “কবিরাজ” রূপে স্থুপরিচিত হইয়াছেন, একদিকে 
তিনি কাব্যামৃতরস পরিবেশক কবিগণের অগ্রগণ্য বলিয়! কবিরাজ”; আর 
একদিকে কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙগ মহাপ্রভুর প্রদর্ত তবরোগের 
প্রমৌষধ নামামুত, কথামুত, লীলামূত, রসামূত পরিবেশনে' জগতের নর-নারীর 
ভবমন্ত্রণা হইতে মুক্তির সন্ধান দিয়া, ব্রজগোপীসকলের রাগাহ্থগা-ভজনের 
আচ্ছগত্যে পঞ্চম পুকুষার্থ প্রেমামুতের চিদানন্দ রসপানে বিশোক, বিজ্বর, 
অমল, অভয়, অমর হইবার উপায় প্রদর্শন করিয়া “কবিরাজ” নামের সার্থকতা 
সম্পাদন করিয়াছেন । এহেন শ্রীগ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার যত বেশী হয় ততই 
জগতের স্ুমহৎ হ্থুমগল। শ্রীরূপ রঘুনাথের পদে ধার আশ, সেই শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতকার--কবিরাজ শ্রীকৃষ্দাসের জয় হউক । | 


তক্তিনিকেতন, 
ই২শে আাবণ, ১৩৬৬ সাল। 


জ্রীসতীশচন্জ্র রায় 


শ্রীহরিদাস দাসানুদাস ( নামানন্দ ) 
, সম্পাদক, বৈষ্থবগ্রষ্থ প্রচারিণী সমিতি । 


ভমিক! 
বাঞঙ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিদ্ধুত্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো। বৈষ্ণবেভ্যো৷ নমে৷ নমঃ ॥ 

বাঞ্ছাকল্পতরু, করুণাসিন্ধ, ভুবনপাঁবন বৈষ্ণবরুপা এই মরলোকে এক 
অলৌকিক সম্পদ । এই প্রশ্র্ধ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ফঁড়স্বর্ধ 
সম্পন্ন মাধুর্ষ-বিগ্রহ শ্রীতগবানের আপনার জন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। 
এই সম্পদ এমনই লোভনীয় যে শিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণও তাহা লাভের 
জন্য লোলুপতা প্রকাশ করেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকষ্জদাসের ভীবন 
ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থল; লোকশিক্ষা হেতুও এই উদাহরণের 
প্রয়োজনীয়তা ছিল । 

শ্রীকষ্চদান কৈশোরেই শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ পরম বৈষ্ণব গ্রারামদাসের সঙ্গ 
লাভ করেন। এই পক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গ” তীহাকে শ্রীনিত্যানন্দের অহৈতুকী 
কপালাভের অধিকার দান করে। শ্রীঘিত্যানন্দ-কৃপা-পাথেয় সম্বল শ্রীরুঞ্চদাস 
শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হন। শ্রীধামে ছয় গোস্বামীর করুণায় তিনি 
দিব্যদৃষ্টি লাত করিয়াছিলেন। তাহারই প্রথম পরিচয় শ্রীকষ্৫কর্ণামুতের 
গৃঢ়ার্থ প্রকাশক টীকা সারঙ্জ রঙগদা, এবং অন্যতম শ্রীগ্রন্থ শ্রীগোবিজ্ৰ 
'লীলামৃত। গ্রন্থ দ্ুইখানি পাঠ করিয়! শ্রীব্ন্াবনের বৈষ্ণব মগুলী অপূর্ব 
আনন্দে মগ্র হইলেন, এবং কবিরাজকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তালীল। বর্ণনে 
অনুরোধ করিলেন। এই অন্থরোধের অমুত ফল শ্রীচৈতন্তচরিতামুত । 
্্রীাধাকুষ্ণ লীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার নিগৃঢ় মর্ম অহৃতবে প্করিত না হইলে 
এ হেন গ্রন্থ প্রণয়ন খবিগ্রণেরও সাধ্যাতীত। শ্রীল স্বরূপ দাযোদরের কৃপা 
তাঁজন শ্রীরঘুনাথ দাস-গোম্বামীর বিশেষ কৃপাবলেই এইরূপ অঘটন সংঘটিগ্ 
হইয়াছিল। গ্রন্থ রচিত হইতেছে, প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে, 
শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ তাহা শ্রবণ করিতেছেনঃ আস্বাদন করিতেছেন। 
গ্রন্থকারের ইহাঁও এক অভাবনীয় সৌভাগ্য । তথ্য ও তত্বের দিক হইতে 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের গ্রামাণিকতারও ইছ। সর্বপ্রধান প্রমাণ। 


(0০ ) 


প্লীচৈতন্তচরিতামূত ভারতের অন্ঠতম রহস্য গ্রন্থ । গ্রন্ত্রষ্টী কবিরাজ 
শ্ীরঞ্চদাম এই চরিতামূত আহরণে স্মরণীয় পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি 
বন্দনীয় পুরুষ, তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । _এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে 
কবিত্বের, দার্শনিকতার সঙে রসজ্ঞতার, ভাবুকতার সঙ্গে তত্ব ও তথ্য 
নিষ্ঠার এক অপূরূপ সয়ন্বয় সংঘটিত, হইয়াছে | বিবয়বস্তর__এক. জটিল, 
গভীর হুদুবপ্রসারী দুরালোক্য মহিমার এমন শ্চ্ছন্দ প্রকাশও অন্তত ছু /-- 
_ সত্য স্বয়ম্প্রকাশ। তথাপি তাহার সমগ্রতা সাধারণ দৃষ্টির অধিকার 
বহিভূর্ত। কোন দিবদৃষ্টিসম্পন্ন দ্রষ্টা দর্শনকৌশলের সন্ধান দান ন! 
করিলে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া! না দিলে সত্যের ক্ষুদ্রাংশও অপরের 
গোচরীভূত হয় নী। সত্য এক এবং অখণ্ড । কিন্ত দেশে দেশে কালে কালে 
তাহার প্রকাশ ও বিকাশ-ভঙ্গী পৃথক | খধি দৃষ্টিতে এই প্রকাশ ও 
বিকাশের পার্থক্যও উপলব্ধ হয়। এবং “মন্ছয্বাণাং সহম্রেযু" এইব্প 
এক এক জন ভ্রষ্টার দৃষ্টিতজীর অন্থসরণেই সাধারণ মানুষ সত্যের একাংশ 
বা কতকাংশ দর্শনের, আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করে । এই ভ্রষ্টাগণই জাতির 
প্রতিনিধি । ইহাদের মানস দর্পণে সমগ্র জাতির আঁশী ও আকাজ্ষ1, আবেগ ও 
বেদন৷ প্রতিফলিত হয়। এইজন্ত একজন প্রকৃত কবির দৃষ্টিকে একট] জাতির 
দৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। জাতির তাগ্যফলে দীর্থ শতাব্দীর 
ঈতিহাসে এই খষি বা কবিগণের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস এবং 
শ্রীল কুষ্ণদাস কবিরাজ প্রাচীন ারতীয় খধি গোষ্ঠীরই গোত্রবর্ধক উত্তর 
পুরষ। লোকোত্তর মানব, ভ্রিকাল-সত্য শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রের আবির্ভাব 
যে কোন জাতির সহস্্রাব্ধের ইতিহাসের এক গৌরবাস্বিত অধ্যায় । শ্রীবৃন্বাবন 
দাস ও শ্রীকষ্ণদাস জন্মগ্রহণ না করিলে আমরা এই অবস্ত অধ্যেতব্য অধ্যায় 
অধ্যয়নের সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইতাম । 
২/হলীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচেতন্যচরিতামুত হইতেই আমরা! শ্রীচৈতন্য- 
চরিত্রের ধিরাট মহিমার কথঞ্চিৎ উপলঘ্ধির স্থযোগ লাভ করিয়াছি । কিন্ত 
হ্লীচেতন্যভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামূৃতের পার্থক্য আছে। 
শীবৃন্বাবন দাস বীহাকে অধর্মের অভ্যুথান-নিবারক ধর্ম-সংস্কাপক এবং নাম 
প্রেম প্রচারক শ্রীতগবান দ্ধপে পরিচিত করিয়াছেন, শ্রীরুষ্জদাসের কৃপায় 
তাহার নিজ প্রয়োজনের নিগুঢ় রহস্তের পদ্ধান প্রাপ্ত হইয়। আময়া আরঁপ্যারিত 
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হইয়াছি। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার প্রসঙ্গ 
মাত্র নাই। শ্রীমদ্‌ ভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই দিক দিয়া 
এক রহম্তনক এ্রক্য আমাদিগকে বিশ্ময়াবি্ট করে । শ্রীচৈতন্যতাগবতের 
চিত্র খণ্ডচিত্র। শ্রীচৈতন্য চরিত্রের একাংশের চিন্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে 
এই অভাব পূর্ণ হইয়াছে । কষ্ণদাস কবিরাজ প্রীচৈতন্য চরিক্রের একটা 
পূর্ণ রূপ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্র্ীমহা প্রভুর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক 
রূপ এবং তাহার যুক্তিপুর্ণ তন্ত ও তথ্য-সমুদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যা আমর! 
শ্ীচেতন্যচরিতামূত হইতেই প্রাপ্ত হই । যেমন জীবন, তেমনই জীবনীকার। 
একজন মহাকবির জীবন লইয়া অপর একজন কবি একথানি মহাকাব্য 
প্রণয়ন করিয়াছেন। এই ধিক দিয় শ্রীচেতন্য চরিতামুতের তুলন! হয় না। 
তথাপি আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামুত গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিপূরক 
গ্রন্থ বলিয়া মনে করি। 

শ্রীচৈতন্যদেবকে নানাজনে নানারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীপঃদ 
স্বরূপদামোদর, শ্রীল সার্বভৌম তট্রাচার্ধ, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীপাদ রূপ 
গোস্বামী প্রভৃতি প্রত্যেকেই সাধারণ মানবের প্রতি কৃপা পুরঃসর আপন 
আপন আম্বাদনের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। -্রুপ্রদায়োদর. 
_বলিয়াছেন-ত্রজে বৃন্দাবন-চক্রের যে তিন বাঞ্ছা অপূর্ণ, ছিল, সেই .তিনূ 
বা! পূর্ণ করিতেই গ্রীচৈতন্য চন্তরের উদয় হুইয়াছে। ব্ঙ্থুদে. সার্ধতৌম - 
_দেখিয়াছেন-_কান্ক্রমে নুষ্ট নিজ তক্তিযৌগ এবং বৈরাগ্াবিগ্তা শিক্ষা 
দেওয়ার জন্যই সেই পুরাণ পুরুব শ্রীরুষ্চৈতন্যের আবির্ভাব.। রায় রামানন্দ 
গৌরদেছে স্বর্ণ পধ্শলিক? সমাবৃত নীলতন্থ শ্তাম গোপতনয়ের দর্শন লৌতাগ্য 
লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ রূপ দেখিয়াছিলেন-_-প্বিনিধ্যানঃ প্রেযে। 
নিখিল পশুপালাঘুজদৃশাং”। বাঙগালার ত্ৃক্তগণ পুরীধামে গিয়া! দীর্ঘদিন 
অবস্থিতি করিতেন। তাহার! বাঙ্গালা ফিরিলে লোকে তীহাদের মুখে 
এই সব বিচিত্র কথা শুনিত, কথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। 
শ্রীবৃন্দাবন দাল নিশ্চয়ই সেই সমস্ত অস্ভুত বাত শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্ধের 
বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার প্রপঙ্গ মাত্রও উন্লিখিত হয় নাই। অথচ 
প্রীচেতন/চরিতামত্ের প্রতি পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাইবে। 
চরিতাম্বতে উপরি কথিত প্রীম্বরূপনাযোদর প্রভৃতি তক্তগণের বৈচিজ্রাপূর্ণ টির 
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উদ্বাহরণ-মধুর উজ্জলচিত্তর রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য 
চরিতামুতের এই মূলগত বিভিন্নতা! আজ পর্যন্ত কাহারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
নাই। কেহ এই পার্থক্যের কারণও বিশ্লেষণ করেন নাই । আমি প্রসঙ্গত এই 
পার্থক্যের উল্লেখ মাত্র করিয়া রাখিলাম। শ্রীনিত্যানন্দের করুণ! হইলে 
সময়ান্তরে তাহ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। 

শ্রীচেতন্যচরিতামৃত রচিত না হইলে আমর! শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের মধ্যলীল! 
ও অস্ত্যলীলার অনেক কিছুই জানিতে পারিতাম না শুধু লীলা কথা 
নহে--শ্রীচেতন্যচরিতামূত রচিত না হইলে ভারতের শ্রীকৃষ্চচৈতন্যকেও 
আমরা দেখিতে পাইতাম না।_ শ্রীচেতন্যের দিব্যোন্মাদর পৃথিবীর ইতিহাসে 
এক অভিন্ৰ বস্তঃ সম্পূর্ণ নৃতন। প্রেমের এই ছুশ্লিরীক্ষ্য_ রূপ--যেমন 
_দুরবগাহ গভীরতা, তেমনই পারাপারহীন অকুল পাথার বিশালতা, কেহ 
কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। আবার এই প্রেমেরই অপর একটি দিকে কি 
প্রচণ্ড আলোড়ন, দুর্গত মানবের জন্য কি আকুল চাঞ্চল্য । যে প্রেম কৃষ্ণকে 
পাইবার জন! ব্যাকুল হইয়াছে, দেহস্থৃতি হারাইয়াছে, সেই প্রেমই মত 
মানবের জন্য স্বজন সংসার ত্যাগ করিয়া পথে; পথে কীদিয়! ফিরিয়াছে। 
..তগবৎপ্রেম ও মানব প্রেমের ছুই মহানদী ্গোরাদ মহাসাগরে সম্মিলিত 
'হইয়াছে। কৃষণদাস না আীকিলে এ অপূর্ব চিত্রের আমর! কোথায় সাক্ষাৎ 
পাইতাম ? . 
মহাপ্রতু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবিষুণপ্রিয়ার নাম মুখে আনিতেন না। 
কিন্ত জননী শচীদেবীর জন্ত সেকি আনি ! বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবল্লভ 
সনাতন সর্ধন্থ ত্যাগ করিয়াছেন। সম্বলমাত্র তিন মুদ্রার ভোট কম্বল। 
এই শেব বিষয়তোগ ছাড়াইবার জন্ত শ্রীচৈতন্তের সেকি অমায়িক ইঙ্গিত | 
প্রিয়পাত্র জগদানন্দ শ্রীচৈতন্তের সন্ন্যাসের কঠোরত1 পহ্‌ করিতে পারিতেন 
না। কিন্ততাহার প্রতিটি অন্থরোধই মহাপ্রতু নির্মমভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়াছেন। তুলার বালিশ দুরে সরাইতে হইয়াছে, স্থুগদ্ধি তৈলের কলসী 
অগদানন্দই আছাড় মারিয়া ভাজিয়! ফেলিয়াছেন, তৈলরাশি গম্ভীরা-প্রাঙগনে 
ছড়াইয়া! পড়িয়াছে। চর্মান্বর-পরিহিত গুরুপর্বায়ের ব্রঙ্গানন্দ ভারতীকে তিগি 
চর্ম ত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন। পুরী হইতে মহাপ্রতুর বাঙ্গালায় আগমনের সময় 
'অ্লাতের জন্ট নালাসঙ্গী গদাধরের সেকি আফ্চুতি, সে ফি আতর্ণ অস্কময়, 
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“আর মহাপ্রভুর সে কি মধুর তিরস্কার ! গদাধরের ক্ষেত্র বাস ও গ্রোপীনাথের 
সেবার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত কেমন করুণাপুর্ণ অন্থরোধ ! মহাপ্রভু নদীবক্ষে 
নৌকায় আরোহণ করিলেন, আর গদাধর নদীতীরে মৃদ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। 
মহাপ্রভু ফিরিয়াও চাহিলেন না। গুণ্ডিচ1 মার্জনের দিন অগণিত ভক্ত সঙ্গে 
মহা প্রভু শ্বহন্তে গুণ্ডিচ মার্জনে নিধুক্ত রহিয়াছেন। গুপ্ডিচা প্রাঙ্গন জলে 
'জলময়। তাহারই এক প্রান্তে মহা প্রভু, অন্প্রান্ত হইতে এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ 
সেই জল এক গঞ্ষ পান করিয়াছেন, । এই অপরাধে মহাপ্রভুর আদেশে স্বরূপ 
দামোদর তাহাকে গলায় হাত দিয় দূর করিয়। দিয়াছেন। আবার রঘুনাথ 
দাসের খুল্পতাত কালিদাস যে দিন তীহারই সন্ুখে তীহারই পাদধৌত 
জল অঞ্জলি পাতিয়! এক ছুই তিন অঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক পান করিয়াছিলেন, 
সেদিন কি মহাপ্রভু কি তাহার অন্তরঙ্গ সেবক গোবিন্দ, কেহই নিষেধ করিতে 
সাহসী হন নাই । ছোট হরিদাসের বর্জন শ্রীচৈতন্ত-চরিত্রের এক বিরল দর্শন 
চিত্র। পেদিন পুরীবাশী সমস্ত ভক্তের অনুরোধ উপেক্ষা! করিয়াও তিনি স্বীয় 
সংকল্পে অটল ছিলেন। এমন কত উদাহরণ দিব। 
কুলীনগ্রামের সত্যরাজখান ও তৎপুক্র রামানন্থ বন্থুর প্রশ্নে মহা প্রভু, ষে 
উত্তর দিয়াছিলেন, সর্বকালে স্বদেশে সর্বক্াতির মানবের তাহাই একমাত্র 
'আচরণীয় ধর্ম। পিতাপুত্র প্রশ্ন করিতেছেন-__-তোমার সঙ্গ হারা হইয়া! গৃহে 
গিয়। কেমন করিয়! দিন যাপন করিব? কি আমাদের করণীয়? মহাপ্রভু 
উত্তর দিয়।ছেন--শ্রীভ্গবানের নাম করিও, আর বৈষ্ণব সেব। করিও । 
প্রশ্ন হইল-বৈষ্ণব চিনিৰব কিরূপে? উত্তর দিলেন একবার যাহার 
মুখে কষ্ণনাম শুনিবে সে-ই বৈষ্ণব। 
মহাপ্রডু দ্বিতীয় বংসরেও অঙ্ুরূপ প্রশ্নের একই উত্তর দিয়াছিলেন। 
'বৈষ্ণবের লঙ্গণ বলিয়াছিলেন- নিরন্তর যাহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিবে সে-ই 
'বৈষ্চব। তৃতীয় বৎসরের প্রশ্নে বৈষ্ণব চিনিবার উপায় নির্দেশ ০০০ 
যাহারে দেখিলে মুখে 'স্ষরে কৃষ্ণনাম। 
তাহাকে জানিরে তুমি বৈষ্ণব প্রধান। 
'আমি এই উপদেশ যুগ সমন্তা সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়। মনে করি।- 
এই কৌপীন সম্বল সন্ন্যাসী ছিলেন ধুগমানব। বাজালার তথা ভারতেন্সও একটা 
ুগের ইতিহাস তাহাকে কেক করিয়াই আবতিত হইয়াছে। ' তাহার 'পৌকয, 
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তাহার বীর্ধ, তাহার দেন্ত, তাহার বিনয়, তাহার তেজ, তাহার দৃঢ়তা, তীহার- 
পাগ্ডিত্য, তাহার প্রতিভা, তাহার প্রেম, তাহার করুণা, তাহার কঞ্ঠোচ্চারিত 
হরিনাম, তাহার অশ্রধারা, তাহার বূপ, তাহার লাবণ্য--স্মন্তই ! ছিল, 
অলোকসামান্ত, অতুলনীয় । কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামূতে ইহারই 
একটি প্রতিরপ অস্কনের চেষ্টা করিয়াছেন । বপিতে ধাধা! নাই, অনেকাংশেই 
তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন। কৃষ্ণদাসের তুলিকা সর্বভারতীয় পটভূমিকায় মহা প্রভূ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যের যে আলেখ্য উপস্থাপিত করিয়াছে, অতিরঞ্জন ছিলন বলিয়াই 
সেই চির অক্লান-চিত্র মহনীয় মাধূর্যে আজিও অগণিত নরনারীর মনোহরণ 
করিতেছে। 

শ্রীচেতন্য চরিতামৃত গ্রস্থখানি সর্বজনবোধ্য নহে, সহজ বোধ্যও নহে। 
অথচ সর্বসাধারণকে এই গ্রন্থ বুঝাইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে |; 
সাধারণেরও তাহ! বুঝিবার জন্য আগ্রহের অভাব নাই । এই প্রয়োজন 
ও আগ্রহ পুরণের জন্য অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন, যত লইয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের নামসর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য । তাহার সম্পাদিত শ্রীগ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রায় সর্ব সংশয়ের 
নিরসন হইয়াছে । কিন্তু কয়েক খণ্ডে বিভক্ত সেই গ্রন্থ সংগ্রহ সাধারণের 
সাধ্যায়ত্ত নহে। বর্ধমান কালনা--আনন্দ আশ্রমের পৃজ্যপাদ শ্রীল তাস্করানন্দ 
সরস্বতী মহাশয় শ্রীগ্রন্থের একখানি সংস্কত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় কর্তৃক এই গ্রন্থ ইংরাজী ভাবাতেও অনুদিত. 
হইয়াছে । 

কিন্ত আমরা বছদিন হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামুতের একটি সর্বজন- 
বোধ্য সহজলভ্য গগ্ঠান্ুবাদের অভাব অঙ্গুতব করিতেছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় 
আমার প্রিয় নুহৃদ্‌ শ্রীমান্‌ কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের চিরপোষিত 
সেই অভিলাব পূর্ণ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় পণ্ডিত, কবি এবং তক্ত 
তাহার অঙ্থবাদ যেমন সাবলীল, তেমনই প্রাঞ্জল এবং সর্বসাধারণের সহজ- 
বোধ্য হুইয়াছে। আমি ্্রীগ্রন্থের কুমুদরঞ্জন-কুত কয়েকটি অধ্যায়ের 
অস্কবাদই যত্ধ সহকারে পাঠ করিয়াছি । পাঠ করিয়া মুগ্ধ হ্ইয়াছি। 
চরিতাম্বতের সংস্কত প্লোকগুলি হয় তো টীকা! টিপনির সাহাদ্যে বুঝিতে 
পার! যায়। কিন্তু পয়ারের ও জ্রিপদীর ম্যার্থ বৈষবক্কপা ভিন্ন বুঝিবারু 
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সামর্থ্য হয় না। ভট্টাচার্য মহাশয় বৈষব কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন। 
এইজন্য চরিতামুতের পয়ার ক্রিপদীর মর্মার্থ অনেকাংশে আপনি বুঝিয়া 
অপরকেও বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন। আমি এই বথা বলিবার হ্থযোগ 
প্রাইয়া ধন্য হইলাম । 

স্বনামধন্য পরম ভাগবত শ্রীহরিদাস নামানন্দ মহাশয় গ্রন্থখানির মুদ্রণভার 
গ্রহথণপূর্বক আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন । আমার মনে হয় গ্রস্থথানি 
যাহাতে সর্বসাধারণে গ্রহণ করিতে পারে তিনি তাহার ব্যবস্থ। 
করিবেন। বৈষ্ণব কৃপাধন্য ভট্টাচার্ধ মহাশয় এবং নামানন্দ মহাশয়ের 
দীর্ঘজীবন কামনা করি। তরসা আছে রীগরস্থখানি সর্বসাধারণে সমাদরেই, 


গ্রহণ করিবেন। ইতি-- 


সারদ। কুটীর । 
কুড়মিঠ1 (বীরভূম ) ১ বিনয়াবনত 
সন ১৩৬৬ সাল, ২৩শে আষাট গীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীশ্রীরথযাত্রা 


গ্রন্থ-পরিচিতি 


' বেদের সারভাগ বেদাস্ত। শ্রীতগবান্‌ শ্রীমুখে বেদাস্তের সাঁর কথা গীতায় 
শুনাইয়াছেন। সেই গীতার সমাপ্তি যেখানে, শ্রীমস্তাগৰবতের আরম্ভ সেই- 
খানে । শ্রীমত্ভাগবতের চরম সিদ্ধান্ত মহারাস-বিলাস। সেই মহারাস-বিলাসের 
পরিণতি, রাইকান্ু-একাকৃতি, বুগল-উজ্জল-রসনির্যাস-মুরতিৎ মহাঁভাঁব 
রসরাজঘনাকৃতি, শ্রীকষ্ণচৈতন্থ মহাপ্রভুর সুধা হইতেও জ্ুমধুর লীলামুত 
বে গ্রন্থে বণিত হইয়াছে তাহার নাম শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত । 

 শ্রাকুষ্চচৈতন্ত মহাপ্রভুর স্বরূপ রহস্ত এবং নিগুঢ় লীলারহস্তের সন্ধান 
জানিতেন একমাত্র শ্রীশ্বরূপদামোদর শ্রীন্বরূপদা মোদর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর 
দ্বিতীয়-কলেবর--অতি-অস্তরঙ্গ পার্ধদ। তিনি নিগুঢ গৌরাজলীল1 জগতে 
জানাইবার জন্য একখানি করচ! রচনা করিয়াছিলেন । সেই করচা তিনি 
তাহার. পরম প্রিয় শ্রীরঘুনাথ দাসকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাসের 
শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন-্রীক্ৃষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামী । তিনি সেই করচার 
দুইটি শ্লোক শ্রীচৈতন্ঠ-চরিতামুত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন। সেই প্লোক ছুইটিই শ্্রীশ্রীচেতন্ত-চরিতামৃত ' বর্ণনার * 
মুখ্য অবলম্বন। শ্রীল কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচেতন্-চরিতামুত রচনার 
উপাদান সম্বন্ধে লিখিক়াছেন-- 


- ৫১তন্তলীলা রত্বসার স্বূপের ভাণ্ডার 
তেঁহো। থুইল! রঘুনাথের কণে। 
তাহ কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল 


তক্তগণে দিল এই ভেটে। 
শ্রীল কৃষ্ণদ্বাস কবিরাজ গোম্বামী-চরণ ভক্তগণকে যে ভেট দিয়াছেন 
তাহা অমৃত হুইতেও নুমধুর। তৃষাতুর ভক্তগরণ প্রাণ ভরিয়! এ অন্ত 
পান করিয়া! পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু সর্বসাধারণের এই অমুত 
আম্বাদনের অনেক অন্গুবিধা ছিল। শ্রীশ্ীচৈতত্-চরিতামত বাংল! ভাবায় 
পদ্ধ ছন্দে লিখিত হইলেও উহার বিস্তাস পারিপাটো, লুমাজিত সংস্কত বহুল 
ভাষার ভাব-গান্তীর্ধগভীরে প্রবেশাধিকার জনসাধারণের ছিল ন। 
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বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্থচরিতামুতের মধ্যলীলার বিংশ ও একবিংশ পরিচ্ছেদে 
সনাতন শিক্ষায়, সম্বদ্ধতত্ত বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত “বুহত্ভাগবত- 
মুতের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে অভিধের তক্তিতন্ত বিচারে, শ্রীরূপ গোস্বামীর 
“ভক্তিরসামূত সিন্ধুর' এবং ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রয়োজন প্রেমতত্্ বিচারে 
“উজ্ছবলনীলমণির” সিদ্ধান্তসার সমুদ্ধত হওয়াতে উহাতে অনেকেই প্রবেশ 
করিতে পারিতেন না। 

শিলং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের স্থযোগ্য সম্পাদক, বঙ্গতারতীর কৃতি 
সম্তান, পরাবিদ্তা প্রবীণ শ্রীল কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় সুদীর্ঘ ছয়বৎসর যাবৎ 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সমগ্র শ্রীশ্রীচেতন্ত-চরিতামুত গ্রন্থের গগ্ভান্থুবাদ 
করিয়াছেন। ইহা তীহার জীবকল্যাণ ব্রতের সর্বোত্তম সেবা। সর্বসাধারণ 
যাহাতে অনায়াসে শ্রীশ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত আস্বাদন করিতে পারেন, তিনি 
তাহার সর্বাঙ্গস্থন্দর উপায় নিধাঁরণ করিয়াছেন। উহা! দেখিয়া সত্যই ছ্খী 
হইলাম । কার্য দেখিয়! কারণের অনুসন্ধান পাইলাম-_ 

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা সে করে বর্ণন। 
চৈতন্ত-নিত্যানন্দ যার হয় প্রাণধন ॥ 

অন্তএব বুঝিলাম শ্রীচৈতগ্থ-নিত্যানন্ধ শ্রীকুমুদরঞ্জীনের প্রাণধন। তাহারা 
। ইহাকে পরিপূর্ণ কৃপা করিয়াছেন, তজ্জন্তই তিনি এই অপাধ্য-সাধন করিতে 
সমর্থ ছইয়াছেন। 

শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দ-কুপার জয় হো'ক্‌। ঘরে ঘরে এই শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুত 
গ্রচারিত হউক। ত্রিতাপ-তাপিত জীবগণ এই অগ্রারুত অমৃত আম্বাদন 
করিয়া স্ৃশীতল হউক, তাহা দেন জীবন সার্থক হউক। শ্রীল কবিরা 
গোম্বামী-চরণের অতয়বাণী সকলে অন্তরে গ্রহণ করুন-- 

তবসিদ্ধু তরিবারে যার আছে চিত্ত। 
শ্রদ্ধা করি শুনে সেই চৈতন্য-চরিত ॥ 


ভাগবত ভবন গুপমুগ্ধ 
৯৪২৩, বকুলবাগান রোড, 


২৯শে শ্রাবণ, সন ১৩৬৬ ভাগবতশাস্ত্রী 


অবতরণিক৷ 


১৩৬০ সালে প্রয়াগের কুন্তমেলার পর ৬কাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছি। 
একদিন দুই জন বন্ধুসহ পরম শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতপ্রবর মহামছোপাধ্যায় 
গোপীনাম কবিরাজ এম, এ, মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। 
আমার বন্ধু আমাকে শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকরূপে পরিচয় 
করাইয়া! দিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মহাপ্রভু ঠতন্ত- 
দেবের ধর্মমত, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হইল। আমি 
মহাপ্রতু-প্রবতিত অচিস্ত্যতেদাভেদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম । মহাপপ্ডিত 
সোজ! হইয়া বসিলেন এবং প্রায় তিন ঘণ্টাকাল বৈষ্ণবপর্শন ও অচিন্ত্যতভেদাতেদ 
ব্যাখ্য! করিলেন। বিদায় নিয় বাহিরে আসিয়া আমি বজ্ধুদিগকে বলিলাম 
বৈষ্ণব শাস্ত্রের আকর গ্রন্থগুলি তেমন ভাবে পাঠ না করায় আমি কবিরাজ 
যহাশয়ের ব্যাখ্যার অনেকাংশ 'ন্ুসরণ করিতে পারি নাই। তাহার এত 
পরিশ্রম সার্থক হইল না। বন্ধুগণও সেইমত প্রকাশ করিলেন। শিলংএ 
ফিরিয়াই বৈষ্ণব শাস্ত্র গভীরভাবে পাঠ করিতে লাগিলাম। 


গ্রন্থের বিশাল পরিধি 


গ্রীল কুষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত শ্রীশ্রীচেতন্তচরিতামুত পাঠ 
আরম্ভ করিরা বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারি না। পদে পদে সংস্কত 
শ্লোকের বেড়াজাল। কবিতাগুলি অতি-স্ুললিত ও ভাবব্যঞ্জক হইলেও 
প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বাংলায় লিখিত, স্থানে স্থানে 
দুর্বোধ্য। গ্রন্থে এরূপ সর্বমোট ১০,৫২৪টি পয়ার ও ত্রিপদী। এতদ্ব্যতীত 
অভিজ্ঞান শকুস্তলা, রঘ্ুবংশ, উত্তবচরিত প্রস্ৃৃতি প্রাচীন সংস্কতসাহিত্য ; 
উদ্বাহতন্ত্, মন্থুসংহিত] প্রভৃতি স্ৃতিশান্ত্র ; বিষুপুরাণ, কৃর্মপুরাণ, পন্মপুরাণ 
প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র ; গীতা, ভাগবত, গীতগোবিন্দ, ভাগবতসন্দর্ভ, হরিভক্তি- 
বিলাস, জগন্নাথবল্পভ নাটক, বিদগ্ধমাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, 
গোবিন্দ লীলামুত প্রভৃতি তক্তিশ'ন্ত্র £ বৃহদ্‌ গৌতমীয় তন্ত্র, সাত্বত তন্ত্র 
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প্রভৃতি আগম শান্ত্রঃ সর্বমোট ৭৬ খানা আকর গ্রন্থ হইতে মোট 
১,০১১টি সংস্কত শ্লোক এই গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে । এর উপরে বেদ, বেদান্ত, 
উপনিষৎ, বড়দর্শনাদির মর্মও বন্ুস্থলে সন্নিবেশিত | এসব কারণে এই 
ভুর্ভেগ্চ প্রাচীর উল্লজ্ঘন করিয়া সাধারণ-পাঠক গ্রচ্থের রসাম্বাদন করিতে 
পারেন না। ইহাতে গভীর অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়। 
বনু পরিশ্রমে আমি সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিলাম । পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম ।' 
মনে হইল ইহাতে ধর্মশান্ত্রের, দর্শনশাস্ত্রের চরম তন সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
এ এক অমুল্যনিধি। মনে হইল-_এ গ্রন্থ সাধারণের বোধ্য গগ্ঠে অনুদ্দিত 
হইলে অনেকেই ইহার রপাস্বাদন করিতে পারিতেন। 

এমন সময়ে শিলং-বঙীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও আসামের 
শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন অধিকতা শ্রদ্ধাস্পদ ড্র শ্রীতীশ চন্ত্র রায় এম, এ, 
(লগুন), ডি, ডি; আই, ই এস্‌ (আর) মহাশয় “হরিদাস নামানন্দ' 
নাম গ্রহণপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। ইনি শুধু সাহিত্য-পরিষদের 
সভাপতি ছিলেন না, শিলঙের বহু জনহিতকর, কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও' 
ধনিষ্ঠভাবে ছিলেন জড়িত। ইনি একাধারে অক্লান্তকর্মী, প্রাজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত। 
বহক্ষেত্রে ইছার সান্িধ্য লাভ করিয়া আমি স্সেহধন্ত হইয়াছি। ইহার 
প্রীতির জন শ্রীগ্রীচৈতন্ত চরিতামূতের মধ্যলীলার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
গগ্ঠে রূপান্তরিত করিয়া তাহার করে অর্পণ করি। তিনিও মেহের নিদর্শন 
স্বরূপ ইহ] শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণলীলা, নামে “হুর্যমণি-ললিতা 
সাহিত্যতবন' হইতে প্রকাশিত ভক্তিনিকেতন গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে' 
মুজিত করেন। এই গ্রচ্ছ সাময়িক পত্রাদিতে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। 
তা৯1 ছাড়া বহু পাহিতিতক ও রসজ্ঞব্যক্তি আমাকে সমগ্র গ্রন্থ অনুবাদের জন্ক 
বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 

এই ছুই পরিচ্ছেদের অনুবাদ আমাকে এক অপুর্ব আনন্দ দান করে। 
সেই আনবে আমি অনুবাদ করিয়া যাইতেছিলাম। শ্রীশ্রীবন্থাবন লীলার 
মুখবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম--যদি এই ছুই পবিচ্ছেদ সাধারণ পাঠকের 
মনঃপুত হয় এবং তাহাদের নিকট হইতে উৎসাহ পাই, তবে সমগ্র গ্রন্থ 
অনুবাদ ও প্রকাশের সংকল্পই রহিল । বৃহৎ কর্ম, বুহৎ সংকল্প । বিরাট 
পার্ভিত্য ও অজশ্র অর্থের গ্রয়োজন। আমি উতয়তঃই নিঃম্ব। 


€ ১৩০ ) 


একমাআ ভরসা-”” 
১ --ইহা আমি কিছুই না জানি। 
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥৮ টে. চ, ২1৮৯৩ 


সাধারণ পাঠকের আশাতীত উৎসাহ লাভ করিয়া ধন্ঠ হইয়াছি।, 
অল্পদিনেই *্বৃন্দাবন ভ্রমণলীল1” নিঃশেষিত হুইয়া যায়। সেই উৎসাহই 
আমাকে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী করিয়াছে । শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপা 
ব্যতীত এই বুহৎকর্ম সম্পন্ন হইত না-ইহাঁও আমি বিশ্বাম করি। তাহার 
রুপা হইলেই অন্বাদ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে। 


গ্রন্থকার পরিচিতি 


গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামী বধ্মান জেলার কাটোয়া 
মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে আহ্থমানিক ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। 
নয়বৎসরের প্রকাস্তিক পরিশ্রমে ১৬১৫ খৃষ্টাঝে শ্রীশ্ীচৈতন্তচরিতামুত গ্রন্থ 
রচনা সমাপ্তির পর তাহার তিরোধান ঘটে। তাহার স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ 
বুন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে রক্ষিত আছে। কবিরাজ গোম্বামীর 
আবির্ভাব ও গ্রন্থ রচনার তারিখ সম্বন্ধে পঙ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বিস্যমান। 
কাহারো কাহারে! মতে কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম ১৫১৮ এর কাছাকাছি । 


গছ)সংস্করণের বিভাগ 


গ্রন্থ আমি পাঁচ খণ্ডে তাগ করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে আদিলীল!, দ্বিতীয় 
খণ্ডে মধ্যলীলার ষোড়শ হইতে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্শস্ত, তৃতীয় খণ্ডে মধ্যলীলার 
যোডশ হইতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থখণ্ডে সমগ্র অস্ত্যলীল! থাকিবে। 
পঞ্চম খণ্ডে থাকিবে ছুরূহ শব্দাদির অর্থ সম্বলিত পরিশিষ্ট, মহাপ্রভুর 
পার্যদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাহার পাদম্পর্শে-ধন্ত স্বান সমূহের সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি, হস্তলিখিত চরিতামৃত সমূহের তালিক1 ও বিভিন্ন মুদ্রিত চরিতা- 
মুতের তালিক প্রভৃতি । শ্টরগ্রন্থের মূল পরারাদি ও সংস্কত শ্লোক 
প্রতিখণ্ডের শেষে থাকিবে । সেজন্ত প্রয়োজনবোধে গ্রশ্থ-বিভাগের কিছু 
পরিবর্তন ঘটিতে পারে। 


(১০ 0) 
সংন্ত শ্লোক সংখ্যা পয়ার ও ব্রিপদী সংখ্যা 


প্রথম খণ্ড-আদিলীলা ২০৯ ২০৯৫ 
দ্বিতীয় খণ্ড-_মধ্যলীলার 


'১ম হইতে ১৫শ পরিচ্ছেদ ৯৮৯ ৩,৩১৯ 
তৃতীয় খণ্ড__মধ্যলীলার 
১৬শ হইতে ২৫শ পরিচ্ছেদ ৪২৯ ২,০৬৮ 
চতুর্থ খণ্ড-_অন্ত্যপীলা ১৮৪ ৩,০৪২ 
মোট ৮2" ৯০১৯ শ্লোক ১০,৫২৪ পয়ার ও ত্রিপদ্ব 


সর্বমোট ** 2 ১১,৫৩৫ 

এই অনুবাদে আমি অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীরাধ! গোবিন্দ নাথ ভাগবতভূষণ 
মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীস্রীচৈতন্ভচরিতামূত এবং গৌড়ীয় মঠ কর্তৃক প্রকাশিত, 
দেবসাহিত্য-কুটার কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীহরেকষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রভুপাদ 
রাধিকানাথ গোস্বামী ও শ্রীমৎ নিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতের এবং শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। প্রভূপাদ অতুলকষ্চ গোস্বামীর সম্পার্দিত গ্রন্থের 
পাঠ নিভূর্ল বলিয়া দ্ুধী সমাজে স্বীকৃত; শ্রদ্ধেয় নাথ মহাশয় এবং 
' শ্রন্ধাম্পদ শ্রীহরেরুষ্চ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন আপন সম্পাদিত গ্রন্থে 
সেই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমিও তাহাকেই অন্লরণ করিয়াছি। 
যেখানে অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হইয়াছি, আমি উপরোক্ত গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা 
আলোচনা করিয়াছি এবং ডক্টর নাথ মহাশয়ের অমুত-বর্ধী “গৌর-কুপ! 
তরঙ্গিণী টীকার” সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি । তাহার গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত 
আমার স্তায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুব্ধহ কর্ম অসম্ভব হইত। আমি 
ইহাদের সকলের নিকটে, বিশেষভাঁবে ডক্টর নাথ মহাশয়ের নিকটে কৃতজ্ঞ । 

ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” লিখিয়াছেন 
চৈতন্তচরিতামূতে মোট শ্লোক সংখ্যা ১২,০৫১ । আমরা উপরে ১১৯,৫৩৫টি 
দেখাইয়াছি। তিনি আদিলীলায় উপরের সংখ্যা! হইতে ১৯৬টি, মধ্যলীলায় 
৪৬টি এবং অস্ত্যলীলায় ২৭৪টি, মোট ৫১৬টি বেশী দেখাইয়াছেন। ডক্টর 
সেন বহু হস্ুলিখিত শ্রীগ্রস্থ আলোচন! করিয়াছেন। কোন্‌ স্থানের গ্রন্থের 
শ্লোক সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন লিখেন নাই। 


€ ১1/০ ) 


এই অস্থবাদে আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 
ভাব অক্ষুপ্ন রাখিবাঁর চেষ্ট! করিয়াছি । অর্থবোধের জন্ত যাহা অতিরিক্তভাবে 
সংযোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ বন্ধনীর তিতরে দিয়াছি। 
মূল 'গ্রন্থখানি গণপ্ঠে উপস্থিত করিতে কতটুকু সক্ষম হইয়াছি, রসিক ্ধীবুন্দ 
বিচার করিবেন। কোন দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে 
₹শোধনের চেষ্টা করিব। 
এক্ষণে গ্রচ্থে বণিত লীলাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচন! করিতেছি । 


প্রীচৈতন্য জীবনী 


পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গাতীরবর্তা নবদ্বীপ ছিল সংস্কত শিক্ষাৰ 
প্রাণকেন্দ্র! তখন দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষার্থী ও পুণ্যার্থী নবদ্বীপে আসিয়া 
ঘসবাল করিতেন। শ্রীহট্র হইতেও বছ্‌ ব্যক্তি গ্রিয়! নবদ্ধীপে বাস করিতে 
থাকেন। পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী ও পুরন্দর জগন্নাথ মিশ্র তীহাঁদের 
অন্ততম। কালক্রমে জগন্নাথ মিশ্রের সহিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর কণ্ঠ৷ শচীদেবীর 
বিবাহ হয়। জগন্নাথ ও শচীমাতা পর পর আটটি কন্ঠা সন্তান হারাইয়া 
বিশ্বরূপকে জন্ম দান করেন। তৎ্পরে ১৪০৭ শকের € ১৪৮৫ খুঃ ) ফাল্তনী 
পুণিমায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু জন্ম পরিগ্রহ করেন। শৈশবে তিনি বিশ্বস্ভর, গৌরাঙ্গ 
ও নিমাই নামে পরিচিত ছিলেন। অসামান্ত প্রতিতাবলে নিমাই অল্পকাল 
মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়! টোল স্থাপন করেন। যৌবনারন্তে নিমাই 
পণ্ডিতের সহিত বল্পভাচার্ধের কন্ঠ। লক্ষীপ্রিয়! দেবীর বিবাহ হয়। কিন্তু 
কিছুকাল পরে নিমাই পণ্ডিত পর্ববঙ্গ ভ্রমণে গেলে দয়িত-বিরহ-সর্প লক্ষষীপ্রিক়্। 
দেবীকে দংশন করে এবং তাহাতেই তাহার তিরোধান ঘটে। অতঃপর 
সনাতন পণ্ডিতের কন্ত! বিঝুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
পিতৃবিয়োগের পরে নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণপদে পিগুদানের জন্য গয়াধামে 
গমন করেন। সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকটে তিনি দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই দীক্ষার পর হুইতে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া 
পড়েন এবং ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বৃদ্ধা মাত], যুবতী পত্বী, স্ষেহময় স্বজন, 
বন্ধুগণ ও সাংসারিক শশ্বর্য ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশবভারতীর 
নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক শ্রীকষ্জচৈতন্ত নামে পরিচিত হন। মাতৃ আক্ত। 

খ 


0 ১৮০ ) 


গ্রহণ করিয়া! জীবনের শেব ২৪ বৎসর তিনি নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন ॥ 
ইহার মধ্যে ছয় বৎসর তীর্থ ভ্রমণাদিতে অতিবাহিত হয়। মহাপ্রভু 
১৪৮৫--১৪৩৩ খুঃ ৫(১৪০৭--১৪৫৫ শক) পর্ধস্ত আটচল্লিশ বৎসর কাল 
প্রকট ছিলেন। তিনি কিভাবে লীল! সম্বরণ করিলেন গ্রন্থকার কবিরাজ 
গোস্বামী স্পষ্টভাবে লিখেন নাই । 

জন্ম হইতে সন্্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত চব্বিশ বৎসর আদিলীলা। 
বলির। খ্যাত । আদি লীলার চব্বিশ বৎসর প্রভু নবদ্বীপে কীতঁন বিলাসে 
অতিবাহিত করেন। তৎ্পরের ছয় বৎসর (€১৫০৯--১৫১৫ খুঁঃ) 
দ্বাক্ষিণাত্য, গৌড়, কাশী, মধুরা॥ বুন্বাবন প্রভৃতি জ্রমণ করিয়া সমগ্র তারতবর্ষ 
কৃষ্-নাম-প্রেমের বন্তার ভাসাইয়া দেন। ইহারই নাম মধ্যলীল! বা 
লীল।-মুখ্যধাম । পরবতী অষ্টাদশ বৎসর অন্ত্যলীলা বলিয়! খ্যাত। এ 
সময়ে প্রভু নীলাচলে বাস করেন। ইহার মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর ভক্তগণ 
সঞ্গে নৃত্য-গীত-রঙ্ে যাপন করিয়া জীবকে প্রেমতক্তি শিক্ষা দেন। এবং 
শেষ দ্বাদশ বৎসর ““গভীরায়” খাস করিয় রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেমের অনস্ত 
বৈচিত্রী রশ আস্বাদন করেন। 

চৈতন্তলীলা অনস্ত। স্বয়ং অনস্তদেব সহঅবদনে স্যত্রাকারে বর্ণনা করিলেও, 
তাহার অন্ত পাইবেন না। চৈতন্লীলার ব্যাস বুন্নাবন দাস চৈতন্তভাগবতে 
সেই লীলা মধুরভাবে বর্ণন! করিয়াছেন। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিনি বহু লীলা 
লিপিবদ্ধ করেন নাই, বিশেষত: নিত্যানন্দলীল। বর্ণনা! করিতে গিয়। তিনি 
এমনভাবে বিভোর হইয়া পড়েন যে “চৈতন্ভের শেষ লীল! রহিল অবশেষ" | 
ঝাবরাজ গোস্বাশী_শ্বরপ-দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়চ। ও কৰিকর্ণপুরের 
সংস্কত চরিত গ্রন্থ অবলখ্খনে বুন্ধাবনের বৈষ্ণব ভক্তগণের আদেশে, সনাতন 
গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদন গোপাল বিগ্রহের আজ্ঞায় এবং স্বীয় শিক্ষাগুরু 
রূপ, সনাতন, ব্বথুনাথ দাস, জীব গোস্বামী ও গোপালত্ট এবং দীক্ষাণ্ডরু 
রবুনাথ তট্্রের চরণ স্মরণ করিয়! শ্রীশ্রীচেতন্ত-চরিতামুত গ্রদ্থ প্রণয়ন করেন। 
গ্রন্থের কোন ঘটনাই তাহার স্ব-কলিত নয়। তিনি কোন্‌ কাহিনী কোথা 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর জীবনীর মধ্যে বাঙ্গাল! পঞ্চে বুন্নাবন দাসের ঠৈতন্ত- 
ভাগবত, লোচন্দাসের চৈভন্তমর্জল, কৃষ্দাস কবিরাজ গোম্বামীর চৈতন্ত 


€ ১৩০ 9 


চরিতামৃত, সংস্কতে স্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়ডা, কৰিকর্ণপুরের 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত মহাকাব্যম্‌ ও শ্রীশ্রীচৈতন্ত চন্দরোদয় নাটকম্‌ প্রধান। 
শ্বরূপ-দামোদরের কড়51 পাওয়া! যায় না। এ সমস্ত চরিত গ্রন্থের মধ্যে 
রুবিরাঞ্জ গোস্বামীর চরিতামৃত কবিত্বে, বর্ণনার মাধুর্ষে, দার্শনিক তন্ব বিশ্লেষণে 
এবং এতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে সর্বশ্রেষ্ঠ । এমন কি ইহ1 পৃথিবীর বিভিন্ন 
ভাবায় পিখিত শ্রেষ্ঠ জীবন চরিত ও দার্শনিক গ্রন্থের অন্ততম। এই গ্রন্থ বহু 
ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং সংস্কতে উহ্ার টীক। লিখিত হইয়াছে। বিখ্যাত 
সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় বলিয়াছেন_-“সমস্ত মধ্যযুগের 
বাঙল। সাহিত্যে যদি কোন বিশেষ গ্রস্থকে মহৎ বল্তে হয়, তাহলে 
তা বল্তে হবে কুঞ্চদাস কবিরাক্ষের “5তন্তচরিতামৃত'কে»..*.*"বাঙ্লার 
অন্ঠ কোন কাব্য বিষয়-মাহাত্ম্যে, অকুত্রিমতায়, তথ্য-নিষ্ঠায়, সরল প্রাঞ্জল 
বাক্য-গুণে_-দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয়ে--এমন গৌরব 
অর্জন কর্‌তে পারেনি |” | 


গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত 

শ্রীকষ্ণচচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার নিগুঢ় অভিপ্রায় কবিরাজ গোস্বামী 
নিজগ্রন্থে চিত্রিত করিয়াছেন। গ্র্থের প্রতিপাগ্ভ সিদ্ধান্তের সার এই, 
যে যশোদানন্দনই শচীনন্দন রূপে অবতীর্ণ হইয় দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও 
মধুর--এই চতুবিধ ভক্ততাৰ আশ্বাদন করিয়াছেন। তিনি স্বমাধুর্য ও 
রাধা-প্রেমরস পরিপূর্ণভাবে আন্বাদনের নিমিত্ত শ্রারাধার ভাব-কাস্তি 
অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সময় শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট 
হইয়া তিনি আপনাকে প্রীরাধা ও শ্রীষ্চকে শ্বীয় কান্ত বলিয়া! মনে 
করিতেন। দ্বাপরে যিনি ছিলেন ব্রজেশ্বর নন্দ, নবদ্বীপে তিনিই শরীক 
চৈতন্যের পিতা জগনাথ মিশ্র; যিনি ছিলেন ব্রজেশ্বরী যশোদা, তিনিই 
মাতা শচীদেবী) যিনি ছিলেন ননস্থত শ্রীকষ্ণ, তিনিই শ্রীচৈতন্য গোস্বামী ; 
ধিনি ছিলেন বলদেব, তিনিই এখানে নিত্যানন্দ। 


প্রভুর মানবীয় গুণ 


এ সমস্ত ভগবৎলীল! প্রকটিত করিলেও প্রেমাবতার শ্রীমন্‌ মহাগ্রসুতে 
মানবীয় দয়, মায়া, প্রীতি, গেছ, বাৎসল্যের অভাব ছিল ন1। 
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নিমাই পণ্ডিতের বন্ধুপ্রীতি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের 
একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তাহার গ্রন্থ 
প্রচারিত হইলে তদীয় বন্ধু রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থ সাধারশ্যে 
আদৃত হইবে না, তৎক্ষণাৎ 'তিনি অম্লান বদনে স্বীয় গ্রন্থ গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ 
করিয়া! বন্ধুর প্রীতি সম্পাদন করিলেন। 
তাহার মাতৃতক্তির তুলনা নাই। কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকটে সন্গ্যাস 
গ্রহণের পর প্রভু কৃষ্ণ-প্রেমে বাহজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। তখন নিত্যানন্দ 
প্রভু কৌশলে তাহাকে শাস্তিপুরে লইয়া আসেন। শচীমাতা ইহা শুনিয়া 
পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসেন শাস্তিপুরে । আসিয়াই কাদিতে কাদিতে 
পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন প্রভু বলিলেন__মাগে! ! এ শরীর 
তোমারই দান, আমার কিছুই নাই। এ দেহের তুমি জন্ম দিয়াছ। পালনও 
করিয়াছ তুমিই । কোটা জন্মে তোমার খণ শোধ করিতে পারিব না মা। 
আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও একথা ঠিক যে আমি কখনও তোমার প্রতি 
উদ্দাপীন হইব ন1। সত্যই প্রভূ জননীর প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তিনি 
প্রতি বৎসর জগদানন্দকে নদীয়াতে পাঠাইতেন--“বিচ্ছেদ ছুঃখিতা জানি জননী 
আশ্বালিতে |” নদীয়ায় যাহাতে কেহ স্বেস্ছাচারিত1 করিতে না পা্জেন, সেজন্য 
প্রভু একবার পণ্ডিত দামোদরকে মাতৃ সন্িধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
কারণ দামোদর ছিলেন উচিত বক্তা, প্রয়োজন বোধ করিলে প্রভুকেও 
খাক্যদণ্ড দ্রিতে কুগ্ঠা বোধ করিতেন ন।। 
গ্রভূর তক্তবাৎ্মল্যের অজ্র দৃষ্টান্ত চরিতামূতের পাতায় পাতায় উল্লিখিত 
হইরাছে। প্রতিবর্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার সময়ে প্রভুর সঙ্গলাভের 
ইদ্দেপ্তে পুরীধামে আলিতেন। তীহাদের বিদায়ের দৃশ্য অতি মর্মস্পশী। 
শেষ বিদায়কালে প্রতু বলিলেন-_ 
সন্ন্যাসী মাছৰ মোর নাহি কিছু ধন। 
কি দিয়া তো-সভার খণ করিব শোধন ॥ 
দেহমাত্র ধন আমার কৈল সমর্পণ । 
তাহাই বিকাই যাই] বেচিতে তোমার মন ॥ 
প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন। 
অঝোর-নয়নে মভে করেন ক্রন্দন ॥ 
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প্রভু সভার গলা ধরি করেন রোদন । 
কাদিতে কীদিতে সভায় কৈল আলিঙ্গন ॥ চৈ. চ. ৩১২।৭২-৭৫ 


অলৌকিক লীল! 


লৌকিক লীলায়ও মহাপ্রভুর জীবনে বহু অলৌকিক ঘটন! ঘটে। তাহার 
প্রধান প্রধান কয়েকটি নিয়ে উধৃত হইল ₹-_- 

০) অদ্বৈতাচার্ধকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন (১১৭), (২) শ্রীবাসের গৃহে বিষু- 
খট্টায় পরশ্বর্য প্রকাশ (১/১৭), €৩) নিত্যানন্দকে বড়ভুজ মুতি প্রদর্শন (১৭), 
€৪) মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহ আবেশ (১১৭), (৫) গোপাল চাপালের ও 
বাসুদেব ব্রাহ্মণের কুষ্ঠব্যাধি বিমোচন 0১1১৭) ও (২।৭), (৬) আত্বৃক্ষ জন্মাইয়া 
তাহ] হইতে ক্ষণেকের মধ্যে শত শত আম আহরণ (১/১৭), (৭) প্রভুতে 
নৃসিংহের আবেশ (১1১৭), ৮৮) প্রভূতে বপরামের আবেশ (১৭), 
০) সার্বভৌমকে স্বকীয় চতুভু্জ, কৃষ্ণরূপ ও বড়তুজমূতি প্রদর্শন (২।৬।১৮৩), 
(১০) বাক্স রামানন্দের নিকটে শ্রীকঞ্চরূপ প্রকটন (২৮২২১), ০১১) কাশী 
মিশ্রের নিকটে চতুভূজব্ূপ প্রকটন (২/১০।৩১), (১২) কীর্তনের সাত দলে 
প্রভুর এক সঙ্গে বিলাপ (২১৩।৫১), (১৩) রথাশ্রে নৃত্য সময়ে অষ্ট সাব্বিক- 
ভাবের উদয়-_অর্গ শিমুল বৃক্ষের সায় কণ্টকিত, চক্ষু হইতে পিচকারীর , 
নায় অশ্রুধারা, দস্তপাটির অদ্ভুত কম্পন ইত্যাদি €( ২1১৩।৯৬--+১০০), 0৪) 
রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর ত্রশ্বর্যপ্রকাশ (২।১৪।১৭ ), ১১৫) ব্যান্রাি বন্ত 
পর্তীকে নাম প্রেম দান (২১৭), (১৬) রাধাভাবের দিব্যান্সাদ অবস্থায় 
অস্থি সন্ধি গ্রভৃতির অদ্ভুত &ৈখিল্য ও কৃর্মাকৃতি অন্ুভাঁব (৩।১৪, ৩1১৭, 
৩।১৮)। ৰা 

এই সমস্ত অলৌকিক লীল! সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন, 
প্রতু তাহার অলৌকিক কর্ম ও অলৌকিক অস্তাব-_- 

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ব করে। 
তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাহারে ॥ চৈ. চ, ১৩1৭০ 


লুকাইতে নারে প্রভু ভক্তজন স্থানে । চৈ, চ, ১/৩।৭১ 
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ভক্ত ব্যতীত এই অলৌকিক লীলা কেহ অগ্কুভব করিতে পারে না, ষথা-_ 
পূর্বে যৈছে রাসাদি লীল1 ঠকল বৃন্বাবনে। 
অলৌকিক লীল! গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
ভক্তজন অনুভবে, নাহি জানে আন | ঠৈ. চ. ২।১৩।৬ ৫-৬৬ 
. যে ব্যক্তি এই লীল! বিশ্বাস করিয়! শুনে__ 
অদ্ভুত চৈতন্ধ লীলায় যাহার বিশ্বাস । 
সেইজন যার চৈতগ্ভের পদ্দপাশ ॥ চৈ. চ. ১১৭1২৯৯ 
আবার-_- অলৌকিক কৃষ্ণলীল। দিব্যশক্তি তার । 
তর্কের গোচর নহে-_চরিত্র যাহার ॥ €5. চ. ৩1১৯1৯৭ 
অতএব-- শ্রদ্ধ। করি শুন, শুনিলে পাইবে নহাসুখ। 
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুখ ॥ চৈ. চ. ১৯১০৩ 
তথাপি ধাহাঁরা বিশ্বাস না করেন-_. 
অলৌকিক লীলা'তে যার ন! জন্মে বিশ্বাস। 
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥ চৈ. চ. ২৭১০৮ 
ভগবানের অবতারগণের লৌকিকলীলা লোক-চেষ্টাময় হইলেও তাহ! 
ঈষচেষ্টা বলিতান্তরম্ত ০১) অর্থাৎ ঈশ্বরচেষ্টাগর্ভ। সাধারণভাবে ইহাদের 
ব্যাখ্যা চলে না। অতএব এসম্বদ্ধে কবিরাজগোম্বামীর সিদ্ধান্ত এই-- 
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিঘ্ঘ ফলে। 
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেঘাঅ-মুকুলে ॥ 
অভাগিয়। জ্ঞানী আব্বাদয়ে শুফজ্ঞান। 
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্‌ ॥ 65. চ. ২1৮২১২-২১৩ 


প্রভুর শাস্ত্র বিচার প্রণালী 


নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় অসাধারণ শান্্রদর্শী পণ্ডিত তৎকাঁলে ভারতবর্ষে 
ছিলেন না। সে জ্ময়ে নবন্বীপ ও কাশীধাম ছিল শান্তর চর্চার শ্রেষ্ঠতম 
ক্ষেত্র। সেই সব স্বানের পণ্ডিতগণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকটে নতি স্বীকার 
করেন। দিপখ্বিজয়ী পণ্তিত কেশব কাঁশ্রিরী, মহাপপ্ডিত বাহ্থদেৰ সার্বভৌম, 


(১) চৈ. চ. ১১৪1২ 
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কাশীধামের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি তাহার নিকটে 
শান্রযুদ্ধে পরাভব ম্বীকার করেন। 
নিমাই পণ্ডিতের পাঙ্ত্যের সঙ্গে ওদ্ধত্য গাকিলেও উহাতে কেহই ছুঃখ 
পাইতেন না। বড়ই বিচিত্র ভঙ্গীতে তিনি উহা প্রয়োগ করিতেন । খাহা- 
দিগকে তিনি শাস্ত্ালোচনায় পরাজিত করিতেন, তাঁহাদের নিকটেও নিজেকে 
অতিক্ষুত্র শিষ্য-প্রায় বলিয়! প্রকাঁশ করিতেন, যাহাতে পরাজয়ের গ্রানি তাহাদের 
অন্তরে আঘাত ন! দ্রেয়। নবদ্বীপে দিশ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী ঝড়ের স্তায় শত 
শ্লোকে গঙ্গার স্তব গান করিলে নিমাই পণ্ডিত একটি শ্লোক উন্নত করিয়া উহার 
দোষণ্ডণ বিচার করিতে অন্ভরৌধ করিলেন। কৰি বলিলেন-_ ইহাতে দোষ 
কি দোষের আভাসও নাই। আমি যাহা বলিয়াছি তাহ। বেদের সারের 
স্তায় অন্রান্ত । তখন মহা প্রভূ শ্লোকের চারি চরণে পাচটি প্রধান গুণ ও পাঁচটি 
প্রধান দোব প্রদর্শন করিয়া বলিলেন-_হ্ুক্ষভশবে বিচার করিলে আরো! অনেক 
দোবগুণ পাওয়া যাঁইবে। 
মহাপ্রভূর ব্যাখ্য। শুনিয়। দিপ্বিজয়ীর বাক্যরোধ হইল, পরাজয়ে তিনি 
মৃতপ্রায় হইলেন । কিন্তু প্রভু বলিলেন-_ 
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার। 
তোম। সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ চৈ. চ. ১১৬৯৪ 
&শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার । 
শিষ্যের সমান যুঞ্রি ন) হই তোমার ॥ চৈ. চ. ১৯৬৯৭ 
অসামান্য পণ্ডিত হইলেও মহাপ্রভু কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। ৫১) 
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০) কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে € বব 56108] [0৮ ) রক্ষিত 
বিভিন্ন পাওুলিপির যে মুদ্রিত তাগিক! আছে তাহাতে দেখ! যায়, নিম্নলিখিত 
সন্ধর্ভগুলিও শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক রচিত-_ 

সংক্ষেপ ভাগবতামৃত (1 38), ততন্বপার, বেদান্ত (7190), হরিনাম 
কবচ (14 2967 ), গোপাল চরিত (1 1118 ), প্রেমামূত (14 786,998 ), 

1-নাগপুরের মা হযো্া,70 82 সংকলিত পাঙুলিপি। 

স্রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাণডুলিপি। 

শ্রীচৈতন্যদেব রচিত শিক্ষার্টক সম্বদ্ধে মতদ্বৈধ নাই। অনেকের মতে 
শ্ীজগন্নাথাষ্টক নামক বিখ্যাত জগন্নাথ স্তোত্রটিও শ্রীচৈতন্যরচিত। 
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ষে ন্তায় শাস্ত্রের গ্রন্থ তিনি কৈশোরে লিখিয়াছিলেন, তাহাঁও বন্ধুবর রঘুনাথ 
শিরোমণির প্রীত্যর্থে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। তাহার কৃত শিক্ষার্টক নামক 
৮টি শ্লোক মাত্র বর্তমান আছে। ইহা ব্যাখ্যাসমেত অন্তালীলার বিংশ 
পরিচ্ছেদে শ্বান পাইয়াছে। 


শিক্ষাদান ও নাম প্রেম প্রচার প্রণালী 


শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শিক্ষাদান ও নম প্রেম প্রচার প্রণালী ছিল অতি 
অড্ভুত! তিনি কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে একা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ 
.পরিক্রম। করিয়াছেন এবং যাহাকে সাক্ষাতে পাইয়াছেন তাহাকেই “কহ কৃষ্ণ? 
বলিয়া আলিঙ্গন করিয়। শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন । সাধারণভাবে কাহাকেও 
দীক্ষা দেন নাই। তিনি ন্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুজ্বের প্রদেশপাল শুত্ত 
রামানন্দ রায়ের নিকটে লীলারঙ্গে সাধ্য সাধন তন্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ 
প্রচ্যনন মিশ্রও প্রভূর আদেশে রামানন্দের নিকটে শাধ্য সাধন তত্র উপদেশ 
লাভ করিয়াছেন। প্রভূ বপিতেন-__ 

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূত্র কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণ-তত্্-বেত্। সে-ই গুরু হয় ॥ টৈ. চ. ২1৮।১০০ 

অর্থাৎ বিপ্রই হউন, সন্্যাসীই হউন, যিনি কৃষ্ণ-তত্র-বেতা, তিনিই গুরু 
হইতে পারেন। 

প্রভু যবন হরিদাসের দ্বারা জগতে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার 
করাইয়াছেন। গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের প্রধান অমাত্য রূপ ও সন্মতন এবং 
সপ্তপ্রামের অধিপতি রঘুনাথ দাসকে অতুল ্রশ্বর্য ত্যাগ করাইয়! ভিক্ষা্জীবী, 
চীরধারী ঠৰষ্বে পরিণত করিয়া ইহাদের দ্বারা ঠৰষ্ণবধর্ম প্রচার ও 
বৈঞ্ণবশান্ত্র প্রণয়ন করাইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাসহচর অভিন্ন-কলেবর 
অবধূত নিত্যানন্দের সন্যাসব্রত ভঙ্গ করাইয়া আচগালে নাম প্রেম বিতরণ্ল 
জষ্ট প্রভু তাহাকে গাহৃস্্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। বৃন্াবনের ছয় 
গোস্বামী ও অন্ঠান্ত বৈষ্ণব আচার্ষের মধ্যে ধাহাদের প্রভুকে দর্শন লাভের 
সৌভাগ্য হইয়াছে,--তাহারা ব্রাহ্মণ হউন, অব্রাঙ্ছণ হউন, প্রভু তাহাদের 
মধ্যে শক্তি সথণর করিয়! ইহাদের দ্বার! বুন্দাবনের লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধার ও বৈষ্ণব 
শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন। 
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কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। তাহ? 
নিম্নলিখিত পয়ার হইতে অনুমিত হইবে-__- 
€ ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ 
একই ঈশ্বর তক্তের ধ্যান-অনুরূপ | 
একই বিগ্রহে করে নানাকার-নূপ ॥ টচ. চ. ২।৯/১৪০-৪৯ 
আবার-- 
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি-তিন সাধনের বশে। 
রঙ্গ, আত্মা, ভগবান্-ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ চৈ. চ- ২২০।১৩৪ 
সমগ্র গ্রন্থে ভক্তির মাহাত্ম্যই কীন্তিত হইয়াছে । প্রভু বলিতেছেন-_ 
এঁছে শাস্ত্র কহে__কর্মজ্ঞীন যোগ ত্যজি | 
তক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তারে তজি ॥ 
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়। 
“অভিধেয়” বলি তারে সর্বশাস্ত্ে গায় ॥ চৈ. চ. ২২০।১২১--১২২ 
তক্তে; তগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ । 
একই বিগ্রহ তার অনন্ত স্বরূপ ॥ চৈ* চ. ২২০।১৩৭ 
সর্বশাস্ত্রেই নাম-মাহান্ম্য প্রচারিত হইয়াছে । ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্ধ ও তদীয় 
পার্ষদগণ অঙ্ক্ষণ নাম মাহাত্মা প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইয়াছেন 
নাম সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এই সংকীত্ন-যজ্ঞের দ্বারাই শ্রীকষ্ণ-চরণ 
লাভ হয়, সর্ব অনর্থ নাশ হয়, সর্বশুতের উদয় হয় এবং কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস 
হয়। বিভিন্ন লোকেধ বিভিন্ন রুচি, তাহারা নিজ নিজ কুচি অনুরূপ নাম 
লইবেন। আর-_ 
খাইতে শুইতে যথ1-তথা নান লয়। 
ক্েশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব সিদ্ধি হয় ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৪ 


"২ জীর্্ছের বিবিধ তথ 


আদিলীলার প্রথম দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ও মধ্যলীলার ১৯শ হইতে ২৩শ 
পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোম্বামি-পাদ কৃষ্ণতত্ব, রাধাতত্ব্, গৌরতত্ব, নিত্যানন্দ- 
তব্ব, অন্বৈত-তন্ব, পঞ্চতন্ব প্রভৃতির অপূর্ব দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধ্য- 
সাধন তব্বের বিচার করিয়াছেন মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে। কে আমি? 


২ (১৪৮০ 0) 


কেন তাপত্রয় আমাকে জর্জরিত করে? কিসে আমার হিত হয় এবং কিসে 
ছুঃখ হইতে ত্রাণ পাইতে পারি 1-_এসব প্রশ্থের উত্তর দ্রিয়াছেন মধ্যলীলার 
বিংশ পরিচ্ছেদে। সুধী পাঠকগণ যষথাস্বলে এ সমস্ত আলোচনা পাঠ 
করিবেন। 

সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে 
শ্বীমন্‌ মহী প্রভূ বৈধী ও রাগাচুগ। ভক্তি সম্বন্ধে বিভ্ূত আলোচনা! করিয়াছেন। 
মধুর রস আস্বাদন বিষুয়ে মহ।প্রতুর একটি আচরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
তিনি স্বয়ং নবদ্বীপ লীপার শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ও নীলাচল লীলায় গভীরায় 
যে সমস্ত কৃষ্ণলীলা কীর্তন ও রাঁধাভাবে বিভোর হইয়া! যে সমস্ত আচরণ 
করিয়াছেন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্ত কাহারে! তাহ। দর্শনেরও অধিকার 
ছিল না। 


কবিরাজ গোস্বামীর দৈন্য ও ধিনয় 


এই গ্রন্থ যখন রচিত হয় তখন কবিরাজ গোস্বামী অশীতিপর বুদ্ধ। 
তাহার ভাষায় তিনি তখন-_ 
বুদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির । 
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নছে মোর স্থির ॥ চৈ. চ. ৩।২০1৮৪ 


এই অবস্থায়ও নয় বৎসরের কঠের পরিশমে শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া 
কবিরাজ গোস্বামী ১৫৩৭ শকে বা! ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ মাসে রবিবারে 
কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থ সযাপন করেন। তাহার বৈষবোচিত দৈন্ত ও 
বিনয় প্রবাদ বাক্যের ভ্রায়। মহাপ্রভুর শিক্ষ! “তৃণাদপি সুনীচেন” তাহার 
জীবনে যেন মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া ছিল। তিনি বলিতেছেন-_ 
জগাই-মাধাই হৈতে যুঞ্চি সে পাপিষ্ঠ । 
পুরীবের কীট হৈতে নুঞ্রি সে লঘিষ্ট ॥ 
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়। 
মোর নাম লয়ে যেই তার পাপ হয় ॥ চৈ, চ. ৯/61৯৮৩-১৮৫ 
আবার-__-আমি অতি ক্ষুদ্রজীব-__পক্ষী রাঙ্গাটুনি। 
সে যৈছে তৃষ্ায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥ 


0১৪৬০ ) 


তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার । 

এই তৃষ্টান্তে জানিহ প্রভূর লীলার বিস্তার ॥ 

আমি লিখি, এছে মিথ্য1। করি অভিমান । 

আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান ॥ &ৈ. চ. ৩।২০1৮১-৮৩ 


সর্বশেষে এই পরম বৈষ্ণব পবম তক্তিমান মহাভাগবত বলিতেছেন _ 
আমি শ্রোতৃবর্ণের চরণ বন্দনা করি। তাহাদের চরণ কৃপা সর্বশুভের কারণ 
হয়। তাহাদের পদরেণু আমার মস্তকের ভূষণ। 

রগ্রস্থ যেরূপ অসামান্ত পাপ্ডিত্যপুর্ণ,গ্রস্থকর্তার বিনয ও দৈন্ও সেইরূপ 
অনন্যসাধারণ । 


এরপরে অস্থুবাদ কার্ষে আমার যথার্থ অক্ষমত! প্রকাশের ভাষা খু'জিয়। 
পাইতেছি না। আমি এই কম আরম্ভ করিয়া বু বৈষ্ণব সজ্জনের ও 
শ্রদ্ধতাজন ব্যক্তির আশীর্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছি। সাহিত্যিক বন্ধুজনের 
শুভেচ্ছাও আমাকে উৎলাহিত কবিয়াছে। এই অসামান্ত কৃপা ও শুতেচ্ছাই 
আমার একমাত্র মূলধন । 

প্রথাত সাহিত্যিক, ভক্তিভাজন শ্রীহরেকষ্চ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব 
মহাশয় রসোত্তীর্ণ, পাণ্ডিত্যপুণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ 
করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর রূুপাতাজন বৈষ্ঃবশ্রেষ্ঠ, সাহিত্যজগতে 
লব্ধ-কীতি। তীহার অনবদ্ভ ভূমিকা পাঠে সকলেই উপরূত হুইবেন। 
আমি ইহার কপালাভে চিরকৃতজ্ঞ ৷ “বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি' আদিলীলা' 
গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞত! পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
সেজন্ত সমিতির সভাপতি, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপুর্ব বিচারপতি 
শ্রদ্ধেয় শ্রীরমাপ্রসাদ যুখোপাধ্যায় মহাশয় ও সম্পাদক আসাম শিক্ষাবিভাগের 
ও্/ক্তন অধ্যক্ষ-শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র রায় হরিদাস নামানন্ব 
এহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্তবাদ জানাই । নাখানন্। মহারাজের আশীর্বাদই 
আমাকে গ্রন্থ প্রণর়নে শক্তি দাঁন করিয়াছে। মধ্য ও অস্ত্যলীলার পাুলিপিও 
্রস্তত। মহাপ্রভুর কপা হইলেই প্রকাশিত হইবে। 

শ্রীশ্রীনিমাইপ্রন্দর' পত্রিকার সম্পাদক ও বহু তক্তিগ্রন্থ- প্রণেতা পরমভাগবত 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগব্তশান্ত্রী মহোদয় আমার সামান্ত 


(২৬ ) 


কর্মে তুষ্ট হইয়া আমাকে আনন্দপুলকে আশীর্বাদ করিয়াছেন এবং তথ্য পূর্ণ, 
সারগর্ভ 'গ্রন্থপরিচিতি লিখিয়৷ দিয়াছেন। এ খণ অপরিশোধ্য। 

কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল্‌ বুক কোম্পানীর স্বন্বাধিকারী প্রীতিভাজন 
শ্রীকপেশচন্দ্র তট্টাচার্য এবং অন্তান্ত যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও স্নেহভাজন বন্ধুজন 
্রীগ্রন্থ মুদ্রণ ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার! মহা প্রভুর 
আশীর্বাদ লাভ করিবেন-_-আমার বিশ্বাস আছে। 

যে সমস্ত শ্রদ্ধাম্পদ মনীবী পাগুলিপি প্রভৃতি দৃষ্টে আমাকে আশীর্বাদ 
করিয়। উৎসাহিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহাদের অতিমত গ্রন্থশেষে 


প্রদত্ত হইল। 


ঝুলনপুণিমা, ১৩৬৬ বিনীত 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 
শিলং । প্রীকু মুদরগন ভট্টাচার্য 


আনক্িতলীলা 
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চৈ, চ. হ।৬।৮ অর্থাৎ চৈতন্তচরিতামুভ মধ্যলীল।, ৬ পরিচ্ছেদ ৮ম পয়ার, 
চৈ. চ. ৩।২'1৮০, অর্থাৎ চৈতন্তচরিতামুত অস্তযলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ, ৮০শ 
পয়ার। 

২। প্রতি পৃষ্ঠার নীচে মূল গ্রন্থের যে সমস্ত পয়ারের অস্ভুবাদ সেই 
পৃষ্ঠায় আছে তাহা * চিহ দ্বারা প্রদশিত হুইয়াছে। 
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্র্রীটৈতন্যচিতীমৃত 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
গুরুবন্দন। ও মঙ্গলাচরণ 


(এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীল কষ্চদাস কবিরাজ গোশ্বামী গুরুবন্দনা ও 
'মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন) 

বন্দন! করি গুরুবর্গকে, বন্দন! করি শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্ত- 
বৃন্দকে, বন্দনা করি শ্রীঅদৈতাদি ঈশ্বরের অবতারগণকে, বন্দনা 
করি শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশ্বরের প্রকাশমূতিদিগকে, বন্দনা করি 
শ্রীগদাধরাদি ঈশ্বরের শক্তিবর্গকে, বন্দনা করি শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত নামী 
ঈশ্বরকে ।১। 

বন্দনা করি অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশকারী, পরম মঙ্গলদাতা শ্রীকৃষ্ণ- 
চেতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দ দেবকে । ইহারা আশ্চধ সূর্য চন্দ্রের ন্যায় 
গৌড়দেশরূপ উদয় গিরিতে একই সঙ্গে সমুদিত হইয়াছেন ।২। 

উপনিষদে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়৷ বণিত হইয়াছেন, তিনি এই 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের অঙ্গকাস্তি; যোগশান্্ যে পুরুষকে অস্তর্যামী 
পরমাত্মা বলেন তিনিও ইহার অংশ বিভূতি ; তত্ববিচারে ফাহাকে 
ষড়েশ্বর্ষপূর্ণ ভগবান্‌ বল! হয়, তিনি স্বয়ং ইনিই । এই জগতে শ্রীকষ্ণ- 
(চৈতন্য হইতে ভিন্নশ্গারতত্ব আর নাই 1৩। 


ই শ্রাশ্রীচেতন্তচরিতামুত প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিদপ্ধমাধবে আছে (১২)-_ 

যে উন্নত উজ্জল রসে রসাল নিজস্ব প্রেম-ভক্তি চিরদিন অনপ্সিত 
ছিলেন, সেই প্রেমভক্তিসম্পদ সর্বসাধারণকে বিতরণের জন্য সুবর্ণ 
হইতেও সুন্দরকাস্তিযুক্ত শচীনন্দন গৌরহরি কৃপা করিয়া! কলিষুগে 
অবতীণ হইয়াছেন । তিনি সর্বদা তোমাদের হৃদয়কন্দরে স্করিত 
হউন/8। যু 
রর শ্রীরাধিকা শ্রীক্চের প্রণয়ের বিকারম্বরূপা (অর্থাৎ বিগ্রহ 
স্বরূপ! ) হলাদিনী শক্তি । এজন্য ( শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশত: ) 
তাহারা একাত্ম! । কিন্তু একাত্া হইয়াও অনাদিকাল হইতে উভয়ে 
শ্রীবন্দাবনে পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে এই 
কলিযুগে সেই ছুই দেহ একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য নাঁমে প্রকট 
হইয়াছেন। এই রাধাভাব কাস্তিযুক্ত কৃষ্ুম্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার, 
করি 1৫। 
"..ভ্ীরাধার প্রণয়মহিম। € অর্থাৎ প্রেম মাধুর্য) কিরূপ, এই প্রেমে 
শ্রীরাধা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই 
মাধুর্বই বা কিরূপ, আমার (শ্রাকৃষ্ণের ) মাধুর্য আম্বাদনে শ্রীরাধার 
যে সুখ হয়, সেই স্ুখই ব1৷ কিরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় লোভ 
হেতু শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুমধ্যে আবিভূ্ত 
হইয়াছেন ।৬। 

সংকর্ষণ, কারণান্ষিশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশাযী নারায়ণ, ক্ষীরোদ- 
শায়ী নারায়ণ এবং অনস্তদেব,_ ইহার! ষাহার অংশকলা, সেই: 
নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি 1৭ 

শরণাপন্ন হই সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের-ধাহার স্বরূপ 
সর্বব্যাপক, মায়াতীত বৈকুণ্টলোকে যড়ৈশ্বর্যপূর্ণ চতুবুর্হ মধ্যে (১) 
সংকধণ নামে প্রকাশিত ।৮। 


(১) চতুব্যহ-_বাস্থদেব, সংকর্ষণ, প্রহযয় ও অনিরুদ্ধ |. 


প্রথম পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৩ 


যিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ, ধাহার অঙ্গ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সমূহের আশ্রয়, 
সেই কারণার্ণবশায়ী আদি পুরুষ মহাবিষু ধাহার একটি অংশ, 
সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণাগত হই ।৯। 

চতুর্দশ ভুবনাত্ক লোকসমূহ যাহার আশ্রয় এবং ধাহার 
নাভিপদ্ধ লোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী বিরাট 
পুরুষ ধাহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণাপন্ন 
হই 1১০ 

নিখিল জীবের অন্তর্ধামী ও পালনকর্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষু বাহার 

ংশাংশের অংশ এবং ধরণীধারণকারী অনস্তদেবও ধাঁহার কলা-_সেই 

নিত্যানন্দনামক বলরামের আশ্রয় গ্রহণ করি 1১১। 

যে জগৎকর্তা মহাবিষুণ মায়াদারা এই জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন 
তাহারই অবতার এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য 1১২। 

শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত, এবং 
ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়! যিনি আচার্য নামে বিখ্যাত, আমি সেই 
ভক্তাবতার ঈশ্বর অ্ৈতাচার্ষের আশ্রয় গ্রহণ করি 1১৩। 

ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত, ভক্তন্বরূপ নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার 
অদ্বৈতাচার্ষ, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং ভক্তশক্তিক গদাধর--এই পঞ্চ- 
তত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি 1১৪। 

আমি পন্থু ও মন্দবুদ্ধি। পরম দয়ার আধার শ্রীরাধা ও শ্রীমদন- 
মোহন আমার একমাত্র গতি। ইহাদের পাঁদপদ্লই আমার সর্বন্ব। 
ইহারা জয়যুক্ত হউন 1১৫। 

পরম শোভাময় শ্রাবুন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে রত মন্দিরে রত্ব সিংহাসনে 
উপবিষ্ট এবং প্রিয়সখীগণ কর্তৃক সেবিত শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে 


স্মরণ করি 1১৬। 
যিনি বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি বংশীবট তটে 


অবস্থিত এবং যিনি রাসরসপ্রবর্তক, সেই শ্রীমান গোপীনাথ আমাদের 
কুশল বিধান করুন ।১৭। 


৪ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামুত প্রথম পরিচ্ছে 


জয় শ্রীচৈতন্ত, জয় শ্রীনিত্যানন্দ, জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র, জয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ। 

আীমদনমোহন, শ্ীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ (১) এই তিন ঠাকুর-- 
গৌড়দেশবাসী বাঙ্গালীদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ্হাদের চরণ বন্দন 
করি। তিন জনই আমার নাথ। গ্রন্থের আরস্তে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌কে 
স্মরণ করিয়! মঙগলাচরণ .করি। ইহাদের স্মরণে বিস্বনাশ হয় ও অনায়াসে 
বাষ্ছাপূর্ণ হয়। 

মঙগলাচরণ ব্রিবিধ__বস্তনির্দেশ (২), আশীর্বাদ ও নমন্কার। প্রথম ছুই 
শ্লোকে হষ্টদেবকে নমস্কার করিয়াছি । নমহ্ধার আবার দ্বিবিধ-*সামান্ত ও 
বিশেষ । (প্রথম শ্লোকে সামান্ত ও দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ নমস্কার করিয়াছি । ) 
তৃতীয় শ্রোকে করিয়াছি বস্তু নির্দেশ। তাহা হইতে পরতত্ব বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান 
হয়। চতুর্থ শ্লোকে জগদ্বাসপী জীবগণকে আশীর্বাদ অর্থাৎ সকলের মঙ্গল 
কামনা। সকলের প্রতিই শ্রীরুষ্ণচৈতন্তের কৃপা প্রার্থনা। এই চতুর্থ ক্পলোকে 
শ্রীচৈতহ। মহাপ্রভুর অবতারত্ব গ্রহণের বাহিক অর্থাৎ গৌণ কারণ উল্লেখ 
করিয়াছি। এবং পঞ্চম ও ঝষ্ঠ শ্লোকে অবতারের মুল প্রয়োজন বৰ! মুখ্য- 
কারণ বর্ণনা করিয়াছি । এই ছয় শ্লোকেই শ্রীচৈতন্ততত্ব বর্ণনা করিয়াছি। 
পরবর্তা পাঁচটি শ্রোকে শ্রীনিত্যানন্দের মহত্ব এবং দুইটি শ্লোকে জ্রীঅদ্বৈত তত্ব 
কীর্তন করিয়াছি। আর তৎপরবত্তী শ্লোকে পঞ্চতত্বের (৩) ব্যাখ্যা করিয়াছি । 
এই ভাবে চৌদ্দ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছি, ইহার মধ্যে বস্ত নির্দেশও আছে। 

এক্ষণে সমস্ত শ্রোতা ও বৈষ্ণৰবগণকে নমস্কার করিয়া এই সব শ্লোকের 
অর্থ বিচার করিতেছি । শ্রীকুষ্ণই যে শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন-_ 
তাহার শাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত আমি নিরূপণ করিতেছি--সকল বৈষ্ণবগণ তাহ! 
মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন। শ্রবণ কষ € অর্থাৎ য়ংরূপে ১, গুরু, ভক্ত, 


স্পেস ৯৯ ০ শা শী শশী শশা শশী শশা শপ এপ শী শশা 


০) শ্রমদনমোহনের সেবা সনাতন গোস্বামী দ্বারা, শ্রগোবিন্দের ৫ সে্বো 
রূপ গোস্বামী দ্বারা ও শ্রীগোপীনাথের সেব। মধুপগ্ডিতের দ্বারা প্রতিষিত। 
ইহার বাঙ্গালী ছিলেন। 

(২) বস্ত নির্দেশ--গ্রন্থের প্রতিপাগ্য বিবয়ের উল্লেখ। 

(৩) পঞ্চতব্ব--ল্রীচৈতন্ত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅত্বৈত, শ্রীবাসাদি ও 
শ্রীগদাধর । 

* * পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ১৪ 


প্রথম পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৫ 


শক্তি, অবতার ও প্রকাশ--এই ছয়নধূপে বিলাস করিয়া থাকেন। অতএব' 
এই ছয় তন্তের চরণ বন্দন। করিয়! প্রথমে সামান্তভাবে নমস্কাররূপ মজলাচরণ- 
করি। যথ1-- প্রথম শ্লোক--- 


গুরুবর্গকে, শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে, অদ্ৈতাদি ঈশ্বরের 
অবতারগণকে, নিত্যানন্বাদি ঈশ্বরের প্রকাশমুতিদিগকে, গদাধরাদি 
ঈশ্বরের শক্তিবর্গকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক ঈশ্বরকে বন্দনা! করি। 


দীক্ষাগুর ও শিক্ষাগুরুগণের চরণ সর্বাগ্রে বন্দনা করি। শ্রীরূপ, সনাতন, 
রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভর এবং রঘুনাথ দাস-- এই ছয়জন আমার 
শিক্ষাগ্তরু । তাহাদের পাদপন্জে কোটি নমস্কার । শ্রীবাসাদি ভগবানের 
তক্তগণের পাদপন্মে সহত্র প্রণাম। মহাপ্রভুর অংশাবতার অদ্বৈতাচার্ধের 
পাদপল্পে কোটি প্রণাম । মহাপ্রভুর শ্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দের দাস আমি, 
তাহার পাদপন্প বন্দনা করি । গদাধর পণ্ডিতাঁদি প্রভুর নিজ শি, 
তাহাদের চরণে আমার সহল্র প্রণতি । মহাপ্রভু শ্রীকষ্চচৈতন্ঠ স্বয়ং ভগবান্‌, 
তাহার পদারবিন্দে অনস্তবার প্রণাম । এইভাবে সপরিকর মহাপ্রভুকে 
নমস্কার করিয়। শ্রীকুষ্ণজই যে স্বয়ংদপে, গুরুব্ূপে, ভক্তব্ূপে, শক্তিরূপে, 
অবতারবরূপে ও প্রকাশরূপে বিলাস করেন, তাহ! বর্ণনা! করিতেছি । 

যদিও আমার গুরু শ্রীচৈতন্তের দাগ, তথাপি আমি তাহাকে শ্রীচৈতন্ঠের 
প্রকাশ বা আবির্ভাব বলিয়াই জানি বা মনে করি। শাস্্রাছসারে দীক্ষাণ্ডর 
কষ্তুল্য, শ্রীকৃষ্ণ গুরুন্ূপেই ভক্তগণকে কৃপ। করিয়া থাকেন। 

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৭।২৭ ) আছে-- 

ভগবান্‌ উদ্ধবকে বলিলেন--আচাধকে অর্থাৎ দীক্ষাগুরুকে আমি 
(অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াই জানিবে ; কখনও অবজ্ঞা করিবে না, 
অথব মনুষ্য বুদ্ধিতে তাহাতে দোষ আরোপ করিবে না, কারণ গুরুদেব 
সর্ব দেবময় 1১৮৭ 

শিক্ষা-গুরুকেও কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়াই জানি। শিক্ষা-গুরু ছুই প্রকার-_ 
অন্তর্ধামী পরমাত্ম! ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। 


* পয়ার সংখা! ১৫ হইতে ২৮ 


ণ্ শ্রশ্রীচৈতন্তচরিতামুত প্রথম পরিচ্ছেদ 


ইছার প্রনাপ ক্পৃছে শ্রীযমদ্ভাগবতে (১১২৯৬ )-- 
হে ঈশ, বাহিরে গুরুরূপে তত্ব-উপদেশ ছারা এবং অস্তরে 
অন্তর্ধামিরূপে সৎপ্রবৃত্তি বারা তুমি দেহধারিগণের অশুভ অর্থাৎ বিষয়- 
বাসনা দুর করিয়া নিজরূপ প্রকাশিত কর! বেদজ্ঞ পগ্ডিতগণ 
ব্রহ্মার পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমার এই খণ পরিশোধ করিতে 
পারেন না। তাহার! তোমার কুত উপকার স্মরণ করিয়াই পরমানন্দে 
বিভোর 1১৯ 


ভগবদ্গীতায় আছে (১০1১০ )-_ 
প্লীভগবান্‌ অজুর্নকে বলিতেছেন_আমাতে সর্বদা আসক্তচিত্ত 
হইয়।৷ যাহার! শ্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাহাদিগকে আমি 
সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহ৷ দ্বার। তাহার। আমাকে লাভ করিতে 
পারেন 1২০ 


শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়। আত্মান্থভব করাইয়। ছিলেন। 
তাহার প্রমাণ ভাগবতে পাওয়। যায় (২।৯।৩০---:৩৫ ), বথা-- 


শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্গাকে বলিলেন-_ ব্রক্মন্ত আমার সম্বন্ধে পরম 
গোপনীয় যে তত্বজ্ঞান, তাহা! আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ 
কর। এজ্ঞান আমি তোমার হৃদয়ে অনুভব করাইয়৷ দিতেছি, 
তুমি গ্রহণ কর। এ জ্ঞানের রহুস্তা ও অঙ্গ লা সহায় সম্বন্ধেও বলিতেছি, 
তুমি গ্রহণ কর। ২১। 

আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার ( শ্যামবর্ণ চতুভূর্জাদি) রূপ, 
আমার ( ভক্ত বাৎসল্যাদি ) গুণ, আমার লীলা-_এই সমস্ত বিষয়ে 
সর্বপ্রকার জ্ঞান আমার অনুগ্রহে তোমার অধিগম্য হউক ।২২। 

সষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম । অন্ত যে স্ুল ও শ্ক্ষ্ম জগৎ এবং 
তাহাদের যে প্রধান কারণ, তাহাও আমা হইতে পুথক ছিল না । 
স্থির পরেও আমি আছি, এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও আমি 
এবং প্রলয়ে যাহ! অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি 1২৩ 


গ্রাথম পরিচ্ছেদ আদিলল। চ. 


পরমার্থবন্ক ব্যতিরেকে যাহাত্ব প্রড়ীড়ি হল্প গরবং খই (আর্থাৎ 
'পরমার্থ বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত ) যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকে 
আমার মায় বলিয়া জানিবে, যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি এবং 
অন্ধকার 1২৪। 

মহাভূত সকল যেরূপ সর্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, 
সেইরূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে 
স্কুরিত হই 1২৫ 


যাহারা আমার ( অর্থাৎ ভগবানের ) তত্বজিজ্ঞান্্, তাহার! বিধি- 
নিষেধ দ্বারা যে পদার্থ সর্বকালে ও সর্বস্থলেই বিদ্ভমান বলিয় উপপন্ন 
হয়, তৎ সম্বন্ধেই শ্রীগুরুর নিকটে জিজ্ঞাস করিবেন ।২৬। 


শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের প্রথম শ্লোকে আছে, বিন্বঙ্গল ঠাকুর বলিতেছেন-- 

চিন্তামণিতুল্য সর্বাভিষ্টপুরক সোমগিরি নামক আমার মন্ত্রগুরু 
জয়যুক্ত হউন। (১) যে শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ কল্পতরু-পল্পবের 
অগ্রভাগে (অর্থাৎ পল্লবাঞ্জে ) জয়স্ত্রী শ্রীরাধিকা গাঢ় অন্থ্রাগ 
বশতঃ স্বয়ন্বর স্থুখ (অর্থাৎ শৃঙ্গার রস ) আস্বাদন করিয়া থাকেন,' 
আমার শিক্ষাগ্তর সেই শিখিপুচ্ছচুড় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত 
হউন ।২৭। 

চিত্তের অন্তর্ধামী ভগবান্‌ গুরুরূপে জীবের সাক্ষাতে দৃষ্ট হন নাঃ জীব 
তাহাকে দর্শন করিতে পায় না, তাই তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ মহান্তরূপে (২) শিক্ষা 
গুরুর কার্য করিয়া থাকেন। 

ভাগবতে আছে ( ১১২৬।২৬ )-- 

( অসৎসঙ্গ লোকের মনকে ভগবান্‌ হইতে দুরে বিক্ষিপ্ত করে 
বলিয়! ) বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক সসঙ্গ করিবেন। 

(১) অপর  অর্থ-আমার শিক্ষাপ্তর চিন্তামণি নামী বস্তা (ধাহার হে টু 
বাক্যে শ্রীভগবানে আমার অঙ্রাগ জন্মিয়াছিল, ) সেই চিস্তামণি ও দীক্ষা 
গুরু সোমগিরি জয়যুক্ত ছউন। 

€) মহান্তরপে- মহাস্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়]। 





৮ প্রীপ্ীচৈতন্তচরিতা মৃত প্রথম পরিচ্ছেদ 


কারণ সাধুগণই মনের ভক্তিবিরোধী আসক্তি সহ্রপদেশ দ্বারা ছেদন 
করিয়া থাকেন 1২৮ 


ভাগবতে আরো! আছে (৩1২৫।২৪ )-- 

ভগবান্‌ বলিলেন-_সাধুদিগের সহিত মিলন হইলে আমার 
মাহাত্ম্য প্রকাশক কথ! উপস্থিত হয়। সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের 
তৃপ্রিদায়ক । শ্ীতি-পূর্বক এই কথা আস্বাদন করিলে অপবর্গের (১) 
বত্বত্বরূপ আমাতে ( শ্রীভগবানে ) শ্রদ্ধা, রতি ও প্ররেমভক্তি ক্রমে 
ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।২৯। 

তক্ত ঈশ্বরন্বরূপ, কারণ তক্তই তাহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ বসতিস্থল। ভক্তের 
হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদ বিশ্রাম করেন। 

ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে (৯18৬৮ )-- 

ভগবান্‌ বলিতেছেন-সাধুগণ আমার হদয় অর্থাৎ প্রণতুল্য 
প্রিয়। আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাহারা আমাভিন্ন অন্ত কিছু জানেন 
না এবং আমিও তাহার! ব্যতীত অন্ত কিছু বিন্দুমাত্রও জানি না ।৩০। 

ভাগবতে আরো! আছে (১1১৩।১০ )- 

যুধিষির বিছ্ুরকে কহিলেন-হে প্রভো, আপনার স্ায় 
ভগবদৃভক্তগণ নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। আপনার! স্বহুদযস্থিত গদাধর 
ভগবানের প্রভাবে তীর্থস্থানগুলিকে তীর্থরপে পরিণত করিয়া 
থাকেন 1৩১) 

ধাহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা বিশ্রাম সুখ অচ্থুভব করেন, সেইরূপ ভক্ত 
দ্বিবিধ--ভগবৎ পার্ধদ এবং সাধক ভক্ত । আবার ঈশ্বরের অবতার তিন 
প্রকার । যথা--অংশাবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশ অরতার!। (২) 


0১) অপবর্গ-মৌক্ষ। ্‌ 
(২) শক্ত্যাবেশ অবতার--যাহাদের মধ্যে ভগবৎ শক্তির আবেশ হয়। 
ইহার! স্বরূপতঃ ভক্ত । ইহাদের দেহে কোনও বিশেষ উদ্দেস্তে তগবান্‌ 
শক্তিরূপে বিলাস করেন। 
পয়ার সংখ্য! ৩০ হইতে ৩২ 


প্রথম পরিচ্ছেদ , আদিলীলা ৯ 


কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী-_এই তিন পুরুষ এবং 
মত্ত কুর্মাদি অবতারগণ,--ইহার] অংশাবতার | ব্রহ্গা, বিষুণ ও শিব গুণাবতার। 
(বিশ্বের হুষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য রজঃঃ সন্তব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে 
এঁদের আবির্ভাব হয়।) আর পসনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন, 
পৃথুরাজা ও ব্যাসমুনি শক্ত্যাবেশ অবতার। 

ভগবান্‌ দুইরূপে আত্ম প্রকট করেন। তাহার একরূপের নাম প্রকাশ, 
অপর রূপের নাম বিলাম। একই বিগ্রহ ষদি বহুরূপ ধারণ করেন অথচ 
তাহাদের আকৃতিতে ভেদ না থাকে, আবির্ভূত হুন “একই” স্বরূপে, তবে 
তাহাদিগকে বল হয় ভগবানের প্রকাশ রূপ । যেমন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একই 
শরীরে একই সময়ে ষোল হাজার মহিবীকে পৃথক পুথক্‌ ভাবে বিবাহ 
করিয়াছিলেন এবং শারদীয় মহারাঁসে একই শ্রীরুঞ্ণ প্রত্যেক গোগপীর নিকটে 
একুই মু্তিতে ছিলেন উপস্থিত। এই সমস্ত শ্রীরুষ্ণের প্রকাশ মুতি বা 
মুখ্য প্রক1শ। 


তাই ভাগবত বলিয়াছেন (১০৬৯২ )-- 

নারদ বলিলেন-__ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ একই শরীর দ্বারা একই সময়ে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ গৃহে আবিভূ্তি হইয়৷ ষোড়শ সহত্র রমণীর পাণি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ইহ! বড়ই আশ্চর্ষের বিষয় 1৩২। 


তাগবতে আরো! আছে €১০।৩৩।৩ ১ 

যোগেশ্বর শ্রীকৃ€ক গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া 
ছুই দুইজন গোপীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ণক তাহাদের কট ধারণ করিলেন। 
আর গোপীগণের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটেই 
বর্তমান আছেন 1৩৩ 


লঘুভীগবতামূতে পুর্ব খণ্ডে €( ১/২১ ) আছে-- 


আকার, গুণ ও লীলায় সম্যকরূপে এক রূপ থাকিয়া একই 
বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ 
বলে 1৩৪। 


পয়ার সংখ্যা ৩৩ হইতে ৩৭ 


শ্রীশ্রীচৈতস্কচরিতামুত প্রথম পরিচ্ছেদ 


একই বিগ্রহ, কিন্ত আকুতিতে বিভেদ থাকিয়া প্রকাশিত হইলে তাহাকে 
"বিলাঙ' বঙ্গে। 


'লঘুভাগবতামুতে তদেকাজ্মরূপ কথনে (১৯১৫ ) আছে-_ 
স্বয়ংরূপের (শ্রীকৃষ্ণের ) যে স্বরূপ লীলাবশে ভিন্ন আকৃতিতে, 
কিন্তু শক্তিতে প্রায় মূলের তুল্যরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকে বিলাস 


বলে 1৩৫। 


বলদেব, পরব্যোমের অধিপতি নারায়ণ এবং বাচ্ছদেব, সক্কর্ষণ, প্রদ্্যুয় ও 
অনিরুদ্ধ__দ্বারকার এই চতুবুহ,_ ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবূপ। 

ঈশ্বরের (্কাদ্দিনী) শক্তি (১) তিন শ্রকার-_যথ! বৈকুষ্ঠের লক্ষমীগণ, 
দ্বারকার মহিবীগণ এবং ব্রজের গোপীগণ। ইহাদের মধ্যে ব্রজের গোপীগ্রণই 
প্রধান, কারণ স্বয়ং ভগবান্‌ বজেন্ত্র নন্দনের ইহার! প্রেয়সী। ইহার! ্বয়ংরূপ 
শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যহ (২), তাঁহার লমান। ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি-_ 
ইহার! শ্ৃষ্ণের আবরণ বা পরিকর। ইছাদের সকলের বন্দনা করি। ইছাদের 
বন্দম। সর্বশুভের কারণ হয়। 

* প্রথম শ্লোকে সামান্তরূপে বন্দনা করিয়াছি, দ্বিতীয় শ্রোকে করিয়াছি 

বিশেষ বন্দন]। 


দ্বিতীয় শ্রে/ক-_ 

বন্দন। করি অভ্ভ্রান-অন্ধকার-নাশকারী পরম মঙ্গলদাত শকৃষ্ণচৈতন্য 
ও শ্রীনিত্যানন্দ দেবকে । ইহারা আশ্চর্য সূর্যচন্দ্রের ম্যায় গৌড়দেশরূপ 
উদয়গিরিতে একই সঙ্গে সমুদিত হইয়াছেন ।৩৬। 


(১) হৃলাদিনী শক্তি__যে শক্তি দ্বারা তগবান্‌ নিজে আনন্দ অঙ্গুভব করেন 
এবং তক্তগণকেও আনন্দ দান করেন। 

(২) কায়ব্যুহ--কায়-_ মতি ; ব্যহ--সমূহ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ম্বরূপ- 
শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশত: গোপীগণ শ্রীকষ্ণেরই মুত 
বিশেষ। 

* পয়ার সংখ্যা ৩৮ হইতে ৪৪ 


প্রথম পরিচ্ছেদ আদিলীল। ১৯ 


দ্বাপব্বের প্রকট লীল্াক্স ভীক্ঞ্চ ও জীবলরাম ব্রন্জে বিহার করিয়াছেন। 
তাহাদের অঙ্গকান্তি উজ্জ্লতায় কোটি শুর্ধকে ও গগিথ্ততায় কোটি 
চন্রকেও পরাজিত করিত । জগদ্বাসী জীবের প্রতি কৃপা করিয়া কলিধুগে 
সেই শ্রীকষ্চ বলরামই শ্ত্রীকষ্ণচৈতন্ক ও শ্রীনিত্যানন্দূপে গৌড়দেশে 
€ বঙ্গদেশে নবদ্বীপে ) অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের আবির্ভাবে সমস্ত অগৎ 
পুলকিত হইয়াছে । দ্িবাভাগে হুর্যোদয়ে ও রাত্রে চন্দ্রোদয়ে যেরূপ সমস্ত 
অন্ধকার বিদুরিত হয় এবং সমস্ত বস্ত প্রকাশ পাইয়া ধর্মের প্রচার হয়, 
সেইরূপ গৌর-নিতাই ছুই ভাই-_আবিভূতি হইয় অজ্ঞানরূপ তমঃ বা অন্ধকার 
দুর করেন ও জীবকে তত্বস্ত দান করেন। 
অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে “কতব+। 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্চা আদি সব ॥ 
অভ্ঞানদ্ধূপ তম: বা অন্ধকার--কৈতব অর্থাৎ আত্ম বঞ্চনা । ধর্ষ, অর্থ 
কাম ও মোক্ষের বাপনা_সমস্তই কৈতব! (ব্র্ণাশ্রম ধর্মের আচরণে লাত 
হয় যে ম্বর্গার্দি ধন রত্বাদি লাভে সাধিত হয় যে আত্মেন্রিয় তৃপ্তি, কাম 
অর্থাৎ ইন্জিয় তৃপ্তিতে হয় যে সুখ, এবং মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি বা নিবিশেষ ব্রদ্ধ- 
সাধুজ্য লাভে হয় যে আনন্দ,:এই সমন্ত আনন্দই টৈতব বা আত্মবঞ্চনা, 
কারণ ইহাদের দ্বার] কুষ্ণতক্তি লাভ হয় না।) 


স্ 


মদ্ভাগবত বলিয়াছেন (১।১।২ )--- 

মহামুনি শ্রীনারায়ণ কৃত এই শ্রীমদৃভাগবতে, রাগছ্ধেষ বিরহিত 
সাধুদিগের অনুষ্ঠেয়, প্রোজ.বিত-কৈতব অর্থাৎ কৈতব শুন্য পরমধ্ম 
নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্রীমদভাগবতে ত্রিতাপনাশক পরমমঙ্গলপ্রদ 
বাস্তব বস্তু জানিতে পারা যায়। অন্যান্ত শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে অচিরে 
হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা যায় না, যদিও বা পারা যাঁয়, তবে সে দীর্ঘ- 
কালে, অতি কষ্টে। কিন্তু পুণ্যবান্‌ মানবগণ এই শ্রীমদৃূভাগবত কথা 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেই ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ে অবরুদ্ধ 
হইয়। থাকেন 1৩৭। 


* পয়ার সংখ্যা ৪৫ হইতে ৫০ 


১২ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামুত প্রথম পরিচ্ছেদ 


তারমধ্যে মোক্ষবাঞ্। টকৈতব-প্রধান । 
যাহ] হইতে কুষ্ণভক্তি হয় অস্তধ্ণন ॥ 
ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষের মধ্যে মোক্ষবাঞ্চা অর্থাৎ নিবিশেষ ব্রহ্গ-সাধুজয 
লাভের বাসনা-_-কৈতব-প্রধান- সর্বাপেক্ষা বড় আত্ম-প্রবঞ্চনা । কারণ ইহ! 
হইতে কৃষ্তক্তি অস্তহিত হয়। 


ভাগবতের পুরোক্ত শ্লোকের এপ্রেজবিত কৈতব, শব্দের প্র” 
উপসর্গ সম্বন্ধে টীকাকার শ্্রীধরম্বামিচরণ বলিয়াছেন_-প্র শব্দে 
মোক্ষাভিসন্িরূপ প্রধান কৈতবেরও নিরসন করা হইল 1৩৮] 


কৃষ্ণভক্তির বাধক--যত শুভাশুভ কর্ম। 
সেহো এক জীবের অজ্ঞান-__-তমে। ধর্ম ॥ 
যত শুভ ও অশুভ কর্ম আছে-_সমস্তই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। এই সমস্ত 
কর্ম জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম € অর্থাৎ অজ্ঞত1 প্রযুক্তই জীব স্বন্থখ বাসনা 
পুরণের জন্ঠ এই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে )। শ্রীচৈতগ্ত ও শ্রীনিত্যানন্দের 
কৃপায় নাশ হয় এই অজ্ঞানতমে! ও জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তন্বস্ত | 
শ্রীরুষ্ণ, প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি এবং নাম সংকীর্তন-_-এ সমস্তই ততন্তববস্ত, সমস্তই 
আনন্দ স্বরূপ । হুর্ধ চন্দ্র বাহিক তম নাশ করিলে ঘটপটাদি বাহিরের বস্ত 
প্রকাশ পায়। সেইরূপ গৌর ও নিতাই ছুই ভাই জীবের হৃদয়ের অন্ধকার 
ক্ষালন করিয়। ছুই ভাগবতের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করাইয়! দেন। বড 
ভাগবত--ভাগবত শাস্ত্র এবং অপর ভাগবত-_ভক্তিরসপাত্র ভক্ত বা সাধু। 
ভাগবত পাঠে ও সাধুসঙ্গে জীবের হৃদয়ে ভক্তিরস সঞ্জাত হয়ঃ তাহা প্রেমে 
পরিণত হইলে গৌর-নিতাই সেই জীবের বশীভূত হইয়া তাহার হৃদয়ে 
অধিষ্ঠান করেন। একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে একই সঙ্গে গৌরনিতাই 
উভগ়্ে প্রকাশিত হন ভক্ত হ্বদয়ে এবং আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই বে 
তাহার! দুর করিয়। থাঁকেন চিত্তগুহার অজ্ঞান অন্ধকার। এই গৌরনিতাইব্প 
সুর্ন্দ্র জীবের প্রতি পরম সদয়, তাই তাহার! জগতের ভাগ্যে গোৌঁড়দেশে 
(বঙ্গদেশের নবদ্বীপধামে ) আবিভূতি হুইয়াছেন। অতএব এই ছুই প্রতুর 
চরণ বন্দনা করি । ইহা! দ্বার! বিদ্লনাশ হইবে ও অভীষ্ঠ পুর্ণ হইবে । 


ািস্পী জপপবপ ০পপপশস্প্ শাসন ৯ শা 7 


ক পয়ার সংখ্যা ৫১ হহতে ৬০ 


শাপলা তি পাপা 
স্পস্পাপিস্পী কন ৮ সীশিসিাপ উস াপাপি পাপ সপ ০ পাপা পা পসরা অর 


প্রথম পরিচ্ছেদ আদিলীলা ১৩ 


গ্রন্থারস্তের প্রথম ছুই শ্লোকে তাই মঙ্গলাচরণ ও বন্দনা! করিলাম । এক্ষণে 
গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্রোকের অর্থ বলিতেছিঃ সকলে অবধান করুন । 
এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় অতিবিস্তৃত, কিন্ত গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে আমি অতি 
'অল্প কথায় সারার্থ বপিতেছি। কারণ প্রাচীন ব)ক্তিগণ বলিয়াছেন, 


সিতঞ্চ সারঞ্চ বচে! হি বাগ্সিতা | অর্থাৎ অল্লাক্ষর সারগর্ভ 
বাকাই বাগ্সিতা 1৩৯। 


(তৃতীয় শ্রোকে করা হইয়াছে বসন্ত নির্দেশক্ধপ মঙগলাচরণ। গ্রন্থের 
প্রতিপান্ত বিষয়-_শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত।) ইহা শ্রবণে চিত্তের অজ্ঞানাঁদি 
দোষ খণ্ডিত হইবে। কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হইবে । মনেও সম্তোষ লাভ হইবে। 
এই গ্রন্থে পুথক্‌ পৃথক ভাবে গ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্ষের মহিমা, 
তক্ততন্ত্, তক্তিতত্্, নামতত্ত, প্রেমতন্ত ও রসতন্ব শাস্ত্রীয় বিচারের সহিত 
আলোচন! করিয়াছি | এই সমস্ত শুনিলে বস্ততন্ত্ সম্বন্ধে সারকথ! জ্ঞাত হওয়া 
যায়। 

আমি শ্রীবূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্বী রুষ্দদাস চৈতন্তচরিতামুত 
সামান্ঠ বর্ন! করিলাম। 


শ্রীপ্রীচেতন্চরিতামুতের আদিখণ্ডে গুরুবন্দনা ও 
মঙ্গলাচরণ নামক প্রথম পরিচ্ছেদ পমাপণ্ু । 





পয়ার সংখ্যা ৬১ হইতে ৬৭. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীকষ্ণচচৈতন্যতত্ব 


এই পরিচ্ছেদে বস্তুনির্দেশ বা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কিত মঙ্গলা- 
চরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে |) 


ধাহার অনুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞব্যক্তিও জলজন্তসমাকুল 
সমুদ্রের মতন কুতর্কসঙ্কীল শান্ত্র-সিদ্ধান্ত-সমুদ্ধ উত্তীর্ণ হয়, সেই 
শ্রীচৈতন্প্রভুকে বন্দনা করি ।১। 

হে দয়ার সাগর শ্ত্রীচৈতন্য দেব! তোমার লীলা, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক 
উচ্চ সংকীতন, গান ও নৃত্যকলারপ কমলের দ্বারা পরিশোভিত ; 
তোমার লীলা, রসিক-ভক্তমণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক্‌ ও ভ্রমর সমূহের 
বিহার স্থান; তোমার মধুর ও অক্ফুটধ্বনি শ্রবণযুগলের আনন্দদায়ক ; 
তোমার সেই সমুজ্জল লীলারপ অম্ৃত-মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ 
মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক 1২। 


জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্তর, জয় গৌর ভক্তবুন্ন। 


এক্ষণে প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে উল্লিখিত বস্তনির্দেশরূপ 
মঙ্গলাচরণের অর্থ বিশ্লেবণ করিতেছি । 


তৃতীয় শ্লোক-- 
উপনিষদে ধাহাকে অছৈত ত্রন্মা বলিয়া বণিত হইয়াছে, তিনি 


এই শ্্রীকৃষ্ণচৈতগ্তের অঙ্গকানস্তি, যোগশাজ্ত্র যে পুরুষকে অস্তর্ধামী 
পরমাত্মা বলেন তিনিও ইহার অংশবিভূতি ; তত্ববিচারে যাহাকে 
যড়ৈত্বপূর্ণ ভগবান্‌ বলা হয়, তিনি স্বয়ং ইনিই । এই জগতে 
স্ীককচৈতন্য ভিন্ন পরতত্ব আর নাই 1৩ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীল। ১৫. 


রঙ্গ, আত্ম! ও ভগবান্‌ -এই তিনটি অনুবাদ বা সকলের জ্ঞাত, আর 
অলগপ্রভা, অংশ ও ম্বরূপ--এই তিনটি বিধেয় অর্থাৎ সকলের জ্ঞাত নহে। 
পুরে অনুবাদ বাচক শব্খগুলি সম্বন্ধে বলিয়া তৎ্পরে বিধেয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে হয়। এই নিয়মমতে শাস্ত্রান্থসারে উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ 
করিতেছি । 


২ --শ্রীরষ্চতত্ব 


শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং ভগবান্‌, তিনি পরতন্ত, পুর্ণতম জ্ঞানতত্ব, পুর্ণানন্দ ও পরম 
মহত্ব । বধাহাকে ভাগবত নন্দস্থুত বলিয়া! কীতন করিয়াছেন, সেই শ্রীকঞ্জই 
অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীচৈতন্ত-দেবরূপে । প্রকাশ বিশেষে তিনি বর্গ, 
পবমাত্মা ও পূর্ণ তগবান্‌--এই তিন নাম গ্রহণ করেন। ূ 





শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন € ১২১১ )-- 
বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ ত্গানমদয়ম্‌ । 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥৪॥ 


তত্ববিদি পণ্ডিতগণ অদ্ধয় ( অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত ) জ্ঞানকে তত্ব 
বলেন । সেই তত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান--এই তিন নামে 
অভিহিত হন |8। 


এক্ষণে ব্রন্মের স্বরূপ বলা হইতেছে। 

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্চ-চৈতন্তের অঙ্গের যে শুদ্ধ কিরণ-মণডল বা চিন্ময় জ্যোতি, 
তাঁহাকেই উপনিষঘ্‌ সুনির্মল বা মায়াতীত ব্রহ্ম বলিয়াছেন। চর্চক্ষে দেখিলে 
হুর্ধকে নিবিশেষ বলিয়াই মনে হয়, (তাহার করচরণাদি দৃষ্টিগোচর হয় ল1,) 
সেইরূপ জ্ঞানমার্গের সাধকদের কাছেও শ্রীরুষণ নিধিশেষ ব্রহ্ম বলিয়। প্রতিভাত 
হন, (তাহার শ্যামগ্ঙ্দর অঙ্গ তাহাদের জ্ঞান গোচর হয় ন।) 


* পয়ার সংখ্যা ৩ হইতে, ৯ 


্রীপ্রীচেতন্তচরিতামৃত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


*১৬৬ 

ব্রহ্মলংহিতায় আছে (৫1৪০ )-- 

স্ষ্টিকত) ব্রহ্মা বলিতেছেন--অনস্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত বন্দুধাদি 
বিভূতি দ্বারা ঘিনি ভেদ্প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নিল ( অখণ্ড, পূর্ণ) 
অনস্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম প্রভাবশালী গোবিন্দের অঙ্গপ্রভা । অতএব 
আমি সেই আদিদেব গোবিন্দের ভজনা৷ করি 1৫। 

কোটি কোটি ব্রহ্গাণ্ডে যে ব্রন্মেব বিভূতি বিবাজিত, সেই ব্রঙ্গ গোবিন্দের 
অঙ্গকান্তি। আমি ব্রহ্গা ) সেই গোবিন্দকেই তজন1 করি । তিনি আমার 
পতি, তাহার প্রসাদেই আমাৰ হুষ্টিশক্কি হইয়াছে । 


ভাগবতে আছে € ১১৬৪৭ )-- 
দিগম্বর মুনিগণ, উধধ্বরেতা তাপসগণ এবং শান্ত ও নির্মলচিত্ত 


সন্াসিগণ তোমার ব্রন্মরূপ নিবিশেষ ধামে গমন করিয়া থাকেন |৬| 


এইভাবে ব্রহ্মশব্ধেব ব্যাখ্যা কবিষ। প্রভু এক্ষণে অন্তর্ধামী পরমাত্বা শব্দের 


ব্যাখ্যা! কধিতেছেন ।-- 
যোগশাঙ্ছে যাহাকে পরমাত্মা ও অন্তর্ধামী খল। হয, তিনি গোবিন্দের অংশ 


বিভূতি। একই সুর্য যেখন অনন্ত ম্ষটিকেব প্রত্যেকটিতে এতিবিশ্বূপে 
প্রকাশিত হন, গোবিন্দের অংশ অর্থাৎ পরমাত্বা সেইরূপ প্রত্যেক জীবের 
শন্তর্যামীরূপে প্রকাশিত হন। 

এমদ্‌ ভতগবদগীতায় আছে € ১০৪২ )-_ 

স্রীভগবান্‌ অজুনকে বলিয়াছেন__-আমার বিভূঁত বিষয়ে একটি 
একটি করিয়া সবিস্তারে “তামার জানার প্রয়োজন কি? এইমাত্র 
জানিয়া রাখ যে আমি এক অংশমাত্র দ্বারা ( পরমাত্মারূপে ) এই 
নমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া আছি 1৭। 

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও আছে (১৯1৪২ )-- 

ভীম্মদেব এ্রকৃষকে বলিলেন--একই শুর্য যেরূপ বিভিন্ন স্থানে 
মবস্থিত বিভিন্ন লোকের চক্ষে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন ; সেইরূপ 


* পয়ার সংখ্যা ৯০ হইতে ১৩ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীলা ১৭ 


জন্মর্হিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্থষ্ট জীবকুলের হদয়ে হৃদয়ে 
অধিষ্ঠিত হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হন। অগ্ সেই শ্রীকৃষ্ণের 
কৃপায় ভেদ ও মোহ দুরীভূত হওয়ায় তাহাকে সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হইয়। 
কৃতার্থ হইলাম 1৮। 


(ব্রঙ্গা যাহার অঙ্গকান্তি ও পরমাত্মা ধাহার অংশ, ) সেই গোবিন্দই সাক্ষাৎ 
শ্রীচৈতন্তদেব | জীব উদ্ধারে তাহার ন্যায় দয়ালু আর নাই। 
এক্ষণে ষড়ৈশবর্ষপূর্ণ ভগবানের কথ। বলিতেছেন ।__ 

( ষড়ৈশব্ষপূর্ণ লক্্মীকাস্ত ভগবান্‌ পরব্যোমে ( মহাবৈকুঠ্ে) নারায়পন্ধূপে 
বিরাজ করেন।) বেদ, ভাগবত, উপনিষদ, আগমশাস্ত্র ইাকে “পুণতন্্ বলিয়া 
কীর্তন করেন। তঁহার সমান আর নাই। হুর্ধলোকবাসী দেবগণ যেরূপ 
কর-চরণ বিশিষ্ট হূর্-বিগ্রহ দর্শন করিয়া থাকেন, সেইক্ধপ ভক্তগণও ভক্ভি- 
মার্গের সাধনদ্বার1 এই নারায়ণের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। কিন্ত বাহার 
ইহাকে ভজনা করেন জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে, তাহার! ইহ!কে অন্থভব করিয়া 
থাকেন ব্রহ্ধরূপে বা পরখাত্মা স্বরূপে ।) উপাসনা ভেদে ঈশ্বরের বিভিন্ন 
মহিমা জান1 যায়, সেইজন্াই ঈশ্বরকে উপম1 দেওয়] হইয়াছে সুর্যের সুজে। 
(ষে নারায়ণকে বিভিন্ন উপাসক বিভিন্নরূপে অস্ভব করেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং 
তগবান্‌ শ্রীরুঞ্চের স্বরূপ-অভেদ | 0) একই বিগ্রহ, কেবল আকারেই 
বিভেদ । ইনি [ত্রীরুষ্ণ) দ্বিভুজ ও বেণুধারী, তিনি ( নারায়ণ). চতুভুর্জি 
শঙথ-চক-পদা-পরধারী) 


ভাগবতে আছে € ১০।১৪৭1১৪ )-- 
গ্রীকৃঞ্ষকে বলিলেন__তুমি যখন সর্বজীবের আত্মা তখন 
তুমি কি নারায়ণ নও? (নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শব্দের অর্থ 
আশ্রয়। জীব সমূহ বাহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ 
অতএব তুমি পরমাত্মা! বলিয়াই নারায়ণ। হে অধীশ, তুমি সকল 








পাপ পপ সপোসপাাপা তি শশাশীীিশিশী পিট শি তি 


(১ [স্বরূপ-অভেদ- স্বরূপে অভিন্ন। অর্থাৎ স্বরূপতঃ কৃষ্ণ ও নারায়ণ 
একই বস্ত, উভয়েই সচ্চিদানন্দ ঘন-বিগ্রহ 


* পয়ার সংখ্যা ১৪ হইতে ২১ 
৪ 





সপ 


১৮ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামূত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


লোকের সাক্ষী, € অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান 
সকল কর্ম নিরীক্ষণ কর ), আর জীবের হৃদয় ও জল ফাঁহার আশ্রয়, 
সেই নারায়ণও তোমাৰ অঙ্গ বা মৃতি বিশেষ। তোমাৰ আঙ্গ এই 
নারায়ণও সত্যবস্ত তাহ (তামার মায়া নতে 191 


একদা শ্রীকঞ্চেব সঙ্গে তাহাব সখা গোপশিশুগণ গোবৎস চরাইতে গিষা- 
ছিলেন। ব্রহ্মা সেই গোপ-শিশ্চ ও গোবৎসদিগকে হরণ কবেন। ইহাতে 
শকুষ্ণের নিকটে অপবাধ ইইয়াছে মনে কবিয়া ব্রঙ্দা তাহাব নিকটে ক্ষম। 
প্রার্থনা করেন । তিনি বলেন-_শ্ে শ্রীকৃষ্ণ! তোমাৰ নাভিপদ্ হইতে 
আমাব উদ্ভব হইযাছে, এমি আমার পিতামাত।, আমি তোমার তনয। 
পিতামাতা বালবের অপরাধ গ্রহণ কবেন না, তুমিও আমাব অপরাধ ক্ষমা 
কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও । 

কৃষ্ণ বলেন- ব্রহ্ম, তোমাৰ পি৩1 ত নারায়ণ। আমি গোপ, তুমি 
আমার নন্দন কিসে? 

ব্রহ্মা উত্তর কবেন-তুমি কি নাবায়ণ নও? কুমিই নারায়ণ, তাহাএ 
কাবণ বলিতেছি শুন। প্রাকৃত ব্রঙ্গাণ্ডে যত প্রাকৃত জীব আছে এবং 
অপ্রারৃত ভগবদ্ধামে যত অপ্রারুত নিত্যমুক্ত ও সাধনসিদ্ধ জীব আছেন, তুমি 
সকলেরই আত্মা ও মুল উপাদান। মাটি যেরূপ ঘটে কারণ ও আশ্রয়, 
তুমিও সেইক্'প জীবেব নিদান ও আশ্রয়। তুমি সর্বাশ্রয়। "দার? শবের 
অর্থ সমস্ত জীব এবং “অয়ন” শবেব অর্থ আশ্রয়। তুমি জীব সমূহের মূল 
আশ্রয় বলিয়া তুমিই মুল নারায়ণ। তুমি যে মূল নারায়ণ তাহাব দ্বিতীয় 
কারণ এই £__ 

পুরুধাদি অবতার-_( অর্থাৎ কাবণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ, গর্ভোদশায়ী 
দ্বিতীয় পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ ব্রহ্াণ্ডের হৃষ্টি, স্থিতি ও পালন 
কর্তা, সুতরাং ইহারাই পাক্ষা্থ ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমুছের ঈশ্বর। ইহার! 
প্রীকষ্ণের স্বাংশ-অবতার। ) ইহাদের সকল হইতে তোমার প্রশ্বর্য অনেক, 
বেশী। অতএব তুমিই অধীশ্বর, সকলের পিতা; তোমার শক্তিতেই. 


মল জি আস | পপ | সনের ই জর, পপর, জজ জপ আর রাহা চর চর রর (রাারজরর্জ্ 





* পয়ার সংখ্যা ২২ হইতে ৩২ 





আদ ক 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীল। ১৯ 


পুরুধাদি অবতার জগৎ রক্ষা করেন। তুমি যখন নারের অর্থাৎ জীব সমুছের 
অয়ন অর্থাৎ রক্ষকদিগকে পালন কর, তুমিই মূল নারায়ণ । 

ব্রহ্ম! বপিতে লাগিলেন_তৃতীয় আর একটি কারণ আছে, যে জন্তা, ছে 
ভগবান্‌, তুমি মুল নারায়ণ। অনস্তব্রক্াণ্ড ও বৈকুগ্ঠাদি ধামে যত জীব আছে, 
তাহাদের ভূত, ভবিন্যৎ ও ব্তমানের সমস্ত কর্মের দ্র! তুমি, সাক্ষী তুমি, মর্মজ্ঞও 
ঠ$মি। তোমার দর্শনেই সমস্ত জগতের অস্তিত্ব আছে, তোমার কৃপাদৃষ্টি 
ব্যতীত কেহই রক্ষা! পায় ন7া। তোমাদ্বারাই নারের অয়ন অর্থাৎ জীব সমূহের 
দ্রষ্টা পুরুষাদি অবতারকে দর্শন হয় (বা তোমার শক্তিতেই তাহারা শক্তিমান) 
বলিষা তুমিই মূল নারায়ণ । 

এমব কথ শুনিয় কৃষ্ণ কহেন--তোযমার কথ। আমি বুঝিতে পারিলাম না 
যিনি জীবের জদয়ে বা জলে বাস করেন তিনিই ত নারায়ণ। 

ব্রহ্গা--জলে ও জীবে যে নারায়ণ বাস করেন, সেই নারায়ণ তোমার 
অংশ মাত্র, ইহাই সত্য কথা । কারণান্ধিশায়ী, গর্ভোদক শায়ী ও ক্ষীরোদ- 
শায়ী পূরুষ-_মায়া ও মায়িক বস্তর সহায়তায় হ্থষ্টি কার্য করিয়া থাকেন, 
এজন্য ইহারা সকলেই মার়ী বা মায়ার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট । জলশায়ী এই 
তিন পুরুষ সকলের অন্তর্ধামী । সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, 
হিরপ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী পুরুষ এবং ব্যষ্টিজীবের (৯) অস্তর্ধামী 
ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ । এই তিন নারায়ণের দৃষ্টিতেই মায়ার সহিত সম্বন্ধ আছে, 
কিন্তু তুরীয় ( অর্থাৎ চতুর্থ) কৃষ্ণের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই। 


শ্ীমদ্‌ ভাগবতের € ১১/৯৫।১৬ ) স্োকের শ্রীধরস্থামী কৃত টাকায় আছে-- 


বিরাট বা স্ুলদেহ, হিরণ্যগর্ভ বা সুঙ্মদেহ ও কারণ বা মায়া 
এই তিনটি পুরুষের উপাধি। এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধ শুম্ 
যে বস্তু তাহাই তুরীয় ।১০। 


যদিও এই তিন পুরুষ মায়ার লহারতায়ই হ্ৃপ্টি কার্ধ সমাহিত করিয়! থাকেন, 
তথাপি মায়! তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, সকলেই মায়ার অতীত / 


আপস পপ ৩১ তর পপ সপ পানা নল 


০) ব্যই-_ প্রত্যেক পৃথক্‌ পৃথক জীব। 
* পয়ার সংখ্যা ৩৩ হইতে ৪৪ 








২০ শ্রীপ্লীচেতন্তচরিতামুত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে (১১১৩৯ )-- 

ঈশ্বরের এক আশ্চর্য এশ্বর্য এই যে-__-ভগবৎ আশ্রয় বুদ্ধি যেরূপ 
দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের মুখ ছুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় 
না, সেইরূপ মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত 
যুন্ত হন ন1 1১১। 


হে কফ! মেই তিন পুরুষেরই তুমি পরম আশ্রয়। অতএব তুমিই যে 
মূল নারায়ণ ইশাতে সন্দেহ আর কি আছে? প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের 
অংশী পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ । কিন্তু সেই পরব্যোমের নারায়ণও তোমার 
বিলাস, অতএব তুমিই মূল নারায়ণ ) 

রন্জাব (ই সব বাক্য অঙ্থসাঁরে পরব্যোম নারায়ণ যে শ্রীকুষ্ণের বিলাস- 
মৃতি-_-এই তত্ব প্রমাণিত হইল ! 

এই পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকে তন্বলক্ষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তত্ব নিরূপণের মুল 
স্ত্র নণিত হইয়াছে, ইহাতে আছে ভাগবতের সার মর্ম। পরিভাষ! অর্থাৎ 
সার সিদ্ধাস্ত হিসাবে ইহার অধিকার সর্ধত্র। 

দ্ধ, আত্মা ও ভগবান্‌্-__-এই তিন বূপেই শ্রীকুষ্ণ বিহার করেন।) মূর্খগণ 
ইহুর রহন্ত নাজানিয় কদর্থ করিয়! থাকেন। তীহারা বলেন- নারায়ণ 
অবতারী, কৃষ্--অবতার ; নারায়ণ চতুভূ্জ, কৃষ্ণ মন্ুত্যারৃতি | এইভাঁবে 
নানা প্রকাঁব পুর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহারা তর্ক করেন। এই তর্কে 
তাহাদিগকে পরাজিত করিতে ভাগবতের (১1২।১১) শ্লোকই সমর্থ__ 


ব্দস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম । 
ব্রত্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥১২॥ 
অর্থাৎ তত্ববিদপপ্তিতগণ অদ্ধয় ( অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত ) জ্ঞানকে 
তত্ব বলেন। সেই তত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান-_এই তিন নামে 
অভিহিত হন 1১২। 


এখন এই গ্লোকের বিচার করা যাউক। ইহাতে 'দেখা; বায়-রৃখ্যতত্ব 
একটি, কিন্তু তাহার প্রচার বা আবিভভাব তিনক্ধপে। শ্রীকফের শবরপ--অথয় 


পম 


পা এ শা 











পপ 





* পয়ার সংখ্যা ৪ হইতে €₹ই২ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীল। ২১ 


জ্ঞান-তন্্-বস্ত (অর্থাৎ সয়ংসিদ্ধ স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদশুন্। পরম তন্ব।) 
তবে তাহার রূপ তিনটি-_ ব্রঙ্গ, আত্ম ও তগবান্।) শ্লোকের এই অর্থ দ্বারাই 
গ্রাতিপক্ষ জবা হুইবেন। এক্ষণে তাগবতের (59৩২৮) আর একটি শ্লোক 
বলিতেছি__ 
এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃঝ্ঝস্ত ভগবান্‌ ব্বয়ম্‌। 
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়স্তি যুগে যুগে ॥১৩।॥ 
উত্ত ও অন্ুক্ত অবতারসকল পুরুষের (পরমেশ্বরের ) কেহ ধা 
অংশ, কেহ বা কলা (বিভূতি ), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এই 
অবতার সকল অন্ুর কতক পীড়িত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করিয়া 
থাকেন 1১৩। 


এই শ্লোকে সমস্ত অবতারের সামী লক্ষণ বণিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে 
শ্রীকষ্ণচের নামও উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাতে (শ্রীকৃষ্ণের মহিমা হয়ত খব 
করা হইয়াছে মনে কবিয়া তাগবতের বক্তা) সত গোস্বামী বিভিন্ন অবতারের 
লক্ষণ বর্ণনা করিলেন। তিনি বশিলেশ- অবতারসকল পুরুষের অংশ বা 
কলা। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ-_শ্বয়ং ৬গবান্‌, সব অবতংস। 

পূর্বপক্ষ ষলিতে পারেন-. তোমার এ ব্যাধ্যাঠিক হয় নাই । কারণ- 
পরব্যোম নারায়ণই স্বয়ং ভগবান। তিনিই কৃষ্রূপে প্রপঞ্চে অবতার হইয়। 
লীল! করিয়াছেশ। 

শ্লেকের যদি এই অর্থ করা হয়, তবে আর কি বিচার করিব? তবে 
এর উত্তরে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ইহ! কুতর্কমূলক অন্মান। শান্ত- 
বিরুদ্ধ অর্থ কখনও প্রামাণ্য হয় না। 

একাদশী তন্তবে আছে-- 


অন্নুবাদ ( অর্থাৎ জ্ঞাতবস্ত ) না বলিয় বিধেয় ( অজ্ঞাত বস্তব ) 
বল] উচিত নহে। কারণ যে বস্তুর আশ্রয় নির্দি্ই হয় নাই ( অর্থাৎ 
যাহার তত্ব জ্ঞানগম্য হয় নাই ) এমন কোন বস্তু কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিতে পারে ন1 1১৪। 





* পয়ার সংখ্য। ৫৩ হইতে ৬০ 


২ শ্রীশ্রীচৈতন্ঠচরিতা মুত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


অচুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিতে নাই, পুবে অন্থবাদ তৎপরে বিধেয়। 
যে বস্তু অজ্ঞাত তাহার নাম বিধেয়। যাহা জ্ঞাত- তাহার নাম 
অন্থবাদ। যেমন “এই বিপ্র পরম পণ্ডিত» এই বাক্যে বিপ্র অঙ্গবাদ এবং 
ইহার পা্ডিত্য বিধেয় ) বিপ্রত্ব বিখ্যাত আর পাস্তিত্য অজ্ঞাত। অতএব 
বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাতে । সেইবূপ এই ত্রয়োদশ শ্লোকে অবতার সকল 
জ্ঞাত। কিন্ত কাহার অবতার-_-এই বস্তু অজ্ঞাত। ত্রয়োদশ ক্লোকের “এতে, 
শন্দ্ দ্বারা অনুবাদ বুঝাইতেছে, আর পুরুষের অংশ” দ্বারা পরে বিধেয়ের 
সংবাদ বাঁ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । তত্রপ কৃষ্ণ অবতার মধ্যে জ্ঞাত 
হইয়াছেন। কিন্ত ভাতার সম্থন্ধে বিশেষ জ্ঞান অজ্ঞাত রহিয়াছে । অতএব “কৃষ্ণঃ 
শব্দ শুশ্ুবাদ বলিয় পুর্বে বসিল ও 'ম্বয়ং তগবন্ত' দ্বারা পরে বিধেয়ের পরিচয় 
দেওয়৷ হুইল । কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত সাধশীয়, সুতরাং অজ্ঞাত বিধেয়। 
কিন্তু ন্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব--এরূপ ব্যাখা! অসিদ্ধ | যদি কৃষ্ণ অংশ হইতেন 
ও নারায়ণ হইতেন অংশী, তবে কৃত গোস্বামীর শ্লোক বিপরীত হইত। 
অর্থাৎ “ম্বয়ং ভগবান্‌ তু কুষ্ণ£ এইরূপ পাঠ হইত। আর “রুষণস্ত ভগবান 
স্বয়ং পাঠ রাখিয়াও স্বয়ং ভগবান্‌ নারায়ণ অংশী এবং তিনিই অংশে 
শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন,_-এরূপ অর্থ করা যাইতে পারিত। কিন্ত কোন গুচীন 
টীকাকারই এরূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই | তাহা ছাড়া খষিদিগের ও বিজ্ঞদিগের 
বাক্যে জম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্গা, করণাপাটব (১) প্রভৃতি দোব হয় না॥ 
সুতরাং এব্ধপ অর্থ গ্রহণীয় নয়। এবূপ অথ গ্রহণকারী বিরুদ্ধবাধণী একথা 
শুণিয়! ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন। কিস্ত এরূপ বিরুদ্ধ মত শাস্ত্র বিরুদ্ধ । 
ইহাতে অবিষুষ্ট বিধেয়াংশ (২) দোষ ঘটে ! বাহার ভগবন্তা হইতে অন্তান্ত 
ভগবৎ স্বরূপ ভগবন্তা লা করেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌।-_ ইহাই হ্বয়ং ভগবান্‌ 
শবের অর্থ! 


(১) ভ্রম- ভ্রান্তি, অবস্ততে বস্ত জ্ঞান! প্রবাদ-_ অনবধানতা। 
বিপ্রলিপ্সা-_-বঞ্চন করিবার ইচ্ছা । করণাপাটৰ-- ইন্ত্রিয়ের অসামধ্য ; করণের 
অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অপাটব অর্থাৎ অপটুতা । 

(২) অবিমুষ্ট বিধেয়াংশ-_যে স্থানে প্রধানরূপে বিধেয়াংশ বণিত হয় নাই। 

* পয়ার সংখ্য! ৬১ হইতে ৭৫ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীল। ২৩ 


(কটি প্রদীপ হইতে বনুদীপ প্রজ্লিত করিলে, সেই একটি দীপকেই 
যেরূপ মূল দীপ মনে করা যায়, সেইরূপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অসংখ্য ভগবৎ 
স্বরূপ ভগবস্ধা গ্রহণ করেন বলিয়! কৃষ্ণই শ্বয়ং তগবান্‌। ) 

_ আাগবতের আর একটি শ্লোক (২।১০।৯-২) দ্বারা কুব্যাখ্যা খণ্ডন 
করিতেছি, যথা-_ 

এই শ্রীমদৃভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ উতি, মন্বস্তর, 
ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রর (১),-এই দশটি পদাথ 
বণিত হহয়াছে। এই দশম পদার্থ আশ্রয়তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের 
জন্য, মহাত্সগণ অপর নয়টি পদার্থের স্বরূপকে--কোথাও বা 
শ্রুতিদ্বারা, কোথাও বা তাৎপধ বৃত্তিদ্ধারা এবং কোথাও ব। সাক্ষাৎ 
রূপে বণনা করিয়াছেন 1১৫। 


দশম পদার্থ আশ্রয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিতই সর্গাদি নয়টি পদার্থে 
সম্বন্ধে জান! প্রয়োজন । যাহ হইতে সর্গাদি নয়টি পদার্থে উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহাকেই আশ্রয় পদার্থ বলে । 
৫ শ্রীকষ্ণই নকলের আশ্রয়, সকলের আবার । যেহেতু শ্রীকষ্ের 
শরীরেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে।) 
ূ ১) সর্গ--প্রকৃতির গুণ পরিমাণ হেতু পরমেশ্বর কু ক পঞ্চ মহাতৃত, 
পঞ্চতন্মাত্র, মহত্তন্ত ও অংহকারের হুষ্টির নাম সর্গ। 
বিসর্গ--ত্রঙ্গা হইতে যে চরাচর হ্ষ্টি তাহার নাম বিসর্ণ | 
স্থান--টবৈকুগ্ঠ বিজয় । €বকু_ভগবান্‌। বিজয়--উৎকর্ষ। 
পোষণ-_ভক্তাম্ুগ্রহ। উত্তি--কর্মবাঁপনা। মন্বস্তর-_মন্বস্তরাধিপতিগণের সদ্ধর্ম। 
ঈশানুকথা--অবতার ও সাধুগণের চরিত কথা । 
নিরোধ-_মহা প্রলয়ে ভগবান্‌ যোগনিদ্রাগত হইলে উপাধির সহিত জীবের 
তাহাতে লয়। 
মুক্তি--ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ্কার। 
আশ্রয়-ধাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় এবং ধাহা! হইতে বিশ্বের 
প্রকাশ তাহার নাম আশ্রয়। 
*  পয়ার সংখ্য। ৭৬ হইতে ৭৮ 


২৪ শ্রীপ্রীচৈতন্ঠচরিতামুত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- 


ভাবার্থ দীপিকায় উদ্ধত আছে ভোঃ ১০১1১) 

ধাহার শ্রীবিগ্রহ আশ্রিতদিগের আশ্রয়, যিনি সকলের মূল আশ্রয়, 
্রীমদূ ভাগবতের দশম ক্কন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থকে 
( অর্থাৎ আশ্রয় পদার্থকে ) নমস্কার করি 1১৬ 


শ্রীকষ্ণের ম্বূপ সম্বন্ধে এবং তাহার শক্তিত্রয় অর্থাৎ অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তি, 
বহিরঙ্গ! মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীব শক্তি_-সম্বদ্ধে ধাহার জ্ঞান হুয়, তিনি, 
আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকেন না। (শ্রিকঞ্চের স্বরূপে ষড়বিধ-বিলাল 
আছে, যথা--শ্রাতব, বৈভব দুইটি প্রকাশরূপ$ অংশ ও শঙক্ত্যাবেশ দ্বিবিধ 
অবতার; এবং বাল্য ও পৌগণ্ড ছুইটি দেহধর্ম। কিশোর-ম্বরূপ কৃষ্ণই স্বয়ং 
অবতারী, ইহাই তাহার শ্বয়ং রূপ, তিনি চিরকিশোর | শ্রীকুঞ্ণ লীপাম্থরো ধে 
প্রাভবাদি ছয়টি বূপ ধারণ করিয়। বিশ্ব ধারণ ও পোষণ করেন। প্রাভবাদি 
ছয় রূপের মধো অনন্তবিভেদ আছে, লীলাভেদে এই অনন্ত রূপ হইলেও 
মূলতঃ কোন ভেদ নাই। (শ্রীকঞ্চের অনন্ত শক্তি, তাহার মধ্যে তিনটি 
প্রধান, যখ।--চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি 1)) চিৎশক্তির অপর নাম 
স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তি, অনন্ত বৈকুগ্ঠাদি ধাম চিৎশক্তিরহই বৈভব। 
বহিরক্ষা মায়াশক্তি জগতের কারণ। অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড মায়াশক্তির বৈভব। 
ভগবানের আর একটি শক্তির নাম জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। অনস্তকোটি 
ব্মাণ্ডের অনস্তকোটি জীব এই জীব-শক্তির বৈভব। এই তিনটি মুখ্য শক্তি, 
ইহাদের বিভেদ অনস্ত। তগবৎ স্বরূপ সমুহের ও শক্তিত্রয়ের এবং শক্তিত্রয়ের 
সমস্ত বৈভবের আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণই সকলের স্থিতি । 

বহ্ধাগ্ডুগণের আশ্রয় করণার্ণবশায়ী, গরভোদশায়ী ও শ্পীরোদশায়ী পুরুষ 
হইলেও এই সব পুরুষের মূল আশ্রয় কৃষ্ণ | কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, কৃষ্ণ সব্বাশ্রয়, 
রুষ্ণই পরম ঈশ্বর, ইহাই সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। 


ব্রহ্মদংহিত। (৫1১) তাহাই বলিয়াছেন-__- 

শ্রীকৃঞ্কই পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ বিগ্রীহ, তিনি অনাদি, তাহার' 
আর আদি নাই, তিনিই সকলের আদি । তিনি গোবিন্দ ও সমস্ত 
কারণের কারণ ।১৭। 
** পিয়ার সংখ্য] ৭৯ হইতে ৮৯ 


পপি পিপল পিসী পাপী পল সস 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীল! ৫ 


( কান্ননিক প্রতিপক্ষের পূর্বপক্ষ এভাবে খণ্ডন করিয়া! গ্রন্থকতা কবিরাজ 
গোম্বামী প্রতিপক্ষকে আশ্বাস দিয়! বলিতেছেন )-্রিকষ্ণই যে সর্বেশ্বর, 
নারায়ণািরও ঈশ্বর এবং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূত্তি)-এ সব দিদ্ধাস্ত' 
তোমার ভাল মতেই জানা আছে, কেবল আমাকে পরীক্ষী করিবার জন্যই 
পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছ। 

ঘ সর্বেশ্বর অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং শ্রীটৈতন্তরূপে অবতার 
হই্য়ীছেন, অতএব গ্লীচৈতন্ত গোস্বামীই পরতন্ত্ের সীম! ( অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ 
তত্ব) ) কেহ কেহ তাহাকে ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া থাকেন। ইহাতে তাহার 
মহিমা! আর কি বাড়ে? যাহারা ক্ষীরোদশায়ী পুক্রষ বলিয়া থাকেন, তাহারাও 
ভক্ত, সুতরাং তক্তবাক্যে ব্যভিচার হয় না। কারণ তিনি যখন সবেশ্বর, 
অবতারী, তাহার পক্ষে সমস্তই সম্ভবপর। অবতারীর দেছে সব অবতারই 
অবস্থান করেন। সুতরাং যে ভক্ত তাহাকে যে অব্ত/াবরূপে অন্ুতব করেন, 
তিনি তাহাকে সেই অবতারই বলিয়। থাকেন। 

এই কারণে অবতারী সর্বাশ্রয্ন রুষ্ণকে কেহ বলেন--নরনারায়ণ, কেহ 
বলেন সাক্ষাৎ বামন, কেহ বলেন ক্ষীরোদশায়ী-অবতার। কিছুই অপম্ভব 
নহে, সকলের বাক্যই সত্য। কেহ আবার শ্্রীকুষ্জকে পরব্যোম নারায়ণ 
বলিয়। থাকেন, তিনি অবতারী বলিয়া সমস্তই সম্ভব। | 

আমি শ্রোতাগণের চরণবন্দনা করিয়] নিবেদন করি--সকলে অভিনিবেশ 
সহকারে এসব সিদ্ধান্ত শুম্থুন। এসব সিদ্ধান্ত শুনিতে যেন আগ্রহের অভাব 
না হয়। শুনিতে শুনিতে চিত্তে দৃঢ় নিষ্ঠা জন্মিবে। এসব সিদ্ধান্ত জানিলেই 
শ্রীচৈতন্তের মহিমাও জানা যাইবে। মহিমার জ্ঞান হইলে চিতে দৃঢ়নিষ্ঠাও হইবে | 

শ্রীচৈতগ্মহা প্রভুর মহিম। প্রকাশের জন্তই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা প্রয়োজন হইয়াছে । কারণ স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দমন শ্রীকষ্চই 
শ্রীচৈতন্থমহা প্রভু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই তত্বই নিরূপিত হইল। 

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্ী কষ্চদাল, €চতন্চরি তামৃত 
সামান্ঠ বর্ণনা করিলাম । 

শীপ্রীচৈতগ্তচরিতামৃতের আদিখণ্ডে বস্তনির্দেশ মঙ্গলাচরণে 
শ্রীরকঞ্চচৈতন্ত-তন্বনিরূপণ নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


স্পা কস পাশা শশী পলা পপ 2৮০ 





স্পিন 


* পয়ার সংখ্য। ৯০ হইতে ১০৩ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীক্ু্কচৈতন্ত অবতারের সামান্য কারণ 


(এই পরিচ্ছেদে শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত অবতারের সামান্ত কারণ বণিত হইয়াছে ।) 

ধাহার শ্রীচরণাশ্রয় প্রভাবে অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্রপ খনি সমূহ 
হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি-সমূহ সংগ্রহ কর্পিতে পারে, সেই 
শ্্রীচৈতন্ত প্রভুকে বন্দনা করি 1১। 

জধ শ্রীচৈতন্ঠ, জয শিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্ত্র, জয় গৌরভক্তবুন্দ | 

প্রথম পরিচ্ছেদে খশিত মঙ্গলাচরণের তীয় শ্লোকের অর্থ দ্বিতীয় 
পরিষ্ষেদে করিয়াছি ॥ এখন সেই পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকের অর্থ করিতেছি, 
শক্তগণ শ্রধণ করুন। 

চতুর্থ শ্লোক__বিদপ্ধমাধখের শ্লোক € ১1২ )-- 

যে উন্নত উজ্জ্বল রসে রসাল নিজন্ব প্েমভক্তি চিরদিন অনপিত 
ছিলেন, সেই প্পেম-ভক্তি সম্পদ সবসাধারণকে বিতরণের জন্য সুবর্ণ 
হইতেও সুন্দর কাস্তিযুক্ত শচীনন্দন গৌরহরি কৃপা করিয়া কলিযুগে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । তিনি সর্বদা তোমাদের হৃদয় কন্দরে স্ফুরিত হউন । 

1 বরজেন্রনন্দন শ্রীরুধ্ পুর্ণ ভগবান্‌। তিনি গোলোকে ব্রঙ্পরিকরদের সঙ্গে 

করেন নিতালাপা। তিনি বরঙ্গার একদিনে (৯) একবার প্রাকৃত ব্রন্মাণ্ডে 
অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা কবিয়। থাকন। সভ্য, নেতা, দ্বাপর, কলি-_-- 


(১) ব্রহ্মার একদিন-বিষ্ুপুপ্লাণ (১৯৩১৪) মন্ুষ্যমানে সত্যধুগের 
পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর, ব্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর, দ্বাপরের 
৮,৬৪১০০০ এবং কলির ৪,৩২,০০০ বসর। মুতরাং একদিব্য যুগের পরিমাণ 
৪৩১২০৪০০০ বৎসর, এক মন্বস্তরের পরিমাণ ৩০,৬৭,২০,০০০ বৎসর এবং ব্রচ্গার 
একদিনের অর্থাৎ এক কলের পরিমাণ ৪২৯,৪০১৮০১০০০ বৎসর। ( বিষণ 
পুরাণ মতে ৪৩২,০০১০০১০০০ বসব )। ল্রিশ কলে ব্রহ্মার একমাস এবং বার 
মাসে এক বখসর। একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুফাল। 

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে € 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীলা ২৭ 


এই চারি যুগে একটি দিব্য যুগ হয়। একাত্তর দিব্যযুগে একটি মম্বস্তর এবং 
চতুর্দশ মন্বস্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। বর্তমানে সপ্তম মন্বস্তব চলিতেছে । ইহার 
নাম বৈবন্বত মন্বস্তর। এই মন্বস্তরে যে একাত্তরটি চতুুগি বা দিব্যযুগ আছে, 
তাহার মধ্যে সাতাইশটি অতিক্রান্ত হইলে অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগে দ্বাপরের শেষে 
ব্রজধাম ও ব্রজপরিকরদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হন। শ্রীকক্ দাত, সধ্য, 
বাৎসল্য ও শুঙ্গার-_-এই চারিখসের চাৰিপ্রকার ভক্তের ধশীভূত। তিনি দাস, 
সখা, পিতামাতা ও কাস্তাগণের সহিত প্ররেমাবিষ্ট হইয়া ব্রজধামে লীল! 
করেন। এইবপে যথেচ্ছভাবে বিহারের পর তাহার অন্তধণন হয়। কিন্ত 
অন্তধ্ণনের পর তিনি মণে মনে বিবেচনা করেন--বনুকাল জগতে প্রেমতক্তি 
দান করি নাই, প্রেমভক্তি ব্যতীত জগতে কেহ আত্যন্ডিকী স্থিরত1 লাভ 
করিতে পাবে না । জগতে সকলে আমার উদ্দেশ্টে বৈধী শক্তির (১) অনুষ্ঠানই 
করিয়। থাকে, কিন বৈধী উক্তিব অনুষ্ঠানে ত লাভ করা খায় ন ব্রষ্ভাব। (২) 
ভগবানেব প্রশ্থর্যজ্ঞনহ জীবের চিত্তে সবদ| জাগ্রত | ত্রশ্ববজ্ঞানের দ্বারা যে 
প্রেম ছুবণ এইয়। যায়, তাহাতে আমার প্রীতি হয় না। শ্বর্যজ্ঞানে শান্ত্রবিধি 
অন্গুসাবে তজন দ্বাণা জীব সাষ্টি? সারুপ্য, সামীপ্য বা সালোক্য মুক্তি (৩) 
পাভ করিয়। বৈকুষ্ঠে গমন করে। কিন্তু ৩ক্ত কখনও সাধুজ্যমুক্তি_ অর্থাৎ 
ব্রহ্গসাধূজ্য বা শঈশ্বর-শাধুজ্য আকাজ্ষা করেন না। অতএব আমি জগতে, 
অবতীর্ণ হইয়া কলিধুগের যুগধর্ম___নাম সংকীতন প্রবর্তন করিব এবং দান্ত, সখ্য, 
বাৎসল্য ও মধুর--এই চার্িশাবের ভক্তিসাধন! দ্বার জীবকে করিব প্রেখোনুত্ত । 
নিজে আমি তক্তঙাব অঙ্গীকার করিয়া, শিজে আচরণ করিয়া সকলকে 
সাধনভর্তি শিক্ষা দিব। নিজে আচরণ ন| করিলে জীবকে ধর্ম শিখান যায় না। 
গীতা ও ভাগবতের সিদ্ধান্তও অগ্ুরূপ। 


(১) বেধীভক্তি-_শাস্্রাছশ!সনের ভয়ে যে ভক্তির অনুষ্ঠান। 

(২) ব্রভভাব-_ব্রজের এশ্বর্ধজ্ঞানহীন দা, সথ্য, বাৎসল্য বা মধুর ভাব। 
(৩) সাষ্টি--সমান প্রশ্বর্য প্রাপ্তি। সারূপ্য--সমান রূপ প্রাপ্তি। 
সালোকা--সমান লোক প্রাপ্তি। সাধুজ্- ভগবানে লয় প্রাপ্তি । 

* পয়ার সংখ্যা ৫ হইতে ১৯ 


২৮ শ্ীশ্রীচৈতন্ত5রিতামুত তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


গীতায় (৪81৮) আছে-_ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__পাধুদিগের পরিত্রাণ, ভুক্ষর্মকারীদের বিনাশ 
ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ।২। 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরো বালয়াছেন ( ৩২৪ )-- আমি কর্মানুষ্ঠান ন1 
করিলে আমার দৃষ্টান্তে এই সমস্তলোক ভ্রষ্ট হইবে; ( ভষ্ট হইয়! 
বর্ণসঙ্করের স্থ্টি করিবে । সুতরাং ) আমিই বণসঙ্করের কর্তা হইয়া 
পড়িব এবং প্রজাসকলকে পাপ-মলিন করিব ।৩। 


ভাগবতে আছে €( ৬।২।৪)-- 

মহৎুলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকও তাহাই 
করিয়া থাকে । তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়। নিরূপণ করেন, ইতর 
ব্যক্তিরা তাহার অনুসরণ করে 18 


কলিঘুগ্নের বুগ্বধর্ম নামসংকীতন প্রচার 

ভগবান্‌ শ্রীুষ্চ ভাবিতে লাগিলেশ-_নাম সংকীর্তন প্রচাররূপ ধুগধর্ম 
অংশাবতার অর্থাৎ যুগাবতার দ্বারাও সম্ভবপর হইতে পাঞে, কিন্ত আমি ব্যতীত 
অন্ত কেহই ত্রজপ্রেম দিতে পারেন ন1। 

লঘৃভাগবতামুতের পুর্বথণ্ডে (61৩৭) আছে-_ 

পল্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্বমঙ্গলপ্রদ বহু বহু অধতার আছেন, গ্রীক 
ব্যতীত এমন আর কে-ই বা আছেন, ঘিনি লতাকে পর্যস্ত প্রেমপান 
করিতে সমর্থ ? ৫1 

এই কারণে আমি ভক্তগণ সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা! 
সম্পাদন করিব। 

এইভাবে চিন্তা করিয়৷ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ কলির সন্ধার (১) প্রথমভাগে 
শ্বয়ং নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। সিংহগ্রীব, সিংহ্বীর্য চৈতগুসিংহের নৰদ্বীপে 
অবতারব্ধূপে উদয় হইল, উদয় হইয়া তিনি সিংহবিক্রমে হুঙ্কার করিতে 


পাপ আমলা তপস্যা ৯৩ শি পিআর ৮শপাশলদ শীট শা পি শশ্পীশীিাতিতিি ৮ শীী শাা্ীশীন শত শী শিপ এ শশিশীপীশিট শশী প্র আপ পপ ৮৭ পা পপর 


(৯) কলির সন্ধ্যা-__-কলিধুগের প্রথম ৩৬,০০০ বৎসরকে (মঙ্ুষ্যমালে ) 
কলির সন্ধ্যা বলে। 
* পয়ার সংখ্য। ২০ হইতে ২৩ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীলা ২৯ 


লাগিলেন । সেই সিংহ জীবের হৃদয়-কন্দরে উপবেশন করন! আর তীহার 
হুষ্কারে জীবের পাপ-হস্তী বিনাশ প্রাপ্ত হউক । 

প্রথম লীলায় তাঁহার নাম ছিল “বিশ্বস্তর” | ভু ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। 
যিনি বিশ্বকে পৌষণ ও ধারণ করেন তিনিই বিশ্বভর। গৌরহরি ত্রিভূবনে 
প্রেম ও ভক্তি দান করিয়৷ সকলকে পোষণ ও ধারণ করেন। 

শেষ লীলায় তিনি 'ীুষ্ণচৈতন্ত' নাম ধারণ করেন এবং এইরূপে শ্রীুষ্ণ- 
তন্ত্র বিশ্ববাসী জনগণকে জানাইয়। সকলকে ধন্থ করেন । শ্রীকষ্চ যে ধুগে 
যুগে অবতীর্ণ হন, তাহা জানিতে পারিয়। মহাত্ম। গর্গাচার্ধ সেইভাবেই তাহার 
নামকবণ করিয়াছিলেন ॥ 

যথা, ভাগবতে (১০।৮।১৩)--- 

হে নন্দ! তোমার এই পুত্র যুগে যুগে দেহ ধারণ করিয়া 
থাকেন। ইহার শুরু, রক্ত ও গীত এই তিনটি বর্ণ গত হইয়াছে । 
ইদানীং ( দ্বাপর যুগে ) ইনি কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।৬। 

শ্রপতি কুষ্ণ-_-সত্য, ত্রেতা ও কপিকালে যথাক্রমে শুরু, রক্ত ও পীতবর্ণ 
দুঃতি ধারণ করিয়! থাকেন । ইদানীং দ্বাপর ধুগে ইনি কুষ্চবর্ণ ধারণ করিয়া- 
ছেন। এসব মর্ষ কথা-_-আগম (তন্ত্র), পুরাণাদি সমস্ত শান্ত্রই সমর্থন করেন। 

ভাঁগবতে আছে (১৯।৫।২৭)- | 

দ্বাপর যুগে ভগবান্‌ শ্ঠাম বর্ণ, পীত বসন এবং চক্রাদি আয়ুধধারী 
হইয়। গ্রীবস ও কৌন্তুভাদি চিহ্ের সহিত অবতীণ হইয়াছিলেন 1৭ 


গৌর অবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
কলিষুগের যুগধর্ম__নাম সংকীর্তন প্রচার । সেইজন্ত তিনি পীতবর্ণ ধারণ 
করিয়! শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার শরীর প্রকাণ্ড, উত্তপ্ত 
স্বর্ণের স্তায় দেহকান্তি, গন্ভীর কঞ্ঠধবনি নবমেঘকেও পরাজিত করে। যিনি 
নিজ হস্তে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে চারি হত্তপরিমিত, ( অর্থাৎ ধাহার উচ্চতা নিজ- 
হস্তে চারি হস্ত পরিমিত এবং ধাহার ছুই হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের 
মধ্যম! হইতে অপর হস্তের মধ্যম! পর্যস্ত-নিজ হস্তের মাপে চারি হস্ত পরিমিত 
হয়) তিনি মহাপুরুষ বলিয়! বিখ্যাত এবং তাহার লাম '্তগ্রোধ পরিমগ্ডল+ | 
অনন্ত গুণধাম শ্রীরুষ্চচৈতন্তও স্তগ্রোধপরিমগুল-তন্থ | - 


* পয়ার সংখ্যা ২৪ হইতে ৩৪ 


উপ 





৩০ ্রীশ্রীচৈতন্তচরি তামূত তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


তিনি__ 
আজামুলম্বিত ভূজ--কমললোচন। 


তিলফুল জিনি নাসা _দ্ুধাংশু বদন ॥ 
শান্ত, দান্ত 0১), কৃষ্তভক্তি- নিষ্ঠাপরায়ণ। 
ভক্তবৎসল,স্ুশীল, সর্বভূতে সম ॥ 
তিনি কৃষ্ণনাম সংকীর্ভনের সময় নৃত্যকালে পরিধান করেন চন্দনের বালা 
ও অলঙ্কার! এই সব গুণ উপলক্ষা করিয়! বৈশম্পায়ণ মুনি বিষ্ণুর সহস্র 
নামের মধ্যে শ্রীচৈতন্তের আটটি নাম গণনা করিয়াছেন । 
শ্রীচৈতন্তের লীলা দ্ুইটি_আদি ও অক্য ; (প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্কাশ্রমে 
থাকিয়া যে লীলা করেন হাহা আদি লীলা এবং সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে শেষ 
চব্বিশ বৎসরের লীলার সাধারণ নাম অস্ত্যলীলী।) আদি লীলায় চারিটি ও 
অন্ত্যলীলায় চারিটি নান বিষুণর পহত্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার 
প্রমাণ__মহাভারত, দাঁনধর্মে বিষণ সহজ নাম স্তোত্রে (১২৭।৭৫ )-- 
হরিনাম প্রচার উপলক্ষে “কৃষ্ণ” এই উত্তম বণদ্বয় সর্বদা! বর্ণন 
করেন বলিয়া, তাহার একটি নাম “নুবর্ণ বর্ণ । তাহার অঙ্গ স্বর্ণের- 
হ্যায় উজ্জ্বল বলিয়া! তাহার একটি নাম “হেমাঙ্গ' । সাধারণ লোক 
অপেক্ষা তাহার অঙ্গ সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার একটি নাম “বরাঙ্গ। 
চন্দনের অঙ্গদ ( অর্থাৎ কেয়ুর ) পরিধান করেন বলিয়৷ তাহার নাম 
চন্রনাঙ্গদী?। সন্াস গ্রহণ করেন বলিয়া তাহার নাম “সন্র্যাসীঃ | 
ভগবন্িষ্ঠ বুদ্ধি বলিয়া তাহার নাম “শম” এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া 
তাহার একটি নাম “নিষ্ঠা-শাস্তি-পরায়ণ* 1৮1 
( কলিধুগেই যে শ্রীচেতন্তের অবতার- মহাভারতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। 
কিন্তু) শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে-_নামসংকীতনই কলিধুগের সার ধর্ম 


ভাগবত ( ১১।৫।৩১-৩২ )-- 
হে পৃথিবীপতি, ঘ্বাপর যুগে জগদীশ্বরকে--( নমন্তে বানুদেবায় 
ইত্যাদি রূপে) লোক সকল স্ত্রতি করেন। নানাবিধ অস্ত্রের দিধাম 


(৯) দান্ত--জিতেক্জিয়। 
* পয়ার সংখ্যা ৩৫ হইতে ৪৯ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৩১১ 


অনুসারে কলিষুগে তাহাকে কিভাবে স্তরতি করেন ভাহ। বলিতেছি 
শ্রবণ করুন |৯। 

কলিষুগে কৃষ্চবর্ণ ভগবান্‌ অকুষ্তবর্ণ অর্থাৎ গীতকাস্তি ধারণ করেন: 
এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ধদগণদ্বারা পরিবৃত থাকেন । 
সুবুদ্ধি-ধ্যক্তিগণ তাহাকে সংকীর্তন প্রধান যজ্জদ্বারা অর্চনা করিয়া 
থাকেন 1১০। 


এই ছুই শ্লোকে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর মহিমার পরাকাষ্ঠা বণিত হইয়াছে। 
উহাতে কুষ্ণবর্ণ শব্দের ছুইটি অর্থ হইতে পারে, যথা-যাহার মুখে “কৃষ্ণ” এই 
দুইটি বর্ণ সর্মদা বিরাজমান অথবা যিনি মনেব আনন্দে কৃ্চের মহিমা কীতন 
করিয়া থাকেন, তাহার মুখে কষ্চ নাম খ| কৃষ্ণ লীলার কথা ব্যতীত অন্য 
কথা আসে না। 

কেহ দি তাহাকে কুষ্গবর্ণ বলেন, তবে পরবতী “অকুষ্ক' বিশেষণ তাহার 
প্রতি প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু তাহার দেহকান্তি অকুষ্ণবর্ণই বল! হইয়াছে ।, 
এবং অরুষ্ বর্ণ দ্বারা পীত বর্ণ ই সুচিত হইতেছে । 


শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালায় (২1১ ) বলিয়াছেন-_ 

কলিযুগে পণ্ডিতগণ উচ্চসংকীতনপ্রধান যজ্জদ্বারা ধাহার অর্চনা 
করেন, যিনি কৃষ্ণ হইয়াও কাস্তিরাজি দ্বারা গৌরবর্ণ এবং ফাঁহাকে 
স্ুধীগণ সমস্ত সন্ন্যাসীর উপাস্য বলিয়! ধর্ণন! করেন, সেই শ্রীচৈতন্যরগী 
দেবতা আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন 1১৬ 


শ্রীগৌরাঙগদেবের অঙ্গের দ্যুতি প্রত্যক্ষ তপ্ত কাঞ্চনের স্তায়, ইহার ছটাক়: 
অজ্ঞান-অন্ধকার রাজি দূর হয়। 

ধর্মের জন্যই হউক আর অধর্মের জন্তই হউক, ভক্তি বিরোধী কর্মের নাম, 
কল্মষ, ইহা গাট অন্ধকারের স্তায় ভক্তি-নেক্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।, 
কলিহুত জীবের এই কল্মব-তমঃ নাশের অন্ত গৌরহরি অজ ও উপাজ নামক 
বিবিধ অস্ত্র সহ অবতীর্ণ হন। তিনি বাহ তুলিয়া! হরিধবনি করিয়া প্রেম দৃষ্টে, 
চাহিলেই জীবের কল্মব নাশ হয় ও জীব গ্রেমনীরে ভাসিয়া যায়। 





* পরার সংখ্য। ৪১ হইতে ৪৯ 


২৩২ শ্রীপ্রীচৈতন্চরিতামূত তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


তাই শ্রীরপ গোস্বামী স্তবমালায় (২1৮ )--বলিয়াছেন-__ 

ধাহার ঈষৎ-হাস্ত-যুক্ত কৃপা কটাক্ষ জগদ্ধাসী জনগণের সর্বপ্রকার 
শোক হরণ করে, ধাহার সম্বন্ধে বাক্যারস্তেই কল্যাণ সমূহের 
উদয় হয়, যাহার পদাশ্রয়ে সকলেই কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারেন, 
সেই শ্রীচৈতন্তরূপী দেবতা আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন 1১২। 


ধাহার! শ্রীচেতন্তদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীযুখ দর্শন করেন, তাহাদের পাপ ক্ষয় 
হয় ও তাহারা প্রেমধন লাভ করেন । অন্তান্ত অবতারে অস্থুর নিধনের জন্চ 
সঙ্গে সৈম্ত ও অক্ত্রা্দি থাকে, কিন্তু শ্রীচৈতন্তের সঙ্গ_-অঙ্গ ও উপাঙ্গ। এই 
'অঙ্গ ও উপাঙগরূপ অস্ত্রেই তিনি স্বকার্ধ সাধন করেন। “অঙ্গ শব্দের অর্থ “অংশ” 
'মার 'উপাঙ্গ শব্দের অর্থ “অঙ্গের অবয়ব+। তাহার প্রমাণ আছে শাস্ত্রে, যথ1-_ 


ভাগবতের ( ১০।১৪।১৪ ) শ্লোক 

্রন্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন__তুমি যখন সর্বজীবের আত্মা তখন 
তুমি কি নারায়ণ নও? নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শবের অর্থ 
আশ্রয়। জীব সমূহ ধাহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ। 
অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই নারায়ণ। হে অধীশ ! তুমি সকল 
লোকের সাক্ষী, ( অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত-ভবিষ্যৎ-ব্তমান কর্ম 
সকল নিরীক্ষণ কর )। আর জীবের হৃদয় ও জল যাহার আশ্রয়, 
সেই নারায়ণও তোমার অঙ্গ বা মৃতি বিশেষ। তোমার অঙ্গ এই 


নারায়ণও সত্যবস্ত, তাহ! তোমার মায়া নহে । 1১৩। 

এই শ্রোকের ভাবার্থ এই-- 

জলশায়ী অন্তর্ধামী নারায়ণগণ (অর্থাৎ কারণার্ণবশারী, গর্ভোদশায়ী ও 
ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণগণ ) তোমার অংশ, তুমিই মুল নারায়ণ। অঙ্গ শবে 
অংশ বুঝায়, সেই অংশ সত্যবস্ত, মায়িক বস্ত নয়, সব চিদানন্দময়। অদ্বৈত 
ও নিত্যানন্দ_-এই ছুই জন শ্রীচেতন্তদেবের অঙ্গ । অঙ্গের অবয়বকে উপাজ 
বলে। (শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উপাঙ্গ।) এই অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপী তীক্ষ অস্ত 
সর্বদ1 প্রস্ুর সঙ্গে বিরাজিত। এই সব.অস্ত্র পাও .দলনে সহ্থায়ক হয়্। 
সাক্ষাৎ হলধর বলরাম-_নিত্যানন্দ 4১ এবং সাক্ষাৎ ৎ মহাবিকু- 


পপ বাপ পন হজ 


* পয়ার সংখ্যা ৫০ ছইতে ৫৯ 











তৃতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৩৩ 


অদ্বৈতাচার্ধরূপে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। শ্রীবাসাদি পারিষদ্সৈম্ত সঙ্গে নিত্যানন্দ 
ও অদ্বৈতাচার্ধ ছুই সেনাপতি--কীর্তন করিয়া চলেন। নিত্যানন্দ দলগন 
করেন পাষগুদের, এবং অদ্বৈতাচার্ষের হুঙ্কারে পাপ-পাধণ্তী পলাইয়। যায়। 

শ্ীরুষ্ণচৈতন্ত সংকীর্তন প্রবর্তক । ধাহারা সংকীতন বজ্জে তাহার ভজন! 
করেন, তাহারা ধন্ত, তীহারা স্থমেধা (১)। এতদ্ব্তীত সংসারের সমস্ত- 
জীবই বুদ্ধিহীন। কারণ সর্বিধ যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণ নাম কীর্তনরূপ যক্ঞই শ্রেষ্ঠ । 
(একবার মাত্র কুষ্ণ নাম উচ্চারণে যে ফল হয়, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞেও তত 
ফল হয় না) ) খিনি বলেন কোটি অশ্বমেধ বজ্জের ফল, একবার কৃষ্ণচনাম 
উচ্চারণের ফলের সমান, তিনি পাষণ্ড । তিনি নামের মাহাত্ম্য খর্ব করায় 
নামাপরাধে যম তাহাকে দও দেন। ভাগবত সন্দর্ভ গ্রচ্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীজীব 
গোস্বামীও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 


ভাগবত সন্দর্ভে (১।২ )-- 

যিনি অন্তরে কুষ্ণবর্ণ ( নন্দনন্দন ), কিন্তু বাহিরে (শ্রীরাধার গৌর 
কান্তি অঙ্গীকার কারয়।) গৌরবর্ণ হইয়াছেন, এবং যিনি (অদ্ৈত- 
নিত্যানন্দ গ্রীবাসাদিরূপ ) অঙ্গাদি ছার স্বীয় মহিম। প্রকাশ করিয়াছেন, 
সেই শ্্রীকৃষ্চৈতন্তকে আমরা কলিষুগে লংকীত্তন-প্রধান যজ্ঞ দ্বারা 
আশ্রয় করিয়াছি 1১৪। 

উপপুরাণে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিতেছেন-_হে 
ব্যাসদেব, কোনও কলিযুগে আমি স্বয়ং সন্ন্যাসাশরম গ্রহণ করিয়া পাপ- 
হত মনু্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।১৫। 


বয়ং শ্রীরুষ্ণ যে শ্রীকষ্ণচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হুইয়াছেন, শ্রীমদ্তাগবত, 
মহাভারত, আগম, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ বিদ্মান। ০পচক যের্ধপ 
-বুক্ষ-কোটরে উপস্থিত থাকিয়া সুর্যকিরণ দেখিতে পায় না, অভ্ক্তগণও 
সেইন্বপ শ্্রীরু্কচৈতন্তের নান! প্রকট প্রভাব, অলৌকিক কর্ষ ও অস্গুতাব 
প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহ দেখিতে বা অগ্গভব করিতে পারে না। 


(১) আুমেধ।--বুদ্ধিমান্‌। 
,ক্গ পয়ার সংখ্যা ৬০ হইতে ৬৮ 
১১. 


৩৪ শ্রীশ্রীচৈতগ্ুচরিতামুত তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

যমুনাচার্ধের স্ভোত্রে আছে € ১৫) 

হে ভগবন্! তোমার পরমোৎকুষ্ট স্বভাব, রূপ, আচরণ ও সত্বগুণ 
দর্শন করিয়া, প্রবল শাস্ত্র সমূহের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং দৈব ও 
পরমার্থ বিষয়ে প্রসিদ্ধ পগ্ডিতগণের অভিমত জানিয়াও অস্থ্র-প্রকৃতি 
লোকগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না 1১৩। 

ভগবানকে জানিবার সর্বপ্রকার উপায় উপস্থিত থাকিলেও অভক্তগণ 
ভগবান্কে জানিতে পারেন না। কিন্তু প্রভু নিজেকে গোপন করিবার নান। 
প্রকার প্রয়াস করিলেও ভক্তগণ তাহাকে জানিতে পারেন । 

যমুনাচার্ধের স্তোত্রেই আছে € ১৮) 

হে ভগবন্‌! তোমার প্রভৃত্বের স্বরূপ--দেশ, কাল ও পরিমাণের 
সীমার অতীত ; ইহার সমান বা ইহ] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই । 
সেই স্বরূপকে স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে তুমি সর্বদা গোপন রাখিতে 
চেষ্টা করিলেও তোমার কোন কোন অনন্যভক্ত তাহা সর্বদা দর্শন 
করিয়। থাকেন ।১৭। | 

ধাহাদের স্বভাব অস্থরের ভ্তায় তক্তিহীন, তাহারা কখনও কৃঞ্চকে 
জানিতে পারে না। আর ভক্তজনের নিকটে কৃষ্ণ কখনও গোপন থাকিতে 
পারেন ন1। 

পদ্পুরাণে আছে-_ 

এই জগতে ছুই প্রকার জীব স্থষ্ট হইয়াছে--এক দৈব, অপর 
আন্ুর । ধাহারা বিষ্ুভক্ত তাহার! দৈব, আর ধাহার! তাহার 
বিপরীত তাহারা আস্ুর |১৬। 

ভক্ত অদ্বেতাচার্ষের প্রার্থনায় কৃষ্ের নরলীলা প্রকটন 

প্রীমদ অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর ভক্ত অবতার । ইনিই প্রীরুষ্জের অবতীর্ণ 
হওয়ার কারণ। ইহার হঙ্কারে (প্রার্থনায় বিগলিত হইয়াই) শ্রী 
নরলীল। প্রকট করেন। 


* পয়ার সংখ্যা ৬৯ হইতে ৭২ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ আদিলীলা 


৩০৫ 


শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে চাহিলে প্রথমেই পিতামাতা, গুরু প্রভৃতি 
সমস্ত মান্তজনকে প্রেরণ করেন ধরা ধামৈ। এইভাবে মাধবেন্ত্রপুরী, ঈশ্বরগুরী, 
শচীমাতা, জগন্নাথ মিশ্র ও অদ্বৈতাঁচার্য প্রভৃতি সকলের এক সঙ্গে প্রকট 
হইল। অদ্বৈতাচার্ধ অবতীর্ণ হইয়া! দেখিতে পাইলেন-_-সমস্ত সংসার কৃষ্ণতক্তি- 
গন্ধহীন, সকলেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনক বিষয় ব্যাপারে নিষুক্ত। কেহ পাপে, 
কেহ পুণ্যলাভার্থে বিষয় ভোগ করে; তাহাদের ধর্ম-কর্মে ভক্তির গন্ধমাত্রও 
নাই, যাহাতে ভবরোগ নাশ হইতে পারে। লোকের নিদারুণ টৈষগিক বুদ্ধি 
দেখিয়া আচার্ষের হৃদয় করুণায় দ্রব হইল । তিনি মনে মনে তাবিতে 
লাগিলেন--কি প্রকারে লোকের কল্যাণ হইতে পারে ? যদি শ্রীরুষ্ স্বয়ং 
অবতীর্ণ হন, এবং আপনি আচরণ করিয়া ধর্ম প্রচার করেন, তবেই জীব উদ্ধার 
পাইতে পারে । হরিণাম ব্যতীত কলিকালে আর ধর্ম নাই। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন -কি উপাঁয় অবলম্বন করিলে কলিকালে শ্রীরুষ্ণের অবতার 
সম্ভবপর হইতে পারে। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলেন- শুদ্ধভাবে শ্রীরুষ্ণের 
আরাধনা করিবেন এবং নিরন্তর অতি দীন ভাবে তাহার চরণে প্রার্থন। 
জানাইবেন। সংকল্প স্থির হইল-_ 

আনিয়। কৃষ্ণেরে করে" 6১) কীতন সঞ্চার । 
তবে সে 'অদ্বৈত” নাম সফল আমার ॥ 

রুষ্চকে ধরা ধামে আনিয়| কৃষ্ণনাম কীর্তন প্রচার করাইব, তবেই আমার 
অদ্বৈত নাম সফল হইবে। 

কৃষ্ণকে কোন্‌ আরাধনায় বশীভূত করিবেন-চিন্তা করিতে করিতে একটি 
গ্নেকের কথ! তাহার মনে উদয় হইল। 


হরিভক্তিবিল!সে গোঁতষীয় তন্ত্রের বচন € ১১১১০ )- 
একদল তুলসীর সহিত এক গণ্ষ জল দিলেই ভক্তবৎসল 
ভগবান্‌ ভক্তগণের নিকটে আপনাকে বিক্রয় করেন 1১৯ 


এই ক্লোকের তাৎপর্য আচার্ধ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে 


(১) করেৌ?-করিব । 
* পয়ার সংখ্যা ৭৩ হইতে ৮৪ 


৩৬ প্ীপ্রীচেতন্তচরিতামুত তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ব্যক্তি গ্রীতির সহিত তুলসী ও জল গ্রীকঞ্ণচকে সমর্পণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
কাছে থণী হইয়া! পড়েন। তিনি শ্রীতিপুর্ণ জল ও তুলসীর যোগ্য ধন আর 
খু'জিয়! পান না, যাহাতে এ খণ শোধ করিতে পারেন। তাই ভগবান্‌ 
তক্তের নিকটে দেহ বিক্রয় করিয়া খণ শোধ করেন। এই ভাবিয় আচার্ধ 
আরম্ভ করিলেন শ্রীকৃষ্ণের আরাধন1]। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম স্মরণ করিয়। 
অচ্ুক্ষণ গঙ্গাজল ও তুলসী মঞ্জরী সমর্পণ করিতে লাগিলেন, এবং গভীর 
হুগ্কারে আহ্বান করিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণকে | ভক্তের আকুল আহ্বামে 
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীকষ্ণ। ভক্ত বাঞ্কাকলপতরু ভগবান্‌ ভক্তের ইচ্ছায় ধর্ম রক্ষার্থ 
অবতীর্ণ হইলেন। ইহাই শ্রীচৈতন্ত অবতারের মুখ্য কারণ। 


ভাগরতে আছে (৩৯১১ )- 

হে নাথ ! বেদাদি শান্ত শ্রবণে তোমাকে লাভ করার পন্থা! অবগত 
হওয়া! যায়, সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে যে সব ভক্ত তোমাঁগত প্রাণ 
হইয়াছেন, তুমি তাহাদের হৎসরোজে অধিষ্ঠান কর । সেই ভক্তগণ 
স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে তোমার যে যে রূপের ধ্যান করেন, তুমি তাহাদের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রযুক্ত সেই সেই রূপেই প্রকটিত হও ।২০। 


এই ক্লৌকের সারমর্ম এই--ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার । 

মঙ্গলাচরণেব চতুর্থ শ্লোকের ০১) ব্যাখ্যায় এই সিদ্ধান্তই স্থির হইল যে 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ ব্রজ-প্রেম প্রচারের জন্ত জীবের প্রতি করুণা বশত: প্রীগৌরাঙ্গ 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

আমি শ্রীর্ূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্জী কৃষ্ণদাস। টচতন্- 
চরিতামুত সামান্ত বর্ণন! করিলাম। 


শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামুতের আদিখণ্ডে আশ্ীধাদ মঙ্গলাচরণে 
চৈতন্তাবতারের সামান্ত কারণ নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


সেশপেপিপপপশ শশী পশীশি 


€৯) প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত । 
* পয়ার সংখ্যা ৮৪ হইতে ৯২ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্রীচৈতন্য অবতারের মুল প্রয়োজন 


শ্রীচৈতন্ প্রসাদে বালকও ( অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তিও ) শাস্ত্র দর্শন 
করিয়। ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গ রূপের তত্ব নিরূপণ করিতে 
সমর্থ হয় ।১। 


জয় শ্রীচৈতন্ত, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরতক্তবৃন্দ। 


প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকের অর্থ পুর্ব পরিচ্ছেদে 
কর! হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদে পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছি, ভক্তগণ 
শ্রবণ করুন। ক্লোকের মূল তাৎ্পধ বিশ্লেষণের পূর্বে ভূমিক] শ্বরূপে অর্থ 
সম্বন্ধে কিছু আভাস দিতেছি । শ্লোকের সংক্ষিগুসার এই--নাঁম ও প্রেম 
প্রচারের উদ্দেশ্তেই শ্রীগৌরাজদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন! এই কারণটি সত্য, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা বহিরঙ্গ (অর্থাৎ বাহক কারণ ),* 
অন্তরঙ্গ ( অর্থাৎ মুখ্য ) আর একটি কারণ আছে, তাহ! বলিতেছি। শান্ত্রেতে 
পাই--দ্বাপর ধুগে পৃথিবীর ভার হরণের ভন্ত শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু ভূভার হুরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য নহে, ( অন্দুর বিনাশাদি দ্বারা ) জগৎ 
পালন--স্থিতিকর্তা €(ক্ষীরোদশায়ী ) বিষ্ণুর কর্ম । কিন্তু যে সময় ভূভার 
হরণের নিমিত্ত বিষ্ণুর অবতরণের সময় হইল, সেই সময়ে হুইল শ্রীরুষ্ণের 
অবতরণেরও সময়। পুর্ণ তগবান্‌ যখন অবতরণ করেন, তখন সমস্ত 
অবতারই আলিয়া তাহার সহিত মিলিত হন। (€ পরব্যোমাধিপতি ) 
নারায়ণ, (বান্ছুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যন্স ও অনিরুদ্ধ-_-এই ) চতুর্বন্হ, মঞ্চ, 
কুর্মাদি অবতার, যুগাবতার, মন্বস্তরাবতার প্রভৃতি সকলে শ্রক্কষ্চের বিগ্রহে 
মিলিত হুইয়! অবতীর্ণ হন। পূর্ণ তগবান্‌ শ্রীন্কষ্চ এই তাবেই অবতরণ 
করেন। অতএব বিষ্ণু যখন শ্রীকষ্ণের শরীরেই মিলিত হন, তখন বিঞুটর দ্বারাই 


শত শা পপ 
পি শা শন 





০ 


* পয়ার সংখ্যা! ১ হইতে ১২ 


৩৮ শরীশ্রীচৈতগ্তচরিতা মৃত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


 স্রীকু্ অন্ুর সংহার করেন। এই অন্থর সংহার অবতারের আগ্চুষঙ্গিক কার্য 
মাত্র ; যেজন্য তিনি অবতার হন, তাহার মুল কারণ বলিতেছি। 

প্রেমরস নির্যাস আম্বাদন ও রাগমার্ণের ভক্তি প্রচারের ইচ্ছাই শ্রীকষ্ণ 
অবতারের মুখ্য কারণ। শ্রীকৃষ্ণ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি এবং পরম করুণ--এই 
ছুই কারণে তাঁহার মনে এই ইচ্ছার উদ্গম হয়। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪1১৯) শরীক ব্লিয়াছেন-- 

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমার ভজন করে, আমি সেই 
ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে 
আমারই ভজন-পথ অনুসরণ করিয়া থাকে |২ 


হক আরো বলিয়াছেন-যে সমস্ত ভক্ত আমার পুত্র? আমার সখা, 
আমার প্রাণপতি--এইরূপ ভাবে আমার প্রতি শুদ্ধভক্তি প্রদর্শন করে, 
(তাহাদের মনে আমার প্রতি শ্রশ্বর্ষের লেশমাত্র থাকে না,) তাহার। 
আপনাকে বড় মনে করে এবং আমাকে মনে করে সমান বা হীন, আমি 
সর্বভাবে তাহাদের অধীন (বশীভূত )। 


তাগবতে আছে € ১০।৮২।৪৪ )-- 

শ্রীকৃ্ক গোগীদিগকে বলিয়াছেন- আমার প্রতি ভক্তি দ্বারাই 
প্রীণিগণ অমৃতত্ব বা আমার নিত্য পার্ধদত্ব লাভ করিয়া থাকে । 
অতএব আমার প্রতি আমাকে আকধণ করিবার মত ন্সেহ যে 
তোমাদের আছে, তাহা খুব ভাগ্যের কথা 1৩। 


মাতা আমাকে পুক্রভাবে বন্ধন করেন, অতি হীন জ্ঞানে লালন পালন 
করেন। সখাগণ বিশুদ্ধ সথ্যপ্রেমে আমার স্কদ্ধে আরোহণ করিয়] বলেন-_ 
তুমি কোন্‌ বড়লোক হে? আমিত তোমার সমান। প্রিয়! মান করিয়া 
ভর্খসন! করিলে, বেদোক্ত স্বতিপাঠ হইতেও আমাকে অধিক মুগ্ধ করে-_ 
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভত্সন। 
বেদস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ 


* পয়ার সংখ্যা ১৩ হইতে ২৩ 


“চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৩৯ 


এইব্রপ ম্বস্থুখ বাসনা হীন শুদ্ধতক্তি-সম্পন্ন (নন্দ যশোদার স্ায় পিতামাতা, 
বল মধুমঙ্গলাদির স্তায় সথা, শ্রীরাধিকাদির ন্তায় প্রিয় ) তক্ত সহ অবতীর্ণ 
হইব এবং নান। প্রকার অপূর্বলীল! সম্পন্ন করিব । বৈকুঠাদি ধামেও যে সমস্ত 
লীলার প্রচলন নাই, জগতে অবতীর্দ হইয়া! করিব সেই সমস্ত লীলা । সেই 
সমস্ত লীলার আনন্দ বৈচিত্রী দেখিয়া আমি নিজেই বিল্িত হইব। (অপ্রকট 
ধামে যে সমস্ত লীল। অনুষ্ঠিত হুয় না, অথচ প্রকট লীলায় অনুষ্ঠিত হইবে, 
তাহার একটি কাস্তা ভাব। এই লীলায় ) যোগমায়ার প্রভাবে ( আমার 
নিত্য স্বকাস্তা ) গোপীগণের আমার প্রতি উপপতিভাব হইবে । আমাদের 
রূপে গুণে পরস্পরের মন নিত্য হরণ করিবে, যোগমা য় যে ইহ করিতেছেন 
তাহা! আমিও জানিৰ না, € আমার নিত্য স্বকাস্তা) গোপীগণও বুঝিতে 
পারিবেন না। বেদধর্ম, লোকধর্ম, গৃহ্ধর্ম ত্যাগ করিয়া গভীর অচ্ুরাগবশতঃ 
আমর] পরম্পর মিলনের চেষ্টা করিব। ধৈবক্রমে কোন সময়ে মিলন ঘটিবে, 
কোন সময়ে ঘটিবে না। জগতে অবতীর্ণ হইয়া আম্বাদন করিব এই সব রস- 
নির্যাস এবং এইভাবে দাস্ত, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর--সমস্ত রসের ভক্তগণের 
প্রতি করিব অনুগ্রহ । ব্রজের এই (প্রশখর্ধ জ্ঞানহীন, একমাত্র কৃষ্ণ-সুখের 
উদ্দেস্তে অনুষ্ঠিত ) অন্গরাগের কথা শুনিয়া ভক্তগণ যেন বর্ণাশ্রম ধর্ষের কর্মাদি 
ত্যাগ করিয়া রাগ মার্গে আমাকে ভজন করেন। 


ভাগবতে € ১০।৩৩।৩৬ ) আছে - 

ভক্তদের প্রতি অন্থুগ্রহ প্রকাশের জন্য ভগবান নরদেহ ধারণ 
করিয়৷ সর্বচিত্তহারী লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। ইহা! শুনিয়। জীব 
যেন তগপরো ভবেৎ অর্থাৎ ভগব€ পরায়ণ হয় 181 


মুল ক্লোকে “তৎপরো! ভবেৎঃ অর্থাৎ 'ভগবৎপরায়ণ হইবে” কথাটি আছে) 
এখানে “ভবে শব্দে বিধিলিউ, ক্রিগ্নাপদ ব্যবহারের তাৎপর্য এই--কষ্চলীলার 
কথ। ভক্ত-মুখে শুনিয়া ভগবৎ পরায়ণ হওয়া অবশ্য কতব্য, নতুবা প্রত্যবান্ব 
হইবে। 'অতএব প্রেমরস আস্বাদন ও রাগমার্গের ভক্তির প্রচারের ইঞ্ছাই 
শ্রীকষ্ণের প্রাকট্যের প্রধান কারণ, অস্থুর সংহার আনুষঙ্গিক ৰা গৌগ 
কারণ মাত্র। 


* পয়ার সংখ্যা ২৪ হইতে ৩২ 


৪০ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামুত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


শীষের অবতরণের কারণ বলিলাম, এক্ষণে শ্রীচৈতন্তাবতারের কারণ 
বলিতেছি। শ্রীচৈতন্তরূপী শ্রীকষ্ণই পূর্ণ-ভগবান্। হ্থুতরাং হরিনাম প্রচাঁর- 
রূপ ধুগধর্ম তাহার কার্ধ নহে । কোন কারণে শ্রীভগবানের অবতরণের ইচ্ছা 
হইলে সে সময় ষুগধর্ম প্রবর্তনের সময়ও উপস্থিত হয়। ছ্তরাং ভক্তগণ সহ 
অবতরণ করিয়া! তিনি গ্রেম'ও নাম সংকীর্তন উভয়ই স্বয়ং আশ্বাদন করেন । 
জ্ীরুষ্ণচৈতন্ত স্বয়ং নাম-প্রেম আস্বাদন করায় সর্বসাধারণের মধ্যে এমন কি 
চণ্ডালাদি হীন জাতির মধ্যেও নাঁম সংকীর্তন প্রচারিত হইয়াছে এবং সংসার- 
বদ্ধ জীব নাম-প্রেমের মাল! গলায় পরিয়াছেন। এইবূপে তক্তভাব অঙ্গীকার 
পূর্বক আপনি আচরণ করিয়া নাম সংকীর্তনাদি তক্তিধর্ম জগতে প্রচার 
করিয়াছেন । 

ভক্ত চতুবিধ। ইহারা দাণ্ত, সখ্য, বাৎসলা বা শৃঙ্গার এই চারি ভাবের 
আশ্রয় । নিজ নিজ ভাবকে শ্রেঠ মনে করিয়া ভাবের অন্থকূল সেবা 
স্বারা ইহার! শ্রীরুষ্ণকে শ্রুখী করিয়া আনন্দ অন্ুভব করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ 
ভাবে বিবেচনা! করিলে দেখা যাইবে শৃঙ্গারেই সকল রস হইতে মাধুর্য 
অধিক। 


ভক্তিরসামুত সিদ্ধুর দক্ষিণ-বিভাগে স্বায়িতাব-লহরীতে আছে (৫1২১) 

( শান্ত, দ্রাস্, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর )-_-এই পঞ্চবিধ মুখ্য রতি 
উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য বিশিষ্ট হইলেও বাঁসনাভেদে কোনও রতি কোনও 
ভক্তের বিশেষ রুচিকর হইয়া থাকে 1৫। 


শৃলার রসে সর্বাপেক্ষা অধিক মাধুরী বলিয়া এই রসকে “মধুর রস* বলে।' 
ইহ! আবার দ্বিবিধ__স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়] মধুর রসেই সর্বাপেক্ষা বেশী 
বসের উল্লাস। ব্রজধাম ব্যতীত অন্যত্র ইহার অন্তিত্ব নাই। ব্রজবধূগণের 
মধ্যেই এই পরকীয়া! কাস্তাপ্রেম দুষ্ট হয় । তবে শ্রীরাধিকার মধ্যেই এই প্রেমের 
শেষ সীম! ( বা মাদনাখ্য মহাভাব )। শ্রীরাধার প্রেম প্রৌট ( অর্থাৎ অতিশয় 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ), নির্মল ( অর্থাৎ স্ব সুখ বাসনাশুন্ত ) এবং সর্বোস্তম। একমাক্র 
এই রাঁধা-প্রেম দ্বারাই শ্রীরুষ্চের মাধুর্ব পুর্ণতমভাবে আস্মাদিত হইতে পারে। 
অতএব রাধাতাৰ অঙ্গীকার করিয়া গৌরহরি স্বীয় মনোবাঙ্জা পূর্ণ করেন। 


ক হাসমত ১ প্ ২১, সপ ০ পিপিপি পসিিস্পিস্পীল ২ ০ ১ শশী 


* পয়ার সংখ্যা ৩৩ হইতে ৪৫ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৪১ 
তাই ভ্তবমালায় ১ম চৈতন্তা্টকে (২) আছে-_ 
শ্রীচৈতম্যদেব ইন্দ্রাদি দেবগণের ছূর্গন্বরূপ, উপনিষদের একমাত্র 
লক্ষ্য, যুনিগণের সবস্য, ভক্তবৃন্দের মাধুধ স্বরূপ এবং পঙ্কজনয়না ব্রজ- 
সুন্দরীদিগের (বা শ্রীরাধার ) প্রেম নির্যান। সেই শ্্রীচৈতন্তদেবই 
কি আবার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন ? ৬ 


স্তবমালার ২য় চৈতন্তাষ্টকে (৩) আছে 

যিনি প্রণয়িনী ব্রজ সুন্দরীগণের অপরিলীম ও অনির্বচনীয় রস- 
সমূহ পরম কৌতুহলে অপহরণ করিয়াছেন এবং উহা! উপভোগের 
অভিপ্রায়ে তাহাদের ছ্যতি (স্বীয় অঙ্গে ) প্রকটিত করিয়া নিজের 
শ্যাম-কানস্তি আবরিত করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্তরূগী শ্রীকৃষ্ণ 
আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন 1৭। 


যে উদ্দেশ্টে শ্রীকুষ্ণ ব্রজালনাগণ বা প্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা 
বল! হইল এবং নাম সংকীত্ন প্রচারবূপ যুগধর্ম স্থাপন সন্বন্ধেও বলা হইল। 
এখন প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত মঞ্জলাচরণের পঞ্চম শ্রোকের বিচার করিয়া 
ব্রজাগণাভাব বা রাধাঙাব গ্রহণের মূল উদ্দেশ্ত সন্বন্ধে ধলা হইতেছে। 
এতক্ষণ যাহ! বলা হইয়াছে তাহা গ্নোকার্থের আভাস মাত্র, এখন মূল অর্থ 
প্রকাশ করিতেছি! 


পঞ্চম শ্লোকটি শ্রীরপ গোস্বামীর কড়চাঁয় আছে, শ্লোকটি এই-- 

শ্রীরাধিক! শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের. বিকার স্বরূপ। ( অর্থাৎ বিগ্রহ 
স্বরূপ ) হলাদিনী শক্তি ৷ এজন্য € শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ) 
তাহারা একাত্মবা। কিন্তু একাত্মা হইয়াও তাহারা অনাদি কাল 
হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আছেন । এক্ষণে এই 
কলিযুগে সেই ছুই দেহ একত্ব প্রাপ্ত হইয়। শ্ীচৈতন্ নামে গ্ুকট 
হইয়াছেন। এই রাধাভাব কাস্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার 
করি ।৮ 


০ নিলা 





* পয়ার সংখ্যা ৪৬ হইতে ৪৮ 


৪২ শ্রীশ্রী চৈতন্তচরিতা মৃত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


রাধাকুষ্ণ স্বরূপতঃ একই আত্মা । লীলারস আম্বাদনের জন্ তাহারা ছুই 
দেহ ধারণ করিয়া পরস্পরের সহিত লীল। বিলাস করেন। এই রস আস্মাদনের 
উদ্দেস্তেই দুইদেহ একত্র হইয়া একই বিগ্রহ শ্রীকুষ্ণচৈতন্তরূপে আবিভূর্তি 
হইয়াছেন। এইজগ্ত রাধাকৃষ্ণের একাত্মতার কথাই বিবৃত করিতেছি, ইহ! 
হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা 'কীতিত হইবে । প্রীরাধিকা শ্রীরুষ্ণের প্রণয়- 
বিকার, স্বরূপশক্তি, ইহার অপর নাম “হনাদিনী”। আহলাদ্িত করেন বলিয়া এই 
শক্তির নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনী ঞঞ্চকে আনন্দ আস্বাদন করায় এবং 
ভক্তগণেরও আনন্দের পরিপুষ্টি সাধন করে। পগ্রকঞ্চ স্বরূপে সৎ চিৎ ও 
আনন্দে পুর্ণ। একই চিৎ শক্তির তিনটি রূপ, আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে 
সন্ধিনী এবং চিদংশে সংবিৎ। সংবিৎ শক্তিদ্বারা জান। যায় বপিয়। সংবিৎকে 
জ্ঞান" শক্তিও বলে। 

বিষ্ুপুরাণে (১/১২।৬৯ ) আছে-- 

হে ভগবন্! তুমি সর্বাধিষ্ঠানভূত; ( আহ্লাদকরী ) হলাদিনী, 
€ সত্বাবিষয়ক ) সন্ধিনী এবং (জ্ঞান বিষয়ক ) সংবিৎ-_এই ত্রিবিধ 
শক্তি তোমাতেই একা অবস্থিত, (জীবে নাই )। কিন্তু হলাদকরী 
সাত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং এই উভয়ের মিশ্রা রাজনী-_-এই 
তিনটি শক্তি তোমাতে নাই (কিন্তু জীবে আছে) কারণ তুমি প্রাকৃত 
সত্বাদিগুণ বর্জিত 1৯। 


সন্ধিনীর সার অংশ (অর্থাৎ চরম পরিণতির ) নাম “শুদ্ধসন্ত্ । এই শুদ্ধ- 
সম্ত্বে ভগবানের সন্বা অবস্থা করেনশ। ম৩1, পিত1, স্থান ( অর্থাৎ 
গোকুলাদি ধাম), গৃহ € অর্থাৎ কুঙ্জাদি) ও শয্যাপন-_ শ্রীকষ্ণের শুদ্ধসন্ত্বের 
বিকার (বা পরিণতি )। 


তাগবতে (8৩1২৩ ) আছে-- 

মহাদেব বলিলেন--বিশুদ্ধ সত্বকে বন্থদেব বলে; কারণ পরম- 
পুরুষ বাহ্দেব অনাবৃত হইয়া সেই বিশুদ্ধ-সত্বে প্রকাশিত হুন। 
আমি সেই অধোক্ষজ ( অর্থাৎ ইন্ড্রিয়াতীত ) ভগবান্‌ বাস্থদেবকে 
মনঘ্বারা সেবা করি 1১০। . 


সর ০ মস 








০৯ 


* পরার সংখ্যা ৪৯ হইতে ৫৭ 


সপ উপ আচ আট 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ . আদিলীলা ৪৩ 


(সদ্ধিনী শক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইল। এক্ষণে সংবিৎ শক্তির পরিচয় 
প্রদত্ত হইতেছে। ) শ্রীকুষ্ণই যে স্বয়ং তগবান্‌-_-এই জ্ঞানই সংবিৎ শক্তির 
চরম-অভিব্যক্তির ফল! ব্রহ্ম সন্দ্ধীয় জ্ঞানাদি কৃষ্ণের ভগবন্ধা জ্ঞানের অস্তভূরক্ত। 
( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং তগবান্‌ বলিয় জ্ঞান হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা গ্রভৃতি 
সম্বন্ধেও জ্ঞান হয়।) 


রাধাতন্ব 


টা 
(হ্লাদিণী শক্তির সার--“প্রেম'। প্রেমের সাঁর-“ভাব', তাবের পরাকাষ্ঠা 
মিহাতাব” | শ্রীরাধা মহাভাব শ্বরূপা, তিনি সর্বগুণের আকর। কৃঞ্চকান্ত1- 
গণের মধ্যে শর্বশ্েষ্ট1_-মহাভাব স্বরূপা-_শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।) 
সবগুণ খনি কৃষ্ু-কান্ত। শিরোমণি ॥ 


উজ্জর্পনীলমণিতে শ্রীরাধা প্রকরণে আছে (২)- 
শ্রীরাধা ও চক্দ্রাবলী__-এই উভয়ের মধ্যে (শ্রীরাধা ১সর্বপ্রকারেই 


্রেষ্ঠা। কারণ ইনিহাভাব স্বরূপা এবং সর্বপ্তণে অতিপ্রধানা )১১। 


(শ্রীরাধার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, কায়া--সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, তিনি শ্রীরফের 
স্বরূপ শক্তি ও লীলা সহচরী।) 


ব্র্থাসংহিতাঁয় আছে (৫1৩৭ )-_ 

ব্রহ্মা কহিলেন- আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজন! করি! 
তিনি সমস্ত গোলোকবাসী ও অন্টান্ত প্রিয়জনের পরম প্রিয় হইলেও 
স্বকাস্তারূপে প্রসিদ্ধ ব্রজদেবীগণের সঙ্গেই গোলোকে বাস করিম! 
থাকেন। কারণ ই'হার। আনন্দ চিন্ময় প্রেমরসেই গঠিত এবং গোবিন্দের 


হলাদিনী শক্তিম্বরূপ 1১২। 


রাধা কিতাবে শ্রীকুঞ্ষকে আনন্দ রস আস্বাদন করান এবং কিভাবে 
তাহার ক্রীড়ার (অর্থাৎ লীলার ) সহায় হন বলিতেছি। ক্ৃষ্ণকাস্তাখণ 


* পয়ার সংখ্যা &৮ হইতে ৬২ 


৪8 শ্ীপ্রীচেতন্তচরিতামূত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ব্রিবিধ। এক-_লক্ষীগণ (১), দ্বিতীয়_দ্বারক1] মথুরার রুক্সিণী প্রতৃতি 
মহিষীগণ এবং তৃতীয়-_ব্রজাঙ্গলাগণ । এই ব্রজাঙ্গনাগণই কাস্তাগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । শ্রীরাধিক1 হইতেই অন্তান্ত কাস্তাগণের আবির্ভাব হুইয়াছে। শ্রীকষ্ঃ 
অবতারী, শ্রকুষ্ণ হইতেই বিভিন্ন অব্তারের উতদ্তব। সেইরূপ শ্রীরাধা 
ংশিনী এবং তিন শ্রেণীর ভগবৎ-কাস্তা শ্রীরাধ! হইতেই আব্ভুতি হহয়খছেন। 
লক্্মীগণ শ্রীরাধার বৈভব বিলাসরূপে অংশরূপ, মহিষীগণ তাহার বৈভব- 
প্রকাশ স্বরূপ এবং ব্রজদেবীগণ রসটৈচিত্রীর জন্ত আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে 
শ্রীরাধার কায়ব্যহরূপ )। বহুকাস্তা ব্যতীত রসের উল্লাস হয় না। (শৃঙ্গার 
রসাজ্মিকা ) লীলার সহাঁয়ের জন্তই শ্রীরাধার ব্রজদেবী বিগ্রহে বনুকান্তারূপে 
প্রকাশ। এই বছ প্রকাশ দ্বার| নান। ভাব ও নানা! রসভেদে শ্রীকুষ্ণকে রাসাদি 
লীল। আম্বাদন করান হয়। সর্বকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা শ্রীগোবিন্দের আনন্দ- 
দায়িনী, শ্রীশোধিন্দের মোহিনী, শ্রীগোবিন্দের র্বস্থ। ) 
বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে আছে__ 
দেবী কষ্চময়ী প্রোক্ত1 রাধিকা পরদেবতা1। 
সর্বলক্ষমীময়ী সব-কান্তিঃ সন্মোহিনী পরা ॥১৩॥ 


/ ভ্রিরাধিকা__দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকাস্তি, 
পি ও পরা বলিয়া কীতিত]।১৩ | 


( “দেবী” শব্দের দিব-্ধাতুর অর্থ ছ্্যতি ধরিলে ) দেবী অর্থ--গ্যোতমান। 
(জ্যাতির্ময়ী ), পরমান্ছুন্দরী। আবার (দিব্‌ থাভুর অর্থ জ্রীতি ব। পুজা ধরিলে) 
দেবী অর্থে শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণ পুজ1 ও কৃষ্ক্রীড়ার ( অর্থাৎ লীলার ) আবাস- 
স্বল নগরী বুঝায়। 


€১) লক্মীগণ- পরব্যোমের ভগবৎ স্বরূপগণের কাস্তা গণ । 

(২) বিলাস, প্রকাশ ও কায়ব্যহ শব্দের অর্থ ৯ ও ১০ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 

বৈতব-_য হারা স্ব্ধপে মূল স্বূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে মূল 
স্বরূপ অপেক্ষা! ন্যুন, তাহাদেরে বৈভব ও প্রাতব বলে। প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে- 
শক্তির বিকাশ অধিক। 
.* পয়ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৭২ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৪৫ 


'কিষ্মষী। শব দ্বার! বুঝাইতেছে-ীরাবিকাব অন্তরে বাহিরে কেবল কৃষ্ণ । 

তাহার নেত্র যেখানে পড়ে সেখানেই রষ্ণ প্কুরিত হন |) 
“কুষ্ণমধী'-_কষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। 
যাই যাহা পেত্র পড়ে তাই! কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ 

'কৃষ্ণময়ী' শবেব আর এক অর্থ হইতে পারে। (শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় ও রসময়, 
ইহাই শ্রীরঞ্ণের স্বরূপ । শ্রীরাধা তাহারই (হলাদিনী) শক্তি) শক্তি ও শক্তি- 
মানের অভেদ বশতঃ উ্ষে একরূপ, শ্ৃতরাং বাধিক1 কৃষ্ণময়ী | 

“রাধিকা” শব্দের বাঁধ, ধাতুব অর্থ আবাধনা । যিনি কৃষ্ণ বাঞা। পুরণ রূপ 
আরাধনা কবেন, তাহাব নাম “বাধিকা' বলিয়। ভাগবত পুবাণে কীতিত 
হইয়াছে । ) যথা__ 

ভাগবত ( ১০।৩০।২৮ )-- 

(শারদীয় মহাবাসে শ্রী শ্রীরাধিকাব সহিত অন্তরহিত হইলে গোগপীগণ 
শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীরাধিকার পদচিহ্ব একত্রে দেখিতে পাইয়া বলিলেন )-- 


এই রমনী দুঃখগারী, ( অভীষ্ট বস্তু প্রদানে সমর্থ ) ঈশ্বর ভগবান্‌ 
গোবিন্দকে নিশ্চয়ই আরাধন! দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। সেজন্য 


তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া ইহাকে গোপনীয় স্থানে আনয়ন 
করিয়াছেন 1১৪। 


শ্লোকে উল্লিখিত “পরদেবতা' শব্দের তাৎপর্ধ এই যে,_-এই পরদেষ্ষত? 
(্রিরাধিকা সবজন পুগ্যা, সর্বপালিকা ও সবজগতের মাতা । 

পর্বলক্ষমীমষীঃ শব্ধের তাৎপর্য এই যে, বৈকুষ্ঠের লক্ষমীগণের মূল আশ্রয় 
বা অংশিনী বলিয়। শ্রীরাধিকা সবলক্মীষয়ী। এই শর্ষের আর একটি অর্থ 
হইতে পারে। সবলক্ধ্মী বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ষড়বিধ ্রশ্বর্থ বুঝায়। শ্রীরাধ! 
্ীক্চের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, সুতরাং সর্বশক্তিবর্ধ, সর্বশক্তি গরীয়সী 1) 

পর্বকান্তি শবের তাৎপর্য এই--“কান্তি' শব্দের অর্থ সৌন্দর্ঘ ও শোভা ।' 
অতএব শসর্বপ্রকারের পৌন্দ্যকাস্তি যাহাতে অবস্থান করে তিনিই সর্বকাস্তি ॥ 
অথবা ধাহার শোভা হইতে সমস্ত লক্ষমীগণের শোভা হয়ঃ তিনিই সর্বকাস্তি। 
আবার 'কান্তি” শব্ষ কম্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হুইয়াছে। কম্-ধাতুর অর্থ 
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« পয়ার সংখ্যা ৭৩ হইতে ৭৯ 


৪৬ প্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


কামনা ব। বাসন1। (শ্রীরাধিক। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কামনার বা কাম্যবস্র আধার-_ 
ুতরাং তিনি সর্বকান্তি। শ্রীরাধিকা হইতেই শ্রীকুষ্ণের সমস্ত বাঞ্ছিত পূর্ণ 
হইয়! থাকে, তাই তিনি সর্বকান্তি। 

'সম্মোহিনী' ও “পরা” শব্বদ্ধয়ের তাৎপর্য এই -_যিনি সম্যক্রূপে মোহিত 
করেন, তিনি সন্মোহিনী । ) (শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে মোহিত করেন আর শ্রীরাধিক' 
জগৎ-মোহন শ্রীরুষ্ণের মোহিনী; সুতরাং তিনি সন্মোহিনী) এই কারণেই 
তিনি সকলের পর! বা শ্রেষ্ঠা খাকুরাণী 1) 

শ্রীরাধ! পূর্ণ-শক্তি ও শ্রীরুঞ্ পূর্ণ-শক্তিমান্‌, শক্তি ও শক্তিমান্‌_ এই ছুই 
বন্ততৈ প্রভেদ নাই, ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। অতএব রাধা ও কৃষ্ণ মূলতঃ 
অভিন্ন। ) ইহার প্রমাণ 

মুগমদ, তার গন্ধ,_যছে অবিচ্ছেদ | 
অগ্নি-জআ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ 
রাধা, কৃষ্ণ এঁছে সদ! একই স্বরূপ ।' 
লীলা-রস আম্বাদিতে ধরে ছুইরূপ ॥ 

(মৃগমদ কস্তুরী ও তাহার গদ্ধে যেমন কোনও ভেদ নাই, অগ্নি ও অগ্নির 
দাহিক। শক্তিতে যেমন কোনও ভেদ নাই, সেইরূপ শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীরবাধিক।তেও 
্ববূপতঃ কোন তেদ নাই, তাহারা লীলারস আস্বাদনের জন্তই ছুইবপ ধারণ 
করিয়াছেন 1”) 

জীবকে প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দিবাৰ জন্য ব্ীরাধার ভাব ও কাস্তি অঙ্গীকার 
করিয়া" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকষ্ণচৈতন্তন্পে অবতীর্ণ হইয়াছেন 1) ইহাই প্রথম 
পরিচ্ছেদে উল্লিখিত মঙ্গলাচরণের পঞ্চম হ্লো!কের তাৎপর্য । 

এক্ষণে প্রথম পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণের যষ্ঠ শ্লোকের অর্থপ্রকাশ করিব । 
প্রথমে শ্লোকার্থের আভাস দিতেছি। পূর্বেই ই প্ঞ অবতরণ 
করিয়া যে নাম সংকীর্ন প্রচার করিয়াছেন ইহ! অবতারের বাহ্াকারণ। 
অবতারের আর একটি কারণ আছে, তাহাই মুখ্য অন্তরঙ্গ কারণ, রনিক শেখর 
শ্রীরষ্ণের তাহ! নিজের কার্য। 

ঘে অতিগুড় কারণে শ্রীকষ্ণ শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হন, তাহার তিনটি 
অঙ্গ আছে। দামোদরম্বরূপ তাহ! জগতে প্রচার করিয়াছেন। ন্প্জপ 


৪. পয়ার সংখ্যা ৮০ হইতে ৯১ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৪৭ 


গোস্বামী প্রভুর অত্যন্ত অস্তরঙ্গ বলিয়া এসব গৃঢতন্ত তিনি জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন। মহাপ্রতুর অন্তরই ছিল রাধাতাবের যুতি, সেই রাধাতাবে নিরস্তর 
তাহার মনে (রুষ্ণচ মিলন জনিত) ম্থখ ও (বিরহ জনিত ) ছুঃখ উপস্থিত 
হইত। শেষ লীলায় প্রভুর মনে কৃষ্ণ বিরহ জনিত দিব্যোন্মাদ জন্মে, তাহার 
আচরণ ছিল ভ্রমপূর্ণ আর বাক্যে ছিণ প্রলাপ। শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত 
উদ্ধবকে দীর্ঘ বিরহের পর দর্শন করিয়! শ্রীরাধিকার যেরূপ দিব্যোম্মাদ 
হইয়াছিল, মহা প্রভুব মনেও দ্রিবারাত্র ছিল সেই ভাব। ঘিনি গভীর বিরহে 
স্বরপের ক ধরিয়া রাত্রিকালে বিলাপ করিতেন এবং রাধাঙাবের আবেশে 
তার কাছেই প্রাণের কথা খুলিয়া! বলিতেন। প্রভুর মনে যখন যে ভাবের 
উদয় হইত, ম্ব্ূপ দামোদর সেই ভাবের অনুকুল গান ব। শ্লোক পাঠ করিয়া 
তাহাকে আনন্দ দিতেন] প্রভুর এসব আচরণেব কথা এবং স্বরূপ 
দামোদরের শ্লোক-গীতাদির কথ। এখানে বর্ণনার প্রয়োজন নাই, অস্তযলীলায় 
তাহ] বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিব । 
দ্বাপর যুগে শ্রীরুষ্ণের বয়োধর্মের তিনটি নীলা প্রকটিত হইয়াছিল, 

€ পঞ্চম বর্ষ পর্স্ত ) কৌমার, ( দশম বর্ষ পধস্ত ) পৌগণ্ড এবং €( যোড়শ বর্ষ 
পর্যন্ত ) কৈশোর | এই ৫কশোর লীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ । বাৎসল্য ভাবের আবেশে 
পিতামাতার লালন পালনে কৌমার ও সখাগণের সঙ্গে নানা ক্রীড়ায় পৌগঞ্, 
সফল হয়। টৈশোরে বাধিকাঁদির সঙ্গে রাসাদি বিলাসে ইচ্ছামত রসের 
নির্যাস আস্বাদন করেন। রাসাদি লীলায় কৈশেোব বয়স, কাম ও সমগ্র জগৎ 
সার্থক হয়। 


বিষ্ণপুরাণে আছে (1১৩৫৯ )-- 

মধুনুদূন আপনার কৈশোর বয়স সফল করিবার নিমিত্ত 
যামিনীতে স্ত্রীরতু সঙ্গে বিহার করিয়! জগতের অমঙ্গল নাশ করিয়! 
ছিলেন 1১৫। 


৮ সত ০, 


বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোর-মিতি তত্রিধ! | 
কৌমারং পঞ্চমাবান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি । 
আবযোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্তাত্ততঃ পরম্‌ ॥ 
ভক্ভিরসামুতসিন্ধু, দক্ষিণধিতাগ--.১। ১৫৭-৯. 
পয়ার সংখ্যা ৯২ হইতে ১০২ 


7৪৮ শ্রীশ্রীচেতন্তচ রিতামুত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভক্তিরসামূত সিদ্ধুর দক্ষিণ বিভাগে প্রথম লহরীতে (১1৯২৪ ) আছে 


শরীক সখীগণের নিকটে রজনী-বিলাস বৃত্তাস্ত বণনা করিয়। 
লজ্জাবতী শ্রীরাধাকে লজ্জায় অভিভূত করিয়৷ তুলেন এবং শ্ত্রীরাধার 
কুচমণ্ডলে বিচিত্র কেলিমকরী অস্কনের কৌশল প্রদর্শন করিয়া 
নানারপ কৌতুক করেন__এভাবে কুঞ্ধে বিহার করিয়। তিনি স্থীয় 
কৈশোর সফল করেন 1১৬ 


বিদদ্ধমাধবে আছে-_( ৭1) 
দেবী পৌর্শমাসী বৃন্দাকে বলিলেন-_ হে মধুরাক্ষি! এই (শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীরাধিক৷ যদি মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহ। হইলে বিধাতার 
সমস্ত সপ্টিই বৃথা হইত আর কন্দর্পও বিশেষরূপে ব্যর্থ হইতেন 1) ৭ 


অবভারত্ব গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য 


শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর লীলায় শৃারাদি সমস্ত রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রস-নির্ধাস 
উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহাতে তাহার তিনটি বাসন! (১) পুর্ণ হয় 
নাই, এই তিনটি বাসনা পুরণের ইচ্ছায়ই তাহাকে আবার (শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ) 
অবতীর্ণ হইতে হইল। 

তাহার প্রথম বাসনাটি কি বলিতেছি। কৃষ্ণ বলিলেন-_-আমিই সমস্ত 
রসের নিধান, পৃর্ণানন্দময়, চিন্ময়, পুর্ণতত্ব। তথাপি রাধিকার প্রেম আমাকে 
উন্মত্ত করিয়া ফেলে। আমি অন্ুক্ষণ সেই প্রেমে বিহ্বল হইয়া! থাকি। 
না জানি রাধিকার প্রেমের কত শক্তি! রাধাপ্রেম আমার গুরুঃ আমি 
তার নৃত্য শিক্ষার্থী শিষ্য, সেই প্রেমগ্ডরু সর্বদা আমাকে উদ্ভট ভাবে 
নৃত্য করায়। 


০) তিনটি বাদনা--(ক) শ্ররাধার প্রেমের মহিমা কিন্ধপ? (খ) 
সই প্রেমের দ্বারা আস্বাদিত গ্রীকঞ্চের মাধুর্য ই বাকিদূপ? (গ) এই মাধুর্ধ 
স্থান করিয়! শ্রারাধ। যে স্থখ পান, তাহাই বা কিন্ধপ? 

* পরার লংখ্যা ১০৩ ছইতে ১০৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৪৯ 

গোবিন্দলীলামুতে (৮1৭৭ ) আছে-_ 

শ্রীরাধা কহিলেন -_হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে 
আসিতেছ ? বুন্দা বলিলেন- শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রান্ত হইতে । 
শ্রীরাধা-_-তিনি কোথায় ? বুন্দা_রাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী বনে? 
শ্রীরাধা--সেখানে তিনি কি করিতেছেন? বৃন্দা_ নত শিক্ষা 
করিতেছেন । শ্রীরাধা-_-গুরু কে? বৃন্দা_ চারিদিকে প্রতি তরুলতায় 
তোমার যে মৃতি স্ফুরিত হইতেছে, তাহাই প্রধান নর্তকীর হ্যায় আপনার 
পশ্চাতে শ্রীকৃষ্চকে নাচাইয়া ভ্রমণ করিতেছে 1১৮ 


শ্রীকষ্ণ বলিতে লাগিলেন আমার নিজের প্রেমাস্বাদে আমার যে আহ্লাদ 
হয়, শ্রীরাধার প্ররেমান্খাদে তাহার কোটিগুণ আনন্দ হয়। আমি যেরূপ পরস্পর 
বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়, রাধাপ্রেমও সেইরূপ সর্বদা বিরুদ্ধ ধর্ম ধর্মময়। রাধাপ্রেম বিভু | 
(অর্থাৎ পুর্ণ, অসীম ও সবব্যাপক বস্তু) স্থতরাং ইহা আর বৃদ্ধি পাহতে পারে 
না। কিন্তু তথাপি ইহা ক্ষণে ক্ষণে বাড়িতে থাকে । রাধাপ্রেম অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠবস্ত আর ন!ই, তথাপি শ্রেষ্ঠ বস্তুর মধ্যে সাধারণতঃ যে অহঙ্কার থাকে, 
রাধাপ্রেমে তাহা নাই । রাধাপ্রেম অপেক্ষা বিশুদ্ধ নির্মল বস্তু আর নাই, 
তথাপি এই প্রেমে সবদাই বাম্য ও য ও বক্রব্যবহার আছে। 


৭ পল সাপ 








দানকেলি কৌযুদীতে ৫) রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ ধর্মত্ব সম্ধন্ধে আছে-- 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অন্ুরাগ- বিভু ( অর্থাৎ সম্পুণ ) হইয়াও 
সর্বদা বর্ধনশীল, গুরু (অর্থাৎ পরমোতকৃষ্ট ) হইয়াও অহঙ্কারাদি 
বজিত, পুনঃ পুনঃ বস্কিমভাব ধারণ করিয়াও স্ুুনির্মল ( অর্থাৎ সরল )। 
এহেন রাধ। প্রেম জয়যুক্ত হইতেছে ।১৯। 


এরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রেমের অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাতাখের পরম আশ্রয় 
শ্রীরাধিকা, আর আমি (শ্রীকৃষ্ণ ) বিষয়। বিষয় জাতীয় সুখ আমি আস্বাদন 
০ উল 


করি কিন্ত মহাতাবের আশ্রয় শ্রীরাধিকার আহ্লাদ হয় আমাপেক্ষা কোটিগুণ 

০০০ -০১ 

বেশী । (অর্থাৎ গ্রীরাধিকা তাহার প্রেম 1 করিয়! আমাকে (অর্থাৎ 
০৬ 


শ্রীকষ্ণচকে ) যে ছুখ দেন, আমার জ্খে তিনি নিজে তার কোটিগুণ অধিক 


সপ: 





* পয়ার সংখ্যা ১০৯ হইতে ১১৫ 
৪ 


৫৩ শ্ীঞ্চৈতন্তচরিতামূত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


সখ অচ্ভুভব করেন ।) সেজন্য আম খের জন্ত ব্যাকুল। 
দ করিতে ।॥ কি উপায় করি? যদি কখনও এই প্রেমের 

 ম্াশ্রয় হইতে পারি, তবেই এই প্রেমানন্দ অনুভব সম্ভবপর | 

এইভাবে শ্রীকুষ্ণ পরম কৌতুহলে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার 
অন্তরে আশ্রয়জাতীয় স্থুখ আশ্বাদনের লোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। (তিনি মাদনাখ্য মহাতাবের আশ্রয় হওয়ার উপায় চিস্তা করিতে 
পাগিলেন। ) 

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বাসনার কথ বিবৃত হইল, এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় বাসনার 
কথ বলিতেছি । 

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন-_ আমার মাধুর্য অদ্ভূত, 
অনস্ত ও পূর্ণ ত্রিজগতে ইহার সীমা নাই । এই মাধুর্ধামুত কাহারও পক্ষে 
সম্যক আম্বাদন সম্ভবপর না হইলেও, আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরাধিকা স্থীয় প্রেম 
( মাদনাখ্য মহাভাব ) দ্বারা এক! ইহ সম্পূর্ণরূপে আশ্বাদন করেন। শ্রীরাধার 
কামগন্ধহীন প্রেম নির্যল দর্পণের হায় । নির্মল দর্পণের স্বচ্ছতা] আর বাড়িবার 
অবকাশ থাকে না, কিন্ত শ্রীরাধার প্রেম এমনই অদ্ভুত, আমার মাধুর্ষের 
সাক্ষাতে তাহার মাধুর্য ক্ষণে ক্ষণেই বৃদ্ধি পায়। আমার মাধুর্ধ বৃদ্ধির আর 
অবকাশ না থাকিলেও শ্রীরাধিকারূপ দর্পণের সাক্ষাতে ইহ] নব নব রূপে 
প্রতিভাত হয় । আমার মাধুর্ব ও রাধা প্রেম-এই ছুই যেন প্রতিযোগিতা 
করিয়া ক্ষণে ক্ষণে বাড়িতে থাকে, কেহই হার মানিতে চায় না। আমার 
মাধুর্য নিত্য নব নব রূপে প্রকাশিত হয়, এবং ভক্তগণ স্ব স্ব প্রেম অনুসারে 
উহ! উপভোগ করেন। দর্পশাদিতে যখন আমি আমর মাধুরী দর্শন করি, 
তখন আমার নিজেরই উহা আশ্বাদনে লোভ হয়, কিন্ত পারি না । যখন আমার 
নিজ্জ মাঁধুর্ব আস্বাদনের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখনই রাধার স্বরূপ গ্রহণ 
করিতে মনে বাসনা জন্মে। 


ললিত মাধবে আছে (৬1৩২ )-- 
দ্বারকায় মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিশ্ব দর্শন করিয়। শ্রীকৃষ্ণ 
সবিম্ময়ে বলিয়াছিলেন- আমার এই প্রতিবিষ্বে যে অনির্বচনীয় মাধুরী 


পলিপ পাপা শি 


* পয়ার সংখ্যা ১১৬ হইতে ১২৭ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীল! ৫৯ 


স্ষুরিত হইতেছে, তাহা আমি কখনও দেখি নাই। আমার লোভ 


হইতেছে--আমি শ্্রীরাধার ন্যায় ওঁতন্ুক্য সহকারে ইহা উপভোগ 
করি 1২০। 


শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ষের এক স্বাভাবিক শক্তি এই যে [উহা স্বয়ং ্রীরুষ্ণ হইতে 
আ'রস্ত করিয়। সমস্ত নরনারীকে পর্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলে । কুষ্ণ মাধুর্য শ্রবণে 
ও দর্শনে সকলের মন আকৃষ্ট হয়, শ্রীকৃঞ্চ নিজেও উহা আম্বাদন করিতে 
প্রয়াপী হন। যিনি এই শাধুর্ধামৃত নিয়ত পান করেন, তাহার তৃষ্ণার শাস্তি 
হয় না, নিরন্তর বাড়িতে থাকে । তিনি অতৃপ্ত হইয় বিধাতার নিন্দা করেন। 
তিনি বলেন-হায়রে! বিধাতা হ্ষ্টিকার্ধে নিতান্তই অনিপুণ, স্ৃষ্টিকার্ধ 
দক্ষতার সহিত করিতে জানেন না-- 
কোটি নেত্রে নাহি দিল, সবে দিল ছুই । 
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞ্ডি ॥ 
শ্রীরুষ্ণের রূপমাধুরী আস্বাদন করিতে কোটি কোটি নেত্রের প্রয়োজন । 
কিন্ত বিধাতা দিলেন আমাকে মাত্র দুইটি নয়ন, তাহাতেও আছে আবার 
নিমিষ ( অর্থাৎ পলক ), সেই পলক অগ্রক্ষণ বাধা সৃষ্টি করে, আমি রুষ্ণ মাধুরী 
দর্শন করি কিরূপে ! 


ভাগবতে (১০।৩১।১৫ ) আছে ৃ 

গোগীগণ কুষ্ণকে বলিতেছেন__িবাভাগে তুমি যখন কাননে 
কাননে ভ্রমণ কব, তখন তোমার অদর্শনে এক ক্ষণাধমাত্র সময়কেও 
এক যুগ বলিয়া মনে হয়। তোমার কুটিল-কুস্তল-শোভিত স্ত্রীয়ুখ 
দর্শনকারীদের নয়নে যিনি পক্ষ রচনা করিয়া দর্শনে ব্যাঘাত জন্মান, 
সেই ব্রহ্মা নিতান্তই জড় (অজ্ঞ) 1২১। 


ভাগবতে আরো আছে €(১০।৮২।৩৯ ১-- 
চক্ষুর পক্ষ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ব্যাঘাত ঘটায় বলিয়া গোগীগণ প্ল্ 
নির্মাতা বিধাতাকে অভিসম্পাত করিয়া থাকেন। সেই গোগীগণ 


শপ পা পাশা পপিপপপ পাশপাশি 7 শা _শপিশ পপি শী পা পপ পপ আট পপ ০৯ বা শশশিপিশাশ 


* পয়ার সংখ্যা ১২৮ হইতে ১৩২ 


পা এ পদ এইিহারর জনসন 


শ্রীপ্রীচেতন্তচরিতামুত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


বহুকাল পরে ( কুরুক্ষেত্রে ) শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া নয়নঘ্ারা তাহার 
মুতি হৃদয়ে স্থাপন করিলেন এবং মনে মনে তাহাকে নিবিড়ভাবে 
আলিঙ্গন করিয়া আরূট ফোগিগণ ব। নিত্য সংযোগিণী রুক্মিণী প্রভৃতি 
মহিষীগণেরও হুর্লভ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ।২২। 


যিনি রুষ্ণ দর্শন করেন তিনি ভাগ্যবান । ক্ুষ্ণ দর্শন ব্যতীত্ত নেত্রের কোন 
সার্থকতাই নাই । 

ভাগবতে (১০।২১।৭ ) আছে-- 

গোগীগণ বলিলেন হে সখীগণ ! যখন ব্রজরাজ-তনয় রাম ও 
কৃষ্ণ বেণুবাদন ও অন্ুরক্জনের প্রতি স্সিগ্ধ কটাক্ষ বর্ষণ করিতে 
করিতে বয়স্যগণের সহিত ধেনুসঙ্গে বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন, তখন 
ধাহাঁর! ইহাদের বদনমগ্ডল দর্শন করেন, তাহাদের নয়ন সার্থক ।২৩। 


ভাগবতে আরো! আছে (১০।৪৪।১৪ )-- 

প্রীকৃষ্ণের রূপ লাবণ্যের সার স্বরূপ, অসমোধ্ব” (যাহার সমান বা 
অধিকরূপ আর নাই ), অনন্য-সিদ্ধ (স্বাভাবিক ), অন্ুক্ষণ অভিনব 
( প্রতিক্ষণেই নুতন )। এই ছূর্লভ রূপ-_এশ্বর, শ্রী ও যশের একাস্ত 
আশ্রয় । গোপীগণ কি তপস্তা করিয়াছেন যাহার ফলে তাহার! 
এমন বূপ নয়ন দ্বারা পান করেন ? ২৪। 


শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী অপূর্ব, সেই মাধুরীর শক্তিও অপুর্ব, তাহার কথা 
শুনিলেও মন চঞ্চল হইয়] উঠে। সেই অপুর্ব মাধুরী উপত্োগের জন্ত কৃষ্ণের 
নিজের মনেও লোভ জন্মে, সম্যক আস্বাদন করিতে পারেন না, মনে ক্ষোভ 
রহিয়া যায়৷ 

শ্রীরুষ্জের শ্রীচৈতন্তরূপে অবতরণের দ্বিতীয় বাসনা (অর্থাৎ শ্রীকফ্ের 
স্বমাধূর্ব কিরূপ, তাহ! সম্যকৃরূপে আস্বাদনের বাসনার ) কথা বল! হইল। 
এক্ষণে তৃতীয় বাসন! ( অর্থাৎ শ্রীরুঞ্ণ মাধুর্য সম্যক আম্বাদনে শ্রীরাধা কিরূপ সুখ 
পান, তাহা] জানিবার বাসনার ) লক্ষণ বল। হইতেছে। 


* পয়ার সংখ্যা ১৩৩ হইতে ১৩৫ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ₹৩, 
২৫াশীপ্রেম 


শ্রীচ্ন্তাবতারের তৃতীয় হেতু ত্য অত্যন্ত গোপনীয়। সেই নিগুঢ় রসের 
সিদ্ধাস্ত একমাত্র স্বরূপ গোস্বামী জানিতেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্তের অত্যন্ত 
অন্তরঙ্গ মরমী ভক্ত, অন্কেরা তাহার নিকট হইতেই এসব রস বস্তর কথা 
জানিয়৷ ছিলেন। সেই রস গোপীপ্রেম, ইহার নাম অধিবূঢ় ভাব, ইহ 
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম, কাম নয় 1) 


ভক্তিরসামুতসিন্ধুর পুর্ব বিভাগে (২১৪৩ ) আছে-_- 
ব্রজ-রমণীগণের প্রেমই “কাম? এই খ্যাতি লাভ করিয়াছে । 
(কিন্তু উহ স্বরূপতঃ কাম নহে । ) এজন্ঠ উদ্ধবাদি ভগবদৃভক্তগণও 


এই প্রেম প্রার্থনা করেন ।২৫। 


লৌহ ও স্বর্ণ থেরূপ স্বরূপে (আকৃতি ও প্রকৃতিতে ) বিতিত্ন, কাম ও 
প্রেমও সেইক্প স্বরূপতঃ বিভিন্ন । 
আত্মেন্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা--তারে বলি “কাম” । 
কষ্জ্িয়-প্রীতি-ইচ্ছা-ধরে “প্রম” নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য-নিজ সম্ভে!গ কেবল। 
কৃষ্ণ সখ তাৎ্পধ--হয় প্রেম ত প্রবল ॥ 
নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির যে ইচ্ছা, ইহার নাম কাম এবং কৃঙ্চে্তিয় প্রীতির যে 
ইচ্ছা! তাহার নাম প্রেম। কামের উদ্দেশ্য সুধু নিজের স্থখ-সন্ভোগ আর 
প্রেমের প্রবল চেষ্টা--কৃষ্ণ সুখ সাধন। লোক ধর্ম (১), বেদ ধর্ম ৫), দেহ 
ধর্ম কর্ম (৩), লঙ্জ।, ধের্য, দেহ ন্ুখ--সমস্তেরই উদ্দেগ্ত আত্মস্থ (তাং 
কাম)। এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া! এমন কি দুস্ত্যজ্য আর্ধপথ অর্থাৎ 
শাস্ত্র নির্দিষ্ট ও মহাজনগণের আচরিত আত্মপরিজন প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ 


(১) লোক ধর্ম-লোকাচার। 

(২) বেদ ধর্ম-বেদ বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম! 

(৩) দেহ ধর্ম-কর্দ-_ক্ষুধা তৃষ! প্রভৃতি নিবুভির জন্য কর্ম। 
* পয়ার সংখ্যা! ১৩৬ হইতে ১৪৩ 


৫৪ শ্রীশ্রীচেতন্তচরিতামূত চতুথ পরিচ্ছেদ 


করিয়া, স্বজনগণের তাড়ন। ও ভৎ্সন। সহা করিয়াও যে কৃষ্ণ ভজন, কৃষ্ঃ দুখ 
হেতু সেবা-_তাহাই প্রেম । এই প্রেমে শ্রীকষেে দৃঢ় অঙ্ছরাগ হয়। স্বচ্ছ 
ধৌত বস্ত্রে যেরূপ কোন দাগ থাকে না, এই অন্থরাগেও কৃষ্ণ জ্থ বাসন 
ব্যতীত অন্য কোন আকাজ্ষা থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে--কাম 
ও প্রেমে অত্যন্ত পার্থক্য । কাম-_-অন্ধতম, গাঢ় অন্ধকার আর প্রেম 
ভাঙ্করের ন্যায় নির্মল । (গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি যে সম্বন্ধ তাহার একমাত্র 
তাৎপর্য রুষ্ণ সুখ সাধন, ইহার মধ্যে কামের গদ্ধ মাত্রও নাই ।9 
তাই শ্রীমদভাগবত বলিয়াছেন €১০।৩৯।১৯ )-_ 

( রাসে শ্রীকৃষ্ণ অস্তধণন করিলে গোগীগণ কাঁদিতে কাদিতে 
কহিতে লাগিলেন )-হে প্রিয় ! তোমার অতি স্কোমল চরণারবিন্দে 
ব্যথা লাগিবে বলিয়া আমরা উহা আমাদের কঠিন বক্ষে ভয়ে ভয়ে 
ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা বনে ভ্রমণ 
করিতেছ, তাহাতে তোমার চরণ কঙ্করাদিদ্বারা ব্যথিত হইতেছে ন৷ 
কি? ইহা ভাবিয়া তোমাগত প্রাণ আমাদের বুদ্ধি লোপ 
পাইতেছে 1২৬। 


(গোপীগণ আপনাদের সুখ দুঃখের কথা একটুখানিও ভাবেন না, তাহাদের 
একমাত্র চিন্তা ও চেষ্টা-_কিসে কৃষ্ণের সুখ সাধিত হয়। ইহার! কৃষ্ণের সুখের 
জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়? (স্ব ক্থুথ বাসনা শুন্য) শুদ্ধ অস্থরাগে তাহার 
ভজন! করেন। ) 


তাগবতৈে আছে € ১০/৩২।২১ )-- 

হে অবলগণ ! তোমরা আমার নিমিত্ত লোকধর্ম, বেদ ধর্ম, 
আত্ম পরিজন পরিভ্যাগ করিয়া আসিয়াছ ।! আমি কিন্তু আমার প্রতি 
তোমাদের উৎকণ্। বৃদ্ধির জন্যই তিরোহিত হইয়াছিলাম । তিরোহিত 
হইয়ীও পরোক্ষ হইতে তোমাদের ভজনা করিতে ছিলাম । হে 
প্রিয়াগণ ! আমি তোমাদের প্প্িয়। আমার প্রতি অন্ুয়! প্রকাশ 


তোমাদের কর্তব্য নহে 1২৭। 


* পয়ার সংখ্যা ১৪৪ হইতে ৯৫০ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৫৫ 
রুষ্ছের প্রতিজ্ঞা এক আছে পুর্ব হেতে। 
যে যৈছে ভজে, কৃ তারে ভজে ততছে ॥ 

অনাদি কাল হইতেই কৃষ্ণের এক প্রতিজ্ঞা--ধিনি যেভাবে তাহাকে ভজন! 
করেন, কৃষ্ণ সেই ভাবেই তাহাকে ভজন করেন অর্থাৎ তিনি ভজনকারীর 
বাসনারূপ ফলদান করেন। 

গীতায় (৪81১১) ভগবান্‌ এই আশ্বাসই দিয়াছেন, যথা-_- 

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমার ভজন। কবে, আমি সেই 
ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি । মন্ষ্যগণ সব্প্রকারে 
আমারই ভজন পথ অনুসরণ করিয়! থাকে 1২৮। 

€ গোঁপীদের ভজনের একমাত্র উদ্দেশ্ত রুঝ্ণ স্থুখ সাধন 1/ প্রারুষ্চ এই 
বাপনারনপ ফল দান করিতে পারিলেন না, স্থতরাং তাহার 'প্রর্তিজ্ঞা ভঙ্গ হইল । 
এ কথ! শ্রীকঞ্চ শ্রীমুখে ভাগবতে বলিয়াছেন । 

য্থ! ভাগবতে €১০।৩২।২২ )-- 

হে গোপীগণ ! ছুশ্চেছ্য গৃহ শৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তোমরা। 
আমার ভজন করিয়াছ। আমার প্রতি তোমাদের যে এই সংযোগ 
তাহ৷ অনিন্দনীয়। তোমাদের এই সাধু-কৃত্যের প্রত্যুপকার--দেব- 
পরিমিত আর়ুক্ষাল পাইলেও আমি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না। 
অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তোমাদের সাধুকৃত্য প্রত্যুপকার 
লাভ করুক। (আমার দ্বার! অনুরূপ প্রতাপকার অসম্ভব ), সেজন্য 
আমি তোমাদের কাছে চিরখণী রহিলাম ।২৯। 

(পূর্বে বল! হইয়া ছে-(গোপীগণ আপনাদের সুখ দুঃখের কথ! এক টুখানিও 
ভাবেন না।) তথাপি যে তাহাদের নিজ দেহের প্রতি প্রীতি দেখা যাক, 
তাহার কারণ ইহ? তাহার! কুষ্ণ স্বখের জন্তই করিয়া থাকেন । তাহার! মনে 
করেন-_-এই দেহ তাহার] শ্রারুষ্জে সমর্পণ - করিয়াছেন, ইহা! তাহারই ধন, 
ইহ! তাহারই সম্ভোগের সামগ্রী, ইহ দর্শন ও স্পর্শে তাহারই সন্তোষ। তাই 
তাহারা এই দেহকে মার্জন করিয়! ভূষণ পরাইয়া থাকেন 1) 


সপ পসরা 








শপে পাপী তে 








পলাশী দি শা 


* পয়ার সংখ্যা ৯৫১ হইতে ১৫৫ 


৫৬ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতা মৃত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


লঘুভালি তে উত্তর খণ্ডে (৪০) আদি পুরাণের একটী বচন 
আছে) যথা- হি পার্থ! যে গোপীগণ নিজাঙ্গকেও আমার (কৃষ্ণের) 
বস্তজঞারে যত্ত করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগৃঢ় প্রেমের 


পাত্র ভার কেহ নাই 1৩০। 






€গাপীভাবের আর একটী অদ্ভূত প্রকৃতি এই যে ইহার প্রভাব €বা শক্তি, 
বুদ্ধিগম্য নয়, অচিস্ত্য। গোপীগণ খখন কুষ্ণ দর্শন করেন, তখন তাহাদের 
আত্ম-স্থখের বাঞ্ছ! মোটেই হয় না। অথচ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ 
হয়, কষ্ণ দর্শনে গোপীগণের তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আনন্দ হয়। 
তাহাদের নিজ সখের লালসা কিছুমাত্র না থাকা সত্বেও যে তাহাদের সুখ 
বৃদ্ধিপায়, গোপিকাদের মধ্যে এই বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হয়। এই বিরুদ্ধতাবের 
একমাত্র সমাধান এই যে গোপীগণের সুখ কৃষ্ণ সুখেই পর্যবসিত। গোপিকা 
দর্শনে কৃষ্ণের প্রফুলতা বাড়ে, এত বাড়ে যে তার তুলন। নাই। গোপীরা 
যখন ভাবেন--'আমাদের দর্শনে কৃষ্ণের এত শখ হইল ?--তখন তাহাদের 
সর্বাঙ্গ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। গোপীর শোভায় কৃষ্ণের শোভা বাড়ে, 
আবার কঞ্চের শোভায় গোগীর শোভা বাড়ে। উভয়ের সৌন্দর্যের মধ্যে 
যেন এক তীব্র প্রতিযোগিতা চলে, কেহই পরাজয় স্বীকার করিতে চায় না। 
গোঁপীর রূপে ও গুণেই কৃষ্ণের সুখ, আবার কৃষ্ধের স্থখেই গোপীর সুখ । 
অতএব গোপীর সুখ কৃষ্ণ হুখেরই বৃদ্ধির হেতু । (তাহাতে তিলমাত্র স্থান্মথ 
বাসন] নাই ), এজন্য গোপী প্রেমে কাম দোষ নাই! ১ 


সর 


শ্রীরপ গোম্বামীর স্তব মালায় কেশবাষ্টকে আছে ৮)-- 

বনপ্রদেশ হইতে ব্রজে আগমন সময়ে সুন্দরী ব্রজ-যুবতীগণ 
অট্টালিকা সমূহে আরোহণ করিয়া ধাহাকে মৃদু হাস্তযুক্ত শত শত 
কটাক্ষ ভঙ্গীর দ্বারা অর্চনা করিতেছেন, এবং ধাঁহার নয়ন ভূঙ্গ সেই 
ব্রজ-নুন্দরীগণের সন-স্তবকে সঞ্চারিত হইতেছে, সেই কেশবকে আমি 
ভজনা করি 1৩১। 


চু গোপীগণের সুখ যে ক্ষণ দুখ বৃদ্ধি করে তাহাই এই শ্লোকে দৃষ্ট হইল ) 


শে পপ আন, ০০ প্র পস্ রী” কা ৮০০: মশা পম সা 


* পয়ার সংখ্যা ১৫৬ নিজ ১৬৬ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ . আদিলীলা ৫৭ 


গোপীপ্রেমের আর একটি স্বাতাঁবিক লক্ষণের কথা বলা হইতেছে, যাহাতে 
ইহা যে কাষগন্ধহীন তাহ! লক্ষিত হইবে। 

গ্োপীপ্রেম কৃষ্ণ মাধুর্ষযের পরিপুষ্টি সাধন করে। আবার কৃষ্ণ মাধুর্যও 
' গোপীদিগের প্রেমকে পরিতৃপ্ত ও বধিত করে 1) যাহার প্রতি গ্রীতি-করা 
যায়, তাহার আনন্দ জন্মিলেই যিনি প্রীতি করেন, তাঁহার আনন্দ জন্মে, 
এই আঁননের সঙ্গে নিজ সুখ বাঞ্চীর সন্বদ্ধ লাই । কাযগন্ধহীন প্রেমের ইহাই 
নিয়ষ-_যিনি গ্রীতির বিষয় তাঁহার সুখেই যিনি প্রীতির আশ্রয় তাহার 
প্রীতি জন্মে। 

শ্রীকঞ্জের প্রীতি সম্পাদনে ভক্তের মনে যদি এত আনন্দ হয় যে সেই 
আনন্দের বিহ্বলতায় কৃষ্ণ সেবা ব্যাহত হয়, তবে ভক্তের মনে মহা ক্রোধের 
সঞ্চার হয়। তিনি স্বীয় আনন্দের প্রতি রুষ্ট হন। 

তাই ভক্তি রসামুত সিন্ধুর পশ্চিম বিভাগে ২য় লহরীতে (২৪) আছে-- 

একদিন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক শ্রীকৃষ্ণকে চামর 
ব্যজন করিতেছিলেন। তখন প্রেমানন্দের আধিক্যে তাহার অঙ্গ 
স্তস্তিত হইল এবং ব্যজনে সাক্ষাৎভাবে বিদ্ব ঘটিল। সেজন্য তিনি 
সেবা-বিদ্বকারী এই প্রেমানন্দকে আভিনন্দন করিলেন না 1৩২ 

আবার ভক্তিরসামুত সিক্কুর দক্ষিণ বিভাগে ৩য় লহরীতে আছে (৩২)-_- 

( চন্দ্রকান্তি নায়ী গন্ধর্ব কন্তার ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া একদিন 
্রীগোবিন্দ তাহাকে দর্শন দিলেন 1) কমল-নয়ন। চন্দ্রকান্তির তৎকালে 
পরমানন্দে নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু প্রবাহ বহিতে লাগিল। ইহ! 
শ্রীগোবিন্ন দর্শনের ব্যাঘাতকারী বলিয়া এই পরমানন্দকেও তিনি 
অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন 1৩৩। 

(ইহাতে দেখ! যায় কৃষ্ণ সেবার বিদ্বকারী প্রেমানন্দকেও ভক্তগণ 
নিন্দা করেন।) ব্রজ পরিকরদের ত কথাই নাই, এমন কি অন্যান্ত শুদ্ধ 


তক্তগণও কৃষ্ণ সেবা না! পাইলে আতত্মহ্ছখের অন্ত সালোক্যাদি মুক্তিও গ্রহণ 
করেন না। | 


* পয়ার সংখ্যা ১৬৭ হইতে ১৭২ 


-৫৮ শ্ীপ্রীচৈতন্তচরিতামূত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


তাই গ্রীৰদ্ভাগবত বলিয়ংছেন €(৩।২৯।১১--১৩ )-- 

পুরুষোত্তম ভগবানের গুণ শ্রবণমাত্রেই মনের মধ্যে যে ভক্তির 
উন্মেষ হয় তাহাই নিগুণ বা শুদ্ধভক্তি। সেই ভক্তি গঙ্গাধারার ন্যায় 
অবিচ্ছিন্ন ; অন্ুক্ষণ প্রবাহিত হয় পুরুষোত্তমের দিকে ; ইহা অহৈতুকী, 
সেই মনোগতির মধ্যে স্থান পায় না কোন ফলাকাতক্ষা ; আর ইহা 
অব্যবহিত অর্থাৎ জ্ঞানকর্মাদি ব্যবধান শুন্য,_ভগবানের গ্রীতিই 
ইহার একমাত্র প্রয়োজন ।৩৪-৩৫। ্‌ 

ভগবান কহিলেন_যাহারা আমার (শুদ্ধ) ভক্ত, তাহ।- 
দিগকে আমার সেবা ত্যাগ করিয়া_-সাঁলোক্য (আমার সহিত এক 
লোকে বাস ), সাষ্টি” ( আমার সমান এশ্বর্ষ ), সারূপ্য (আমাৰ 
সমান রূপ), সামীপ্য (আমার নিকটে অবস্থান ) ও একত্ব ( আমার 
সঙ্গে সাধুজ্য )-এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে ঢাহিলেও গ্রহণ করেন 
না। (অর্থাৎ তাহারা এরূপ যুক্তি অপেক্ষাও ভগব সেবা শ্রেয় 
মনে করেন )1৩৬। 


শাগবতে আরে! আছে € 781৬৭ )-- 

শ্ীভগবান্‌ ছুর্বাসাকে কহিলেন_ আমার সেবাস্থখে পরিপুণ ভক্ত- 
গণ, আসার সেবা প্রভাবে যে সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় ৫১) 
অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহাই গ্রহণ করেন না। অতএব কাল 
প্রভাবে যে স্বর্গাদি ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা কি নিমিত্ত গ্রহণ 
করিবেন ? ৩৭। 


গোপী প্রেম স্বাভাবিক ( অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ), কামগন্ধহীন (অর্থাৎ স্বন্থুথ 
বাসনা শৃগ্ভ ) এবং দগ্ধ হেমের (২) স্তায় শুদ্ধ, নির্মল ও উজ্জল । গোপীগণ 





পপ 


(১) মুক্তি চতুষ্টর-_ সালোক7, সাষ্টি, সারপ্য ও সামীপ্য। 
(২) দগ্ধহেম--আগুনে পোড়ান সোনা । 
ক পয়ার পংখ্যা। ৯৭৩ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীল! ৫৯ 


শ্রীকৃষ্ণের পর্বস্ব--তাহার গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী, প্রিয়। 0১), শিব্যা, সখী ও দাসী) 
ইহার প্রমাণ আছে গোপী প্রেমামুতে । যথা" 


. শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন_হে অর্জন! তোমার নিকটে সত্য করিয়া 
বলিতেছি,__গোঁপিকারা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধবী 
ওক্ত্রী। তাহারা যে আমার কি নহেন বলিতে পারি না 1৩৮ 


(গোপিকার। শ্রীকষ্চের মনোগত অভিপ্রায়, প্রেম, সেবা! পরিপাটী ও হষ্ট 
সমীহিত (২) জানেন ৷ )তাই লঘু ভাগবতামুতের উত্তর খণ্ডে (৩৯) আদি 
পুরাণের বচনে আছে-_ 


হে পার্থ! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় 
এখং আমার মনোগত ভাব গোপিকারাই তত্বতঃ জানেন, অন্য কেহ 
তাহ! জানেন না 1৩৯। 


(এ হেন গোপীগণমধ্যে রাধিকা সবোত্তম। তিনি রূপে, গুণে, সৌভাগ্য 
ও প্রেমে সব শ্রেষ্ঠ ঠ 


লঘু-ভাগবতাম্বতে উত্তর খণ্ডে (8৫) পদ্পপুরাণ বচনে ইহার 
প্রমাণ আছে-__রাধিকা! যেমন বিষুণর প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও সেইরূপই 
প্রিয় । সকল গোগীর মধ্যে শ্রীরাধিকা একা বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়া ।8০। 


লঘুভাগবতামূতে উত্তর খণ্ডে ৪৬) আদি পুরাণ বচনে-- 

কৃষ্ণ বলিলেন_-হে অর্জন ! স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল-_-এই 
ত্রিলোকী মধ্যে পুথিবীই ধন্যা; কারণ এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন নামক 
পুরী আছে। সেই বৃন্দাবন মধ্যে গোপীগণ ধন, যেহেতু সেই 
গোগীগণ মধ্যে শ্রীরাধা নায়ী আমার গোপিকা আছেন 1৪১। 


0১) প্রিক়া_-পতিব্রত। পরী । 
(১) ইষ্ সমীহিত- রুষ্ণ যাহ! ভালবাসেন সেনপ শারীরিক ব্যবহার 
* পরার সংখ্যা ১৭৪ হইতে ১৭৬ 


৬০ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতা মৃত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


প্রেরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ায় যে রস জন্মে, সেই রসের বৃদ্ধির নিমিত্ত 
অন্তান্ত গোঁপীগণ রসোপকরণ মাত্র । শ্রীরাধ! শ্রীকঞ্চের বল্লতা, প্রাণপ্রিয় । 
শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্থুখ বিধান করিতে পারেন না।) 


তাই গীতগোবিন্দে আছে (৩১ )-- 

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রাসলীলার বাসনা দৃট়রূপে বন্ধন করিবার 
শৃঙ্খল সদূশ । (তিনিই রাসেশ্বরী।) কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সেই 
শ্রারাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপর ব্রজ-নুন্দরীগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া ছিলেন ।৪২ 


( রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে ও প্রেমে ) সর্ব শরেষ্টা শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়। 
₹ষণ শ্রীচৈতন্তর্ূপে অবতীর্ণ হন এবং নাম-সংকীর্তনরূপ ঘুগধর্ম ও ব্রজ-প্রেম 
প্রচার করেন। সেই রাধ! ভাবেই তিনি তাহার তিনটী অতৃগু বাঁসল1 (১) 
পূর্ণ করেন। এই বাসনা ত্রয়ই অবতারের মুখ্য কারণ। 
শ্রীকষ্ণচৈতগ্ভই ব্রজেন্দ্রনন্দন, রসময়-ৃত্তি শ্রীরুষ্ণ, তিনি মৃতিমান শৃলার। 
এই শূঙ্গার রস আন্বাদনের নিমিত্তই তিনি অবতার হন এবং আম্ুুধঙ্ষিক ভাবে 
অন্তান্ত রসও প্রচার করেন। 


গীত গোবিন্দে আছে (১১১ )-- 

হে সখি !( শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ নীল পদ্পশ্রেণী হইতেও স্তামল ও 
কোমল । তাহার অনুরঞ্জনে গোপীগণের চিত্তে আনন্দ জন্মে, আলিঙজনে 
তাহাদের হৃদয়ে মদনোতসবের উদয় হয়, তাহারাও তাহাকে প্রতি অঙ্গে 


আলিঙ্গন করেন। এইভাবে মূত্তিমান্‌ শৃঙ্গাররসরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত কালে 
ক্রীড়া করেন )১৩ 


[শরীক চৈত (অখিল রসামূত যুতি), সমস্ত রসের নিধান। তিনি 
অশেষ বিশেষে রস আস্বাদন করেন। এইভাবে তিনি কলিধুগের ধর্ম 
নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত লীলা-রহস্ত তক্তগণ অবগত 


(১) তিনটি বাসনা--৪৮ পুষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
* পয়ার সংখা] ১৭৫ "হইতে ১৮৪ 


এ সি ০ শী সস্পলত। শশা পিসির নি 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ আদিলীল! ৬১ 


আছেন] অধৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, গদাধর, দামোদর, মুরারি, 
হরিদাস প্রভৃতি চৈতন্য ভক্তগণের ক্কপায়ই আমি ্্রীরুষ্ণ-টৈতন্যের অবতারের 
উদ্দেশ্ত জানিতে পারিয়াছি। তাহাদের চরণে ভক্তিভাষে প্রণতি জানাইয়। 
প্রথম পরিচ্ছেদের মঙগলাচরণের ষ্ঠ শ্লোকের অর্থের আভাস প্রদান করিলাম । 
এক্ষণে মূল শ্লোকটির অর্থ প্রকাশ করিতেছি । 


মূল স্লো কটা শ্রীরপগোস্বামীর কড়চায় আছে, যথা 

শ্রীরাধার প্রণয় মহিম] (প্রেম মাধুর্য ) কিরূপ, এই প্রেমে শ্রীরাধা 
আমার (শ্রীকৃষ্ণের ) যে অদ্ভুত মাধুর্ধ আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই 
বা কিরূপ, আমার (শ্রীকৃষ্ণের ) মাধুর্ধ আম্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখ 
হয়, সেই স্থখই বা কিরপ--এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় লোভ হেতু 


শ্রীরাধার ভাব যুক্ত হইয়! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সিদ্ধুমধ্যে আবিভূত 
হইয়াছেন 188। 


প্রীচৈতন্ অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ 


এই শ্লোকের সমস্ত সিদ্ধান্ত অতিশয় গুঢ, প্রকাশ করা উচিত নয়, অথচ 
না বলিলে কেহ ইহার রহম্ত ভেদ করিতে পারিবেন না। অতএব প্রচ্ছন্ন- 
তাবে কিছু বলিতেছি। রসিক তক্তই ইহা বুঝিতে পারিবেন, (মায়ামুগ্ধ 
অরসিক ) মুঢ় বুঝিতে পারিবেন না কিছুই । যিনি শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দকে 
প্রাঃণর সহিত ভজন করেন, তিনিই এইপধ সিদ্ধান্তে আনন্দ লাভ করিবেন । 
এমব সিদ্ধান্ত-রস আমের পল্লপব। 
ভক্তগণ-কোকিলের সবদ। বল্পভ | 
অতক্ত-উদ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ। 
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ 
টন আমর পল্পবের রস যেরূপ কোকিলের অত্যন্ত প্রিয়, এই সবসিদ্ধাস্ত 
সম্বন্ধীয় বরসও সেইরূপ তক্তগণের অতিশয় প্রিয়। উদ্ আত্রপল্পবের রস আশ্বাদ 
করিতে পারে না। অরমিক অতক্তগণও এই সমস্ত সিদ্ধান্তের রহুন্ত উদ্ঘাটন 


পয়ার সংখ্য। ১৮৫ হইতে ১৯২ 


৬২ শ্রীশ্রী চৈতন্তচ রিতামূত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


করিতে না পারিয়া কদর্থ করেন। অতএব তাহারা যদি এসব তথ্যে 
প্রবেশ করিতে চেষ্টা না করেন, তবেই আমার আনন্দ হইবে । অভক্তদের 
নিকটে এসব মর্মকথা বলিতে আমি ভয় করি, সুতরাং আমার প্রচ্ছন্ন বণনার 
ফলে তাহারা যদ্দি এসব রহস্ত না জানেন তাহা হইলে আমি বিশেষ ন্ুখী 
হইব। অতএব তক্তগণকে নমস্কার করিয়া আমি রসসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নির্ভষে 
বলিতেছি। এসব শুনিয়! তাহার! চমতৎ্কৃত হইবেন। 

শ্রীরুষ্ণ যনে মনে বিচার করিলেন--আমি পুর্ণানন্দ স্বরূপ ও পূর্ণ রস স্বরূপ । 
আমা হইতেই ব্রিভুবন আনন্দ লাভ করিয়া থাকে । অতএব আমাকে 
আখার আনন্দ দ্রিবেকে? যাহাতে আমাপেক্ষা বু পরিমাণে অধিক গুণ 
বিমান, কেবল তিনিই আমাকে আহ্লাদিত করিতে পারেন। আমাপেক্ষ? 
বড় গুণী এজগতে নাই, একমাত্র শ্রীরাধাতে সেই গুণ অন্ুতবৰ করি। আমার 
রূপ অজজ্র, কামদেব অপেক্ষাও সুন্দর, আমার মাধুর্য অসমোধ্ব” অসীম | 
আমার রূপে ত্রিভুবন আপ্যায়িত হয়। অথচ রাধার রূপে আমার নয়ন সার্থক 
হয়। যদিও আমার বংশীগীতে ব্রিভুবন আকৃষ্ট হয়, তথাপি রাধার বাক্যে 
আমার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়। আমার অঙ্গগন্ধেই জগৎ সুগন্ধ, কিন্ত 
জীরাঁধার অঙ্গগদ্ধে আমার মন প্রাণ আকুল করে । আমার অধর রসেই জগৎ 
সরস, অথচ শ্রীরাধার অধররন আমাকে বশীভূত করে। আমার স্পর্শ কোটি 
চন্দ্রের ন্যায় স্বশীতল, কিন্তু রাধিকার স্পর্শে আমিও শীতল হুই। এইভাঁবে 
আমিই জগতের স্থুখের হেতু, কিন্তু রাধিকার বূপগুণই আমার জীবনৌবধি। 
শ্রীরাধা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধে আমাপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ--ইহাই আমাৰ 
অনুভূতি, ইহাই আমার প্রতীতি। কিন্ত তটস্থ হইয়৷ বিচার করিলে সমস্তই 
বিপরীত দেখিতে পাই । রাধার দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়--একথ। সত্য, 
কিন্তু রাধা আমার দশনে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। (রাধার কণ্িস্বরে আমার কর্ণ 
তৃপ্ত হয়, কিন্তু আমার বাক্য দুরের কথা, ) পরস্পর বেণুলীতেই (১) রাধা চৈতন্ট 
হারাইয়৷ ফেলেন। (রাধার অঙ্গ স্পর্শে আমি শীতল হই, কিন্ত ) রাধ। কৃষ্ণ-বর্ণ 
কঠিন তমালকেই আমি জ্রমে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে ভাবেন--কৃষ্ণের 
আর্লিঙ্গন পাইলাম, জীবন সফল হইল । সেই সুখে তমালবুক্ষ কোলে করিয়া 


(১) পরস্পর বেণুগীত--দুইটী বাশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শব্দ হয়। 
* পয়ার সংখ্যা ১৯৩ হইতে ২০৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীল! ৬৩ 


আনন্দে বিভোর হইয়] থাকেন। (সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীরাধার অজগন্ধ আমার মন 
প্রাণ হরণ করে, কিন্ত) অনুকূল বাতাসে আমার অঙ্গগন্ধ পাইলেই শ্রীরাধ! প্রেষে 
অন্ধ হইয়া আমার সঙ্গে মিলনের জন্য উড়িয়া ছুটিতে চান। (শ্রীরাধার 
অধর সুধা পানে আমি বশীভূত হই, কিন্তু বাধা আমার চবিত তাম্ল 
আম্বাদনেই আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া পড়েন, জ্ঞান লোপ পায়। আমার সঙ্গে 
লীলায় বাধা যে আনন্দ পান, শতমুখে তাহা বর্ণনা করিয়াও শেষ করিতে 
পাবিব না। লীল। অস্তে শ্রীরাধার যে অঙ্গ-মাধুরা দুষ্ট হয়, তাহ। বর্ণনাতীত। 
ইহা দর্শনে আমি আনন্দে আঁঙ্ম-বিশ্বৃত হইধ। পড়ি। রসশাসন্্রবিৎ ভরত মুনি 
বপিযাছেন- সঙ্গমলীলায় নায়ক শায়িকাব সমান আনন্দ হয়, ইভ লৌকিক 
লীপার কথা। তিনি ব্রজরপ জানেন না, তাই এরূপ বলিয়াছেন । 
পবম্পব লীলায় আমি যে স্থখ লাত করি, শ্রারাদাব তদপেক্ষা শতগুণ বেশী 
সুখ হয়। 

ললিত মাধবে (৯1৯ ) আছে 

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন --হে কল্যাণী রাধে! তোমাকে 
আস্বাদন কাবয়া আমার ইন্দ্রিয়সকল মুহুমুক্ধ হর্ষযুক্ত হহতেছে। 
তোমার বিশ্বাধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে পরাজিত করে ; 
তোমার বদনে পদ্মের সৌবভ / তোমাৰ বাণী কোকিলধ্বনি হইতেও 
মধুর ; তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও স্শীতল ; তোমার তনু সর্ব- 
সৌন্দযের আধার 1৪৫। 

শ্রীরূপ গোস্বাণীপাদ্রের একটা শ্লোক আছে 

শ্ীরাধার নয়ন যুগল শ্রীকৃষ্ণের রূপে লুন্ধ, ত্বক্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে 
পুলকিত, কণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে উৎকন্ঠিত, নাসাপুট শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ 
সৌরভে প্রফুল্লিত এবং বসন৷ শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে অন্নুরাগবতী। 
এরূপ অবস্থায় শ্রীরাধা কপটতাপূর্বক মহাঁধৈর্ অবলম্বন করিয়া 
অধোবদনে থাকিলেও বাহিরে পুলকাদি দ্বারা আকুল হইয়াছেন, 
ইহ! লক্ষ্য করিয়াছি 1৪৬। 

* পয়ার সংখ্যা ২০৯ হইতে ২১৫ 


৬৪ প্ীশ্রীচেতন্থচরিতা মুত চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


শ্রীরুষ্চ বিচার করিতে লাগিলেন-এই সমস্ত কারণে আমার মলে 
হইতেছে, আমার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয়, রস আছে যাহা আমার 
মোহিনী রাধাকে পর্যস্ত বশীভূত করিয়া ফেলে। রাধা আমার এই মাধুর্ধ রস 
উপভোগ করিয়। যে সুখ লাভ করেন, সেই মুখ আস্বাদনের জন্ত আমার 
হ্বদয় সর্বদা উন্মুখ । সেই স্থুখ আম্বাদনের জন্ত বন্ধ প্রধত্ব করি, কিন্ত আম্বাদন 
করিতে পাই নাঁ, কেবল সেই স্থুখ মাধুর্যের ঘ্রাণে চিত্তে লোভ বাড়িতে থাকে। 
এই রস আম্বাদনের জন্তই আমি অবতীর্ণ ছইব এবং বিবিধ প্রকারে প্রেমরশ 
নির্যাস আম্বাদন করিব | 

আমি স্বয়ং নানা লীলার আচরণ করিয়া ভক্তগণ কিভাবে রাগমার্গে ভক্তি 
সাধন করিবেন, শিক্ষা দিব। 

আমার এই তিনটি বাসন! (১) পুর্ণ হয় নাই, কারণ বিজাতীয় ভাঁবে 
( অর্থাৎ বিষয় জাতীয় ভাবে আশ্রয় জাতীয় ২) ভ্থখ আম্বাদন কর! যায় ন!। 
রাধিকার ভাবকাস্তি আস্বাদন বাতীত এই তিনটি হ্ুখ আস্বাদন কখনও 
সম্ভবপর নয় । অতএব রাধাভাব হৃদয়ে ও রাধার কান্তি অঙ্গে ধারণ করিয়া 
এই স্ুখত্রয় আস্বাদনের জন্ত আমি অবতীর্ণ হইব । 

সমস্তদিক বিবেচনা করিয়া বখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প গ্রহণ 
করিলেন, তখন ধুগাবতারের সময়ও উপস্থিত হইল । এই সময়ে অদৈতাচার্ধ 
শ্রীকষ্ণকে আরাধনা করিয়! গভীর হুঙ্কারে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
( তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ তাহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রথমে ) পিতামাতা 
গুক্টজন সকলকে অবতীর্ণ করিলেন। তৎপরে স্বয়ং শ্রারাধার ভাব ওকাস্তি 
অঙ্গীকার করিয়৷ নবদ্বীপে শচীগর্ভরূপ বিশুদ্ধ অর্থাৎ চিন্ময় দ্ুপ্ধ-সিন্ধু মধ্যে পূর্ণ 
চক্রের ম্যায় উদিত হছুইলেন। 

স্বরূপ দামোদর গোন্বামীর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়। তাহার কড়চ1 হইতে 
উধৃত মঙগলাচরণের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা! তাহারই কৃপায় করিলাম। পঞ্চম 


০১) তিনটি বাপনা-_-৪৮ পৃষ্ঠ। ত্র্টব্য। 

(২) যে ভাবদ্ধারা শ্রীরাধা শ্রীরুঞ্ণের মাধুর্ষ আন্বাদন করেন, শ্রী সেই 
ভাবের বিষয়, আর শ্রীরাধা আশ্রয়। 

* পয়ার সংখ্যা ২১৬ হইতে ২২৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৬৫ 
ও বষ্ঠ প্লোকের ব্যাখ্যার আমি বলিয়াছি-_শ্বমাধুর্ব আম্বাদনের জন্ত গ্রীক 
শ্লীরাধার ভাৰকাস্তি অঙ্গীকার করিয়৷ শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হুইয়!ছেন। এই 
এর্থ শ্রারূপ গোম্বামি-পাদের নিম্োধৃত শ্লোকে প্রমাণিত হইবে। 


স্তবমালাষ ₹য় চৈতন্তা্টকে (৩)--- 

ঘিনি প্রণয়িনী ব্রজন্ুন্দরীগণের অপরিসীম ও অনির্বচনীয় রস 
সমুহ পরম কৌতৃহলে অপহরণ করিয়াছেন এবং উহ! উপভোগের 
অভিপ্রায়ে তাহাদের ছ্যতি (স্বীয় অঙ্গে) প্রকটিত করিয়া নিজের 
শ্টামকান্তি আবারত করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃ€চ আমাদিগকে 
অতিশয় কৃপ৷ করুন ।২৭। 


গ্রন্থকাবেব আর একটি "শ্লা ক-- 
মঙ্গলাচরণ, শ্রাকৃ্ণ-চৈতন্যের তত্ব এবং অবতারের প্রয়োজন-- 
( প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ) ছয়টি শ্লোকে নিরূপিত হইল 18৮ 


আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্ষী কষ্খদাস। চৈতন্ত- 
চরিতামুত সামান্ত বর্ণনা! করিলাম । 


শ্রীপ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের আদিখগ্ডে চৈতন্ অবতারের 
মূল গ্রয়োজন নামক চতুর্থ পবিচ্ছেদ সমাণ্ড। 








সস 


* পরার সংখ্যা ২২৯ হইতৈ ২৩০ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রীনিত্যানন্দ তত 


অনন্ত ও অদ্ভূত এরশ্বধশালী ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দন! 
করি। তাহার ইচ্ছায় অজ্ঞব্যক্তিও তদীয় স্বরূপতত্ব নিরূপণ করিতে 
পারে ।১। 


জয় শ্রীচৈতন্ঠ, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবুন্ন । 

প্রথম পরিচ্জেদের প্রথম ছয়টি শ্লোকে শ্রীকম্-চৈতন্তের মহিমা বণন! 
করিয়াছি । শৎপরব্তী পাঁচটি শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ তন্ক বণিত হহযাছে। 
শ্রীরুষ্ণ সব-অবতারী, স্বয়ং ভগবান্‌। শ্রীবলরাম তাহার দ্বিতীয দেই, উভধে 
একই স্বরূপ, ছুইটি তিন্ন কায়ামাত্র | শ্রীবলবাম কৃষ্ণলীল1 শহায়কদের মধে] 
প্রথম কায়ব্যুহ (১) ।॥ সেই শ্রীকষ্ণহ' নবদ্বীপেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন) এবং সেই বলরাখ 
তাহার সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ | 


স্বরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে-_ 

সংকর্ষণ, কারণান্ধিশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, ক্ষীরোদ- 
শায়ী নারায়ণ এবং অনস্তদেব_হহাঁরা যাহার অংশ কলা, সেই 
নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি ।২। 


বলরামই মুল সংকর্ষণ। তিনি (দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত ) পাচটি রূপ 
ধারণ করিয় কৃষ্ণের সেবা করেন ।॥ তিনি বলরামরূপে কৃষ্ণ সেবার সহায়ক 
এবং সৃষ্টি লীলার কারে কারণাব্ধিশায়ী, গভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও অনন্ত 
দেবের কায়াধারী। হ্ষ্টিলীলাদি সেবা তিনি শ্রীরুষ্ণের আজ্ঞায়ই পালন 


(১) কায়ব্যৃহ__কায়-মৃতিঃ ব্যহ-সমূহ । এক শরীরীর বহুতর শরীর প্রকট 
করণের নাম কায়ব্যুহ | 
* পয়ার সংখা ১ হইতে ৮ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৬৭. 


করেন। সর্বর্ূপেই তিনি আম্বাদন করেন কৃষ্ণ লেবার আনন্দ | সেই বলরামই 
শ্রীচৈতন্ত সঙ্গে নিত্যানন্বরূপে আবিভূতি। 

প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকের অর্থ তৎপরবতী চারি ক্লেকে কর! 
হইয়াছ, ইহাতে সকলে নিত্যানন্দতন্ত জানিতে পারেন। 


শ্রীবূপ গোম্বামীর কড়চায় আছে-- 

আমি শরণাপন্ন হই--সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের, ফাতার 
স্বরূপ-_সর্বব্যাপক, মায়াতীত বৈকুখলোকে ষড়ৈশ্বয পুর্ণ, চতুবৃ্ণহ (১) 
মধ্যে সংকর্ষণ নামে প্রকাশিত ।৩। 


ভগবদ্ধাম 


প্রকৃতির পারে মায়াতী৩ চিন্ময় পরব্যোম (বৈকুগ্ঠ ) নামে একটি ধাম 
মাছে। কৃষ্ণ খিগ্রহ যেরূপ বিতুত্বাদি €ণে গুণবান্, এইসব বৈকুঠাদি ধামও 
সেইরূপ সবগ, অপস্ত ও বিভু ২)। (বৈকু্নাথ ) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-অবঙারগণ 
"খানে বাস করেন। পরব্যোমের উপরিভাগে কুঞ্কজলোক নামে বিখ্যাত-- 
দ্বারকা, মথুরা ও গোলোক--নামক ত্রিবিধ ধাম বিগ্কমান। গোলোক ব৷ 
বজজলোক ধাম সকলের উপরে অবস্থিত। ইহার অপর নাম শ্বেতত্বীপ বা 
বন্ধাবন। এই ধাম--সর্বগ অনস্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম। অর্থাৎ শ্রীকুষ্ণের 
দেহের ন্তায় তাহার ধামও সর্বগ, অনস্ত ও বিভ্ু (সর্বব্য/াপক )। ইহার উরধ্ব 
অধের নিয়ম নাই, সবক্র ব্যাপিয়৷ আছে। শ্রীকুঞ্জ যখন এই ব্রঙ্গাণ্ডে প্রকটিত 
হন, তখন তাহার ধামও প্রকটিত হন ব্রহ্মাণ্ডে। পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজধাম 
ও ব্রহ্গাণ্ডে প্রকটিত ব্রজধাম--একই স্বরূপ, তাহাদের দুইটি পৃথক কায়। 
নয়। সেখানকার ভূমি চিন্তামণি এবং বন কল্পবৃক্ষময়। প্রাকৃত চর্মচক্ষে 
প্রাকৃত প্রপঞ্চের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত বন্তর স্ঠায় দৃষ্ট হয়| কিন্ত-_ 
প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ । 
গোপ গোপী সঙ্গে যাই! কের বিলাস।॥ 


সপ শষ 


০১) চতুবৃণ্যহ--বাচ্ছুদেখ, লংকর্ষণ, প্রহায় ও অনিরু্ধ। 
(২) বিভূ--লর্বব্যাপক। 
%*  পয়ার সংখ্যা ৯ হইতে ১৮ 





শষ | পি পদ সস 


৬৮ শপ্রীচৈতন্তচরিতামূত পঞ্চম পাচ্ছে 


প্রেম নেত্রে দর্শন করিলে তাহার স্বব্ধপ গ্রকাশ পায় এবং সেখানে গোপ- 
গোপীর সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়- শ্রীরুষ্ণের লীল! বিলাস। 


ব্রহ্গ সংহিতায় (৫1২৯ ) আছে--- 

সেই আদি পুরুষ গ্রোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পরক্ষে 
মগ্তিত এবং চিন্তামণি-বিরচিত গৃহসমূহে শত সহস্র ব্রজ-মুন্দরী কতৃক 
পরম সমাদরে সেবিত হইয়? স্থরভীগণকে পালন করিতেছেন 18।. 


মথুর1 দ্বারকায় চতুবৃহরূপে আখ্মপ্রকট করিয়। শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাস 
করেন নানারূপে। বান্ুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্্যয় ও অনিরুদ্ধ-_-এই চারিজন 
দ্বারকা চতুর্যহ। ইহারা অন্তান্ত চতুবুর্যছের অংশী, তুবরীয় ( মায়াতীত ) ও 
বিশুদ্ধ । গোকুল, মথুর! ও দ্বারকা-_-এই তিন লোকে শ্রীরুষ্ণ কেবল লীলাময়, 
তিনি অনস্তকাল নিজ পরিকরগণের সহিত করেন লীলা | আর পরব্যোমে 
নারায়ণরূপে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া! করেন বিবিধ বিলাস। স্বরূপে শরীক, 
দবিভুজ কিন্তু নারায়ণরূপে চতুর্ভজ | নারায়ণরূপে তিনি শঙ্ঘ-চত্র-গদা-পদ্ম 
ধারী, মহ! প্রশ্বর্বশালী এবং শ্রীশক্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি তাহার চরণ বন্দন! 
করিয়া থাকেন। যদিও লীলায়স আস্বাদনই তাহার মুখ্য ধর্ম (উদ্দেশ্য ), 
তথাপি চতুর্ভজ নারায়ণের কর্ম বৃবিধ। তিনি জীবের প্রতি কূপ! বশত: 
সালোক্য, সামীপ্য, সাষ্টি? সারূপ্য--এই চতুবিধ মুক্তিদান করিয়৷ তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিয়া! থাকেন। কিন্ত ধাহারা আকাঙ্কা করেন নিবিশেষ প্র্গ- 
সাধুজা মুক্তি, সবিশেষ বৈকুঠ্ঠে (অর্থাৎ পরব্যোমে ) হয় ন1 তাহাদের স্থান, 
তাহাদিগকে অবস্থান করিতে হয় বৈকুগ্ঠের বাহিরে। 

বৈকুষ্ঠের বাছিরে প্রকৃতির পারে (অপ্রাক্ৃত, চিন্ময়) এক জ্যোতির্ময় 
মণ্ডল আছে, শ্রীকষ্ণের অঙ্গ-প্রতার স্তায় অত্যন্ত উজ্জ্বল, ইহার নাম সিদ্ধলোক। 
ইহা চিৎস্বরূপ কিন্তু চিৎশক্তির কোন বিকার বা বিলাস ইহাতে নাই। 
কুর্ব-মগ্ডল যেরূপ বাছিরে নিধিশে কিরণ সমূহ দ্বারা আবৃত, কিন্ত ভিতরে 
সর্ষের রথ, অশ্ব প্রভৃতি সবিশেষ বস্ত বিগ্তমান, সেইরূপ বৈকুষ্ঠের বহির্দেশ 
নিবিশেষ জ্যোতির্মগুল সিদ্ধলোক দ্বার৷ বেহ্িত। 


* পয়ার সংখ্যা ৯৮ হইতে ৩০ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৬ 


ভক্তিরসামূত সিদ্ধুত আছে (১1২।১৩৬ )-_ 

শ্রীকৃষ্ণের শক্র ও প্রিয়ভক্তগণের প্রাপ্য একই বলিয়া! কথিত হয়। 
ইহা সূ কিরণের সঙ্গে হৃর্ধের তুলনার শ্তায় অথবা নিবিশেষ ব্রহ্গ ও 
সাবশেষ কৃষ্ণের একত্র ন্যায় 1৫। 


সুর্যমগুল যেকপ ভিতরে সবিশেষ ও বাহিরে নিবিশেষ, সেইরূপ 
পরব্যোমেও চিৎ্শক্তির নানাবিধ বিলাস আছে কিন্তু বাহিরে নিধিশেষ 
জ্যোতিবিষ্ই (সিদ্ধ লোক) প্রকাশ পায়। সেই চিন্ময় জ্যোতির্মগুলই 
নিবিশেষ ব্রহ্ধতন্ব। সাজুয্যের অধিকারী তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকেন। 


ভক্তিরসামূত সিনুতে (১২১৩৮ ) ব্রঙ্গাণ্ড পুবাণের বচনে আছে-- 

প্রকৃতির ( মায়ার ) বহির্ভাগে সিদ্ধ লোক অবস্থিত । সেই সিদ্ধ- 
লোকে নির্ভেদ ব্রন্মোপাসনায় সিদ্ধব্যক্তিগণ এবং হরি কর্তৃক নিহত 
দৈত্যগণ ব্রন্গন্থখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন ।৬। 


সেই পরব্যমে নারায়ণের চারিপাশ্থে দ্বারকা চতুবৃ?ছের দ্বিতীয় প্রকাশ 
বিচ্ধমান। সেখানেও ইহারা বাজ্দেবং সংকর্ষণ, প্রছ্যনম ও অনিকরদ্ধক্ূপে 
দ্বিতীয় বার প্রকাশিত এবং তুরীয় অর্থাৎ মায়াতীত ও বিশুদ্ধ বা চিদ্ধনমৃত্তি। 
সেই পরব্যোম চতুব্র্টছে যে মহাসংকর্ষণ আছেন, তিনিই চিৎশক্তির আশ্রয়, 
সর্বকারণের কারণ বলরাম । চিৎশত্তির ব্লাসকে “শুদ্ধসত্ত*ঃ বলে। সমস্ত 
বৈকুঠাদি ধামই শুদ্ধসন্ত্রময়। সেখানে যে বড়.বিধ প্রশ্বর্য আছে, তাহাও চিন্ময়। 
সমস্তই সংকর্ষণের বিভুতি। জীবশক্তি ব তটস্বাশক্তির অংশই জীৰ, আর 
মহাসংকর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয় । যে পুরুষ হইতে বিশ্বের উৎপতি, ধাহাতে 
বিশ্বের প্রলয়, সেই কারপার্ণবশায়ী পুরুষের সমাশ্রয় বা মুল লংকর্ষণ। যিনি 
সকলের আশ্রয়, অদ্ভুত ধাছার শক্তি, অপার ধাহার এরশ্বর্য, শ্বয়ং অনভ্তদেব 
ধাছার মহিম! বর্ণন! করিতে পারেন না, সেই তুরীয় বিশুদ্ধ সন্তবময় সংকর্ষণ 


* পয়ার সংখ্যা ৩১ হইতে ৪০ 


“৭০ শ।শ্রীচৈতন্চচরিতামুত পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ধাহার অং», তিনিই ভ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই (নবদ্বীপে ) নিত]ানক্ক- 
বলূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন র 

প্রথম পরিচ্ছেদে মলগলা5রণের অষ্টম শ্লোকের বিশ্লেষণ শেষ হইল । এখন 
ননম শ্লোকের অর্থ করিতেছি । 


কারণার্ণবশায়ী পুরুৰ 
শ্ম্বরূপ গোস্বামীর কড়চা হইতে উধৃত--নবম শ্লোক 
যিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ, যাহার অঙ্গ নিখিল হন্মাণ্ড সমুহের 
আশ্রয়, সেই কারণার্ণবশায়ী আদি পুরুষ মহাবিষুণণ ধীহার একটি 
ংশ, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণণাগত তই 1৭ 


পরব্যোম বৈকুষ্ঠের বাহিরে যে সিদ্ধলোক নামে ভ্যোতিয় ধাম আছে, 
তাহার বাহিরে কারণ-সমুদ্্র বিগ্তমান। ইহার অনস্ত, অপার ভলরাশি বৈকু 
ঝেষ্টন করিয়া আছে। বৈকুণ্ে যে ক্ষিতি, অপ, তেজ গ্রভৃতি পঞ্চভূত আছে, 
সমস্তই চিন্ময় । মায়িক ( অর্থাৎ প্রাকৃত ) কোন ভূত তাহাতে জন্মিতে পারে 
ন।। বৈকুষ্ঠের সেই চিন্ময় জল পরম কারণ, তদ্বারা কারণার্ণৰ প্বিপুণ। 
(বির নদী চিন্ময় পরম কারণে পুর্ণ বলিয়। ইহার নাম কাঁরণার্ণব। ) এই 
পরম কারণ রূপ চিন্ময় জলের এক কণিক1 মাত্র পতিতপাবনী গজ্1। সেই 
কারণার্ণৰে আপনার এক অংশ ম্বর্ূপে সংকর্ষণ শয়ন করিয়া থাকেন। ইনি 
মহত্তত্তের অষ্টা, জগতের কারণ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, আদি অবতার । হইনি 
( সাম্যাবস্থ! প্রাপ্ত ) মায়া (বা প্রকৃতির ) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি মহততব্ডের 
€বা বিকারের ) সৃষ্টি করেন। (কারণসমুস্র অপ্রাককত চিন্ময় বলিয়া ) মায়া- 
শক্তি কারণ সমুদ্রের বাহিরে থাঁকে, মায়! কারণসমুদ্রে প্রবেশে করিতে 
পারে না। মায়ার দুইটি বুতি,_জগতের উপাদান রূপে প্রধান (বা গুণমায়া) 
এবং (নিমিত্তরূপে ) প্রকৃতি (বা জীবমায়৷ )। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের 
কারণ নহে, শ্ত্রীরুষ্ণচ কৃপা করিয়া তাহাতে (দৃষ্টিদ্বারা ) শক্তি সথশরিত 
করিয়! (সৃষ্টি কার্ষের যোগ্যতা দান করেন )। অগ্নির শক্তিতে লৌহ যেরূপ 
জ্ারণ কার্ধ (অর্থাৎ দাহ) করিতে পারে, কৃষ্ণের শক্তিতেই (সাক্ষাৎভাবে 


পয়ার সংখ! ৪১ হইতে ৫২ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৭১. 


কারণার্ণবশায়ী পুরুষের দৃষ্টি দ্বার) সেইরূপ প্রকৃতি স্থষ্টির গৌণ কারণ হয়। 
অঞ্জাগলভ্তভন €১) যেরূপ বাস্তবিক স্তন নহে, প্রকৃতিও বাস্তবিক জগতের 
কারণ নহে । জগতের মুলকারণত্রীকষ্জ। প্রকৃতির জীবমায়া অংশে তাহাকে 
নিমিত্ত কারণ বলা হয় কিন্তু তাহ1ঠিক নে, (কারণাণবশায়ী ) নারায়ণ 
করা, স্থতরাং নিমিত্ত কারণ। কুস্তকার যেন্ধূপ ঘটের নিমিত্ত কারণ, 
পুরুষাবতাঁরও সেইরূপ জগতের কর্তা ৰা মূল নিমিত্ত কারণ, জীবমায়া তাহার 
সহায়ক মাত্র।-ঠিক যেরূপ কুম্তকারই ঘটের কর্তা, চক্র-দণ্ডাদি তাহার উপায় 
( ব! সহায় ) যাত্। 

(পুরুষ থাকেন কারণার্ঁৰে আর মাক! কারণার্ণবের ধাহিরে।) তাই 
দুর হইতে পুরুষ মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই মায়ায় জীবরূপ 
বীর্য আধান হয় এবং এই অঙ্গাভাসে (অর্থাৎ অঙ্গবিশেষের জ্যোতিদ্বার৷ ) 
মায়ার সহিত মিলনেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের জন্ম হয়। এইভাবে যে অনস্ত কোটি 
্রহ্মাণ্ডের সন্নিবেশ হয়, পুরুষ অন্তর্ধামীরূপে তাহাদের প্রত্যেকটীতে প্রবেশ 
করেন। হু্টির পুর্বে মহাপ্রলয়ে এই ব্রক্ষাণ্ড সকল কারণার্ণবশায়ীতে লীন 
ছিল। তাহার নিশ্বাসের সঙ্গে ইহার নাসা হইতে বাহির হুইয়! আসে। 
( ইহাই হৃষ্টি।) পুনরায় যখন সেই পুরুষ শ্বাস গ্রহণ করেন, তখন শ্বাসের 
সঙ্গে ব্রঙ্গাগুগণ তাহার শরীরে প্রবেশ করে। (€হহাই প্রলয়।) ক্ষুত্্ 
ছিত্ত্রপথে যেরূপ ধুলিকণা সমূহ অনায়াসে যাতায়াত করে, পুরুষের লোম কুপ 
'দিয়াও সেইবপ ব্রহ্মাগুকল যাতায়াত করে। 


ব্রহ্মমংহিতায় আছে (৫1৪৮ )-- 

মহাবিষ্ুর লোমকুপ হইতে আবিভূত ব্রন্মাগ্ডাধিপতি দেবতাগণ 
তাহার এক নিশ্বাস পরিমিত কাল এই জগতে প্রকটভাবে বিদ্যমান 
থাকেন । সেই মহাবিষু যাহার কলা বিশেষ, সেই আদি পুরুষ 
গোবিন্দকে ভক্তনা করি 1৮। 

(১) অজ্রাগলম্তন-_ছাগলের গলার স্তনসদূশ মাংসপিগ। 

* পয়ার সংখ্যা ৫৩ হইতে ৬২ 


৭ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরি তামুত পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


ভাগবতে আছে € ১০।১৪।৯১ )-৮ 

( গোবস হরণের পর ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মহিমা দর্শন করিয়া 
বিস্ময়ে বলিয়াছিলেন )- হে ভগবন ! প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকার, 
আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও প্রথিবী- এই সমস্ত দ্বারা সংবেষ্টিত যে 
বক্ষাগ্ুস্বরূপ ঘট, তাতার মধ্যে কোথায় আমি-_-আমাব নিজের 
পরিমাপে সার্ধনিহত্ত পবিমিত এক ক্ষুত্র বাক্তি ! জথচ তোমাব লোম- 
কুপের মধ্য দিয়াই এরূপ অজজ্র ব্রঙ্গাণ্ড পরমাণুর ন্যায় পরিভ্রমণ 
করিতেছে, তোমার কি বিরাট মহিমা 1৯) 


অংশের অংশকে কলা বলে! শ্রীবল্রাম গোবিন্দেন গতি মৃতি ( অর্থাৎ 
অতিন্ন স্বরূপ ), আর মহাসংকর্ষণ সেই বলরামের এক স্বব্ূপ € অর্থাৎ বিলাস- 
রূপ অংশ)। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষুণ সংকর্ষণের অংশ । অতএব 
মহাবিষুণ বলরামের অংশের অংশ বা কলা। এই মহাবিষুণ সর্বপুরুষের মূল-__ 
প্রথম পুরুষ, অবতারী, সবজিষুণ অর্থাৎ সর্বময় কর্তা। গভোদশায়ী ও 
ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ মহাবিষুুর অংশ, ইনি বিষণ্ণ (সর্ববাপক ) ও বিশ্বধাম 
€ অর্থাৎ মহা প্রলযে ইন্াতেই বিশ্ব আশ্রয় গ্রহণ করে।) 


লঘুভাগবতামুতের পূর্বথণ্ডে নবমাস্কে (২৯) সাত্বত তন্ত্র বচনে বণিত 
হইয়াছে 

মহাবিষুর পুরুষ নামক তিনটি রূপ আছে । তন্মধ্যে প্রথম রূপ 
মহত্তত্বের স্যষ্টিকর্তা ( প্রকৃতির অস্তধামী-_কারণার্ণবশায়ী সংকর্ষণ ), 
ঘিতীয়রূপ ব্রন্মাগুমধ্যস্থ ব্রন্মাণ্তের অন্ত্র্যামী (গর্ভোদক শায়ী 
প্রহ্যন্ ৷ এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অস্তধামী / ক্ষীরোদশায়ী 
অনিরুদ্ধ )। এই তিনটি পুরুষবপ জানিলে মনুষ্য সংসার হইতে 
বিমুক্ত হয় ।১৩। 


বদিও মহাবিষ্ু শ্ীকষ্ণের কলা বা অংশের অংশ, তথাপি ইনি মত্ত কৃর্াদি 
অবতারের অবতারী । 


পয়্ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৬প 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ আদিলীলা শে. 
ভাগবতে আছে (১৩২৮ )-- 
উক্ত ও অনুক্ত অবতারসকল পুরুষের ( পরমেশ্বরের ) কেহ বা 
অংশ, কেহ বা কলা ( বিভূতি ), কিন্ত শ্রীকঞ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। এই 
. অবতারসকল অসুর করুক গীড়িত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করিয়। 
থাকেন 1১১। 


মহাবিষুঃ হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তী। তিনি নানা অবতারকে অবতীণ 
করিয়! জগতের হিতসাধন করিয়া থাকেন। হৃষ্টি-কার্যাদির নিমিত্ত ভগবানের 
যে অংশ পরব্যোম্থ স্বীয় ধাম হইতে ব্রন্গাণ্ডে প্রাছুভূতি হন, সেই অংশকে 
অবতার বলে। ভগবান্‌ মহাপুরুষ মহাবিষ্ণুই আস্ত অবতার, তিনি সধ- 
অবতারবীজ, সর্বাশ্রয়ধাম । 


তাই ভাগবত বলিয়াছেন (২।১।৪২ )-- 
স্বরূপে ও শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রথম অবতার (কারণার্ণব- 
শীয়ী ) পুরুষ। কাল, স্বভাবঃ সদসৎ ( কাধকারণাত্মিক। প্রকৃতি ),. 
ন ( মহত্ত্ব ), পঞ্চমহাভূত, অহংকার তত্ব, সত্বাদি গুণ, বিরাট (সমষ্টি- 
শরীর), স্বরাটু ( সমষ্টিজীব ), স্থাবগ, জঙ্গম_-( এ সমস্তই তাহার ' 
বিভূতি )1১২। 


ভাগবতে আরো আছে ( ১৩1১) 

ভগবান স্থষ্টির প্রারস্তে লোক স্থষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্বত্বাদি দ্বারা 
নিষ্পন্ন--একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ 'বহাভূত--এই ষোড়শ কলা বিশিষ্ট 
পুরুষরূপ (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর রূপ ) গ্রহণ করিলেন ।১৩। 


মহাবিধু সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার, আবার তিনি অন্তরাত্মারূপে 
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়। ব্রহ্মাণ্ডও তাহার আশ্রয় বা আধার। আধার 
ও আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত-_এই উভয় রকম সম্বন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে থাকিলেও 
( অচিস্তযশক্তি প্রভাবে ) তাহার রক্কতির সং সঙ্গে স্পর্শের গন্ধ মাআও নাই। 


০ দশ শিপিলিপাগশাগা বাল প এআ সপ পাপ পপ িশঁিিতঁিটি শীট পি পোপ পাস পাবনা পা ২ পার 


রঙ পয়ার সংখ্যা ৬৮ হইতে ৭২ 


4৪ শ্রীপ্রীচৈতগ্ঠচরিতামূত পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
'শাগবাতি স্াছে (১১১1৩) 
ঈশ্বরের এক আশ্চর্য এশ্বর্ধ এই যে-_ভগব€ আশ্রয় বুদ্ধি যেরূপ 
দেহের মধো থাকিয়াও দেহের সখ হেঃখাদি গণের সহিত যুক্ত 
হয় না, সেইরূপ মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত 
যুক্ত হন না 1১৪। ্‌ 


শ্রীমদ্াগবতের হ্যায় শ্রীমদ্তগবদ্গীত1ও পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন-_ঈশ্বরতকক 
সর্বদাই অচিস্ত্যশক্ি সম্পন্ন । 

(প্রীরুষ্জ বলিয়াছেন )--আমি জগতে বাস করি আবার জগৎ আমাতে 
বাস করে, অথচ (আধার আধেষ সম্বন্ধ থাক! সত্বেও) আমি জগৎ স্পশ 
করি ন!, জগৎও আমাকে স্পর্শ করেনা) ইহা] আমার এক অচিস্ত্য প্শ্বর্ 
বলিয়াই জানিবে। গীতার ইহাই অর্থ। 

(মহাবিষুত আছা অবতাব, তিনি হষ্টি, স্থিতি প্রভৃতির কর্তা, সমস্ত বিশ্বের 
আশ্রষ এবং গর্ভোদশায়ী ও শীরোদশায়ী পুরুষ তাহার অংশ | তিনি মত্গ্ত- 
কুর্মাদি অবতারের অংশী এবং প্রকৃতির আধার ও আধেয় হুইয়াও প্রকৃতির 
'পহিত ত্াহারস্পর্শ নাই । সেই অঠিন্তা-শক্তিসম্পন্ন মহাবিষু কারণার্ণবশায়ী ) 
“পুরুষ ধাহার অংশ, সেই বলরামই “নত্যানন্দরূপে শ্রীচেতন্টের সঙ্গে বিরাজিত । 

ইহাই প্রধম পরিচ্ছেদেৰ নবম গ্লোকের অর্থ। 


গর্ভোদশায়ী পুরুষ 


এখন দশম শ্লোনকর অর্থ করা হইতেছে । 


দশম “শ্াক__হ্রীৰপ গোস্বামীর কডচায়-_ 

চতুর্দশ ভবনাত্মক লোক সমূহ ধাহার আশ্রয় এবং ধাহাঁর নাভি- 
পরা লোকপিতামহ ব্রক্মার উৎপন্তি স্থান, সেই গর্ভোদশায়ী বিরাট 
পুরুষ ধীহাঁর অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের 
শরণাপন্ন ত5 ।১৫। ্‌ 


পয়ার সংখ্যং ৭৩ ছুইতে ৭৭ 


পঞ্চম পরিচ্ছদ আদিলীল। ৭৫ 


কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অনস্তব্রঙ্গাও হৃটি করিয়। প্রত্যেক ব্রহ্ষাণ্ডে এক এক 
মৃতিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন__সমস্তই 
অন্ধকার, বাস করিবার স্থান নাই । তখন তিনি স্বীয় অঙ্গ হইতে স্বেদজজ (১) 
স্থষ্টি করিয়। সেই জলে অর্ধেক ব্রহ্ধাগ্ড পুর্ণ করেন। ব্রন্মাণ্ডের আয়তন পর্থা* ৎ 
কোটি যোজন, ইহ1 টর্ধ্য প্রস্থে সমান। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধেকি জলপূর্ণ 
করিয়া তাহাতে স্বীয় বাসস্থান নিদিষ্ট কবেন এবং বাকী অধে+কে চতুর্দশ ভূখল 
প্রকাশিত করেন। সেই স্বেদ্ুলে কারণার্ণবশায়ী পুরুব নিজধাম বৈকুণ্ঠ 
প্রকট করেন। আর অনস্তদেব তাহাতে বিশ্রাম করেন । গর্ভোদশায়ী পুরুষ 
সেই অনস্তশয্যাফ শয়ন কবেন। তিনি সহজ্র-শীর্ষ, সহ্শ্র বদন, সহম্রনয়ন, 
সহ্ত্র-হস্তু সহ্ত্র-চরণ এবং সব অবতারের কীজ ও জগৎ-কারণ। 
তাহার নাভিপস্ম হইতে একটি পন্প উখিত হয়। সেই পদ্মই ব্রহ্মার 
জন্মস্থান । সেই পদ্মনালে চতুর্দশ ভূবন স্্ট হয়। সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ 
ব্রঙ্মাৰূপেই জগৎ সৃষ্টি করেন আর ঝিষ্ুরূপে জগৎ পালন করেন। বিঞুঃ 
গুণাতীত, মায়াগুণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আবার তিনি 
রুদ্র-রূপে জগৎ সংহার করেন। হ্ৃষ্টি, স্টিতি ও প্রলয় তাহার ইচ্ছায়ই সম্পন্ন 
হর়। সেই হিরণাগর্ভ অন্তর্ধামীই জগতের কারণ। তাহার অংশেই বিরাট 
রূপের কল্পনা । এহেন গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ নারায়ণ যাহার অংশেরও 

ংশ সেই বলরামন্ধপী নিত্যানন্দ প্রভূ সববঅবতংস (২)। 
ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদের দশম ক্সোকের অর্থ । 


ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ 
এক্ষণে একাদশ শ্লোকের অর্থ বর্ণনা করিতেছি । 
একাদশ শ্লোক--প্রীকূপ গোস্বামীর কডচায় আছে-_ 
নিখিল জীবের অন্তর্যামী ও পালনকর্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষণ বাহার 
অংশাংশের অংশ এবং ধরণীধারণকারী অনস্তদেবও যাহার কলা-_সেই 
'নিত্যানন্দনামক বলরামের আশ্রয় গ্রহণ করি 1১৬] 


পপি 


(১) ম্বেদজল  ঘর্ম। 
(২) সর্বঅবতংস- সবশ্রেষ্ঠ। 
* পয়ার সংখ্য। ৭৮ হইতে ৯২ 


ণ৬ শ্রীপ্ীচৈতন্তচরিতামুত পঞ্চম পরিচ্ছেদ" 


( গর্ভোদশায়ী ) লারায়ণের নাভিপন্সের নালের মধ্যে (চতুর্দশ তুবনের 
অন্তর্গত ভূলেক ) ধরণী অবস্থিত ; সেই ধরণীর মধ্যে আছে সপ্ত সমুদ্র (১)। 
সপ্ত সমুদ্রের অস্ততুক্তি ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যস্থিত শ্বেতদ্বীপ পালনকর্তা বিষ্ণুর 
শিজধাম। তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধামী, জগতের পালক ও জগতের 
স্বামী। তিনি প্রতি যুগে ও প্রতি মন্বস্তরে নানা অবতাররূপে ধর্ম সংস্থাপন 
করিয়া অধর্ম সংহার করেন। দেবগণ তাহার দর্শন পান না। (অন্রাদির 
উৎপীড়নে ধরণী উৎপীড়িত হইলে) তাহার! ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গিয়া তাহার 
স্তবস্তুতি করেন, তখন তিশি অবতীর্ণ হইয়। জগৎ পালন করেন। তাহার ঠবভবৰ 
অনন্ত, গণিয়া শেষ করা যায় না। এই ক্ষীরোদশায়ী বিষণ যাহার অংশের 

ংশের অংশ, সেই বলরামই সর্ব-অবতংস নিত্যানন্দ প্রতু | 


অনন্তদেব 


সেই (ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ) শেব (অর্থাৎ অনস্তদেব) রূপে ধরণী ধারণ করিয়া 
আছেপ। ইহার মস্তক এত বৃহৎ যে পৃথিবী কোথায় আছে, তাহ! বুঝিতেও 
পারেন না। ইহার ফণাগুলি অতিশয় বিস্তৃত, তাহাদের মধ্যে সুর্যাপেক্ষাও 
উজ্্বল মণিগণ ঝলমল করিতেছে । পৃথিবী পঞ্চাশকোটি যোজন বিস্তীর্ণ, অথচ 
“অনস্তদেবের একটি ফণার মধ্যে সেই পৃথিবীকে সর্ষপের আকারে দৃষ্ট হয়। সেই 
তক্ত-অবতার শেষ অনস্তদেব ঈশ্বরের সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। 
তিনি সহশ্র বদনে কৃষ্গুণ গান করেন, গুণগান করেন নিরবধি, তবু অস্ত পান 
না। সনকাদি চতুঃসন ইছার মুখেই ভগবৎ কথা শ্রবণ করেন, আর ইনি অসুক্ষণ. 
ভপবানের গুণগান করিয়। (প্রমন্থখে ভালিয়! থাকেন। ইনি ভগবানের, 
গুণগান করিয়াই ক্ষান্ত হন না। ভগবানের ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, . 
বসন, আরাম (২), আবাস, যক্তহ্ত্র, সিংহাসন প্রভৃতি মুতি ধারণ করিয়াও-. 
কষ্সেবা করিয়া থাকেন | কের “শেষতা' (৩) অর্থাৎ ছত্র পাছুকারূপে : 


০) সপ্ত সমুদ্র-_-লবণ, ক্ষ (রস), হুর], ঘ্বত, দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্্র$ 
দখি সমুদ্রের অপর নাম ক্ষীর সমুত্র বা ক্ষীরাৰ্ধি। 

(২) আরাম-_বাগান, উপবন। 

(৩) শেবতা--শেবত্ব, উপকারিত্ব, নির্মল, প্রসাদ । 

গ* পয়ার সংখ্যা ৯৩ হইতে ১০৭ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৭ 


সেবার সৌভাগ্য পাওয়াতেই অনস্তদেবের নাম «শেষ হইয়াছে। এছেল 
'্অনস্তদেব ধাছার “এককল' মাত্র, তিনিই প্রভু নিভ্যানন্দ। তাহার লীলা- 
মাহাত্ম্য কে বলিতে পারে? এই সমস্ত প্রমাণ দ্বার! নিত্যানন্দতন্ত্ের অবধি 
বুঝা যায়। ধাহার1 অনস্তদেখই নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়। 
মনে করেন, তাহার] ইহার মহিম! খর্ব করেন । তবে যাহারা এরূপ মনে করেন, 
তাহারাও ভক্ত, তক্তের বাক্য সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। তিনি যখন 
'অবতারী, তখন তাহার পক্ষে অনস্তদেবের অবতারত্ব গ্রহণও সম্ভবপর । আর 
অবতার ও অবতারীতে ভেদ নাই। শ্রকষ্ণের নানা! অবতারকেও অনেকে 
শ্রীকৃৎ বলিয়াই মানিয়াছেন। কেহ বলেন--কুষ্ণ সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ, কেহ 
বলেন-- কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বামন, কেহ আবার বলেন--তিনি ক্ষীরোদশায়ী 
অবতার। কিছুই অসম্ভব নয়, সমস্তই সত্য। (শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ তগবান্‌ আর 
অন্তান্ত তগবৎস্বরূপ তাহারই অংশ, তিনি সকলের আশ্রয় |) তিনি যখন 
অবতীর্ণ হন, তখন সমস্ত ভগবৎস্বরূপই তাহাতে আশ্রর গ্রহণ করেন। 
ুতরাং তক্তগণ তাহাকে যেরূপে জানেন, তাহার সেই রূপই বলিয়া থাকেন। 
কৃষ্ণের পক্ষে সমস্তই সম্ভবপর, কিছুই মিথ্যা নহে। 
৬৮ নিত্যানন্দতত্ 

অতএব (পূর্ণ ভগবান) (প্রীরুষ্চচৈতন্ত সমস্ত অবতারের লীলাই 
সকলকে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে নিত্যানন্দপ্রভূ অনস্ততাবে প্রকাশিত 
হইয়াছেন। তিনি নিজেকে সেইভাবে শ্রীঢৈতষ্ভের দাস বলিয়া ১নে করেন। 
কখনও গুরু, কখনও সথ। ও কখনও তৃত্যন্সপে তাহার লীলা । পৃবে ভুজধাষে 
এই তিন-ভাবেই তাহার লীলা প্রকট হয়। কখন বৃষ সাছিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে 
মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া যুদ্ধ, কখনও কৃষ্ণ কর্তৃক তাহার পাদসংবাহন। 
কখনও বা তিনি আপনাকে ভূত্য জ্ঞান করিয়! কৃষ্কে প্রস্ভু বলির! (সবা 
করিয়াছেন এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কলার কল। বলিয়া জ্ঞান মাছে 

ভাগবতে €(১০।১১1৪০ ) আছে-- 

কৃষ্ণ বলরাম বৃষ সাজিয়া তদনুকারি-শব্ড করিতে করিতে পরস্পর 
যুদ্ধ করিতেন এৰং শব্দদধার হংস ময়ুরাদির অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত 
বালকের ন্যায় বিচরণ কা করিতেন 1১৭। 


টে ০] 





* পয়ার সংখ্যা ১০৮ হইতে ১২০ 


৭৮ প্রীশ্নীচৈতগ্থচরিতামুত পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


তাগৰতে আরো আছে ( ১০।১৫১৪ )-- 

কখনও শ্লীবলদেব ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোন 
গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহার 
পাদ সংবাহনাদি দ্বারা অগ্রাজের শ্রম দূর করিতেন ।১৮। 


শাগবতে (১০৯ ০২৭ আরো পাই-- 

(শ্রীবলরাম বলিলেন )--এ আবার কোন্‌ মায়া ? কোথা হতে 
এই মায় আমিল? ইহা কি দৈবা, মান্ুধী অথব1 আন্ুুরী মায়া? 
ইহা বোধ হয় আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, কাবণ, অন্য মায়া ৩ 
আমার মোহ উৎপাদন করিতে পারিত না 1১৯ 


শাগবা এব আর একটি গ্লো!কে €১1৬৮।৩৭ ) ৭1725 

( শ্রীবপরাম কহিলেন )-পোকপালগণ একুষ্ণের পদান্ুজরও 
কিরাটশোিত মস্তকে ধাবণ করেন, তাহার পদরঞজ যোগগণের তাথ 
স্বরূপ । সেই পদৰ্জ লক্ষ্মী এবং তাহার অংশের অংশরূপে ব্রহ্মা) 
শিব ও আমি চিরকাল পহন করিয়া থাকি । সেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ 
বাজসিংহাসন অতি তুচ্ভ ।২০। 


[একথান্র শ্াকৃষ্ণচই ঈখর, আর সকলে তাহার ভৃত্য। তিনি যেতাবে 
যাকে নাচান, তিনি সেই ভাবেই নাচেন। (সেই শ্রীকষ্চই শ্রীচৈতগ্তরূপে 
আবিভূত হইয়াছেন, উই শ্রীচৈতগ্থদেবহই একমাত্র ঈশ্বর ।) আর 
সকলে পারিষদ অথবা ভূ৩/। (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্ধ মহাপ্রস্ভুর গুরুবর্গ, 
আর শ্রীবাসাদির মধ্যে কেহ লঘু বা কনিষ্ঠ, কেহ সমান বা সথা, কেহ আর্য বা 
গুরু । সকলেই পারিবদ, সকলেই লীলার সহায়, সকলকে নিয়াই গৌররায় 
নিজকার্ধ সাধন করেন। অদ্বৈতাচার্ধ ও নিত্যানন্দ_-এই দুইজনই প্রধান 
পাবিষদ। এই দুইজন প্রভুর ধুই অঙ্গ বিশেষ, ইহাদিগকে লইয়াই তাহার 
যত কিছু রঙ্গরল।) অদ্বৈত আচার (মহাবিষুর অংশাবতার বলয়!) সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর প্রভু তাহাকে গুরু বলিয়। মান্ত করেন, কিন্তু তিনি নিজেকে ভু 


সি চে শপ পিপি প পঞপসস 





সপ শপ সপ ০০ শত পপি | ্প্ পপ সপ এ ০. এ 
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কিঙ্কর মনে করেন। আচার্য গোস্বামীর তত্ব বলিয়। শেষ করা যায় না, তিনি 
শ্রীকুষ্ণকে শ্রীচৈতন্তর্ূপে অবতীর্ণ করিয়া ভুখন ত্রাণ করিয়াছেন | 

(তত অবতারে ধিনি নিত্যানন্দ স্বরূপ, তিশিই ভ্রেতাধুগে ছিলেন লক্্ণ 
এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে রামের স্বো করিয়াছিলেন | রামলীলায় (বনবাস, 
পীতাহরণ, সীতাবিসর্জন প্রভৃতিদ্বারা) অশেষ ছুঃখ সহা করিতে হয়, ( রামগত 
প্রাণ) লক্মণের কোন স্বাতগ্্্য না থাকায় তাহাকেও সেই দুঃখ বরণ করিতে 
হয়! রামের ছোট ভাই বলিধ। কোন কার্ষধেই তিনি রামকে নিষেধ করিতে 
পারিতেন না, মৌন থাকিয়! সমস্ত ছুঃখ মনে মনে সহ করিতেন। (দ্বাপরে ) 
রুষ্ণ-অবতারে (সেই নিত্যানন। ) বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া সেবার 
কারণ হন এবং রুষ্ণকে নানান্থখ আস্বাদন করান। রাম ও লক্ষমণ_-কুষঃ 
ও বঙগগরামের অংশ বিশেষ । অবতার কালে ছুইজন দুইজনের মধ্যে প্রবেশ 
করেন। এই অংশ অবতারেই জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অভিমান 1) রামচন্দ্র যে কৃষ্েের 
অংশ এবং রুষ যে বাম5ম্ধের অংশী--তাহাই শান্্রে বিবৃত হইয়াছে। 


ব্রহ্মমংছিতায় দেখিতে পাই (৫1৩৯ )-- 

যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তি বিকাশের তারতম্যান্নুসারে রামাদি 
মৃতি প্রকটিত করিয়া নানা অবতার ক্রিয়।ছেন এবং স্বয়ংও ( কৃষ্ণ 
নামে ) অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা' 
করি ।২১। 


(ব্রজের) সেই শ্রীকষ্জই (নবদ্বীপের ) শ্রীচৈতন্ত এবং (ব্রজের ) সেই 
বলরামই (নবধীপে) নিত্যানন্দরূপে আবিভূতি হইয় শ্রীচৈতন্টের ইচ্ছা 
পুর্ণ করেন । নিত্যানন্দের মহিম।' মহাসমুদ্রের স্তায় অনন্ত অপার; একমাত্র, 
তাহার কৃপায়ই কণিকামান্র স্পর্শ করিলাম। 


মীনকেতন রামদ।স 


এক্ষণে নিত্যানন্দ প্রস্ুর একটি অপার রুপার কাহিনী বলিতেছি, যে কপা 
বলে তিনি আমাহেন অধম জীবকে উচ্চতার শেষ লীমায় আরোহণ করাইয়া! 


টঃ ২ শিল স্তন 
শাপাপ্পীপসিপিপাল পানা 


| স্পা 


* পয়ার সংখ্য। ১২৭ হইতে ৯৩৬ 
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শ্থিতুলন। সে কাহিনী বেদগুহ, আমিও বর্ণনা করিতে অযোগ্য, তথাপি তাহার 
'কুপা প্রকাশের জন্যই বর্ণনা করিতেছি । 

হে নিত্যানন্দ প্রভু! উল্লাসের বশে তোমার কপার কথ। বলিতেছি, তুমি 
এসমার অপরাধ ক্ষমা কৰ। 

অবধূত (নিত্যানন্দ ) গোস্বামীর মীনকেতন রামদাস নামে এক প্রেমবান্‌ 
সেবক ছিলেন। তখন আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্তন চলিতেছে। 
তিনি একদিন নিমন্ত্রিত হইয়! তাহাতে উপস্থিত হন। প্রেমে বিতোর হইয়। 
অঙ্গনে উপবেশন করিলে উপস্থিত বেষ্জবগণ তীহণার চরণ বন্দনা করেন। 
(তিনি কিন্ত স্য ভাবে বিভোর, বাহজ্ঞানহীন।) তাই বৈষ্বগণ নমস্কার 
করিতে আসিলে তিনি সথ। প্রেমে কাহারো উপরে চড়িলেন, কাহাকেও 
বংশীগ্ধারা আঘাত করিলেন, কাহাকেও ব1 চাপড় মারিলেন। যিনি তাহার 
যে নেত্রে অশ্রু দর্শন করিতে চান, সেই নেত্র হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় অশ্র 
নির্গত হইতে থাকে । তাহার কোন অঙ্গে পুলক-কদম্বঃ কোন অঙ্গে জড়তা, 
কোন অঙ্গে কম্প। “নিত্যানন্ব বলিয়া যখন হ্ৃষ্কার করেন, লোক তখন 
চমৎকৃত হয়। আমার গৃহে তখন ওণার্ণৰ মিশর নামে একজন সরল ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন, তিনি আমার গৃহদেবতা শ্রীমুত্তির সেবক ছিলেন। তিনি 
অঙ্রণে আলিয়া রামদাসকে কোন সম্ভাষণ না করায় (বলরামের পার্ষদত।বে 
আবিষ্ট রামদাস ) ক্ুদ্ধ হইয়া বলেন_( নৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেবকে দেখিয়। 
এক রোমহর্ধণ হত প্রত্যুন্গমনাদি করেন নাই, আর আজ দেখিতেছি) 
এই গুণাণবও শ্ত্রীবলরামকে দেখিয়া সম্ভাষণাদি করিল না, এত দ্বিতীয় 
'রোমহর্ষণ-হুত । 

এই বপিরা মীনসকেওণ গানদাস আনন্দের লহিত বৃত্যগীত আরভ 
করিলেন । গুণার্ণব কিন্তু রুষ্ট হইলেন না, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই করিতে 
লাগিলেন । সংকীরত্তনের শেষে সকলকে অগ্ুগ্রহ করিয়া রামদাস চলিয়া 
গেলেন । কিন্তু আমার ভ্রাতার সঙ্গে তাহার কিছু বাদাহবা্ হইয়। গেল। 
আমার ভ্রাতাঁর চৈতন্টদেবের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, কিন্তু নিত্যানন্দ 
প্রতুর প্রতি সেরূপ নাই, আছে মাত্র মৌখিক শ্রদ্ধা! । ইহা শুনিয়। রামদাসের 


* পয়ার সংখ্যা ১৩৭ হইচ্ে ১৫১ 
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মনে দুঃখ হইল। আমি আমার ভ্রাতাকে ভত্সন! করিয়া বলিলাম--চৈতন্ 
ও নিত্যানন্দ--ছুই ভাই এক তু, সমান প্রকাশ । ম্থতরাং নিত্যানন্দকে 
না মানিলে তোমার সর্বনাশ হইবে। তুমি ইহাদের একজনকে বিশ্বাস কর 
আর অপরকে সম্মান কর না, এতে তোমার কোন লাভই হয় না। ইহার 
প্রমাণ অর্ধকুকুটা স্তায় ০) চৈতন্ত নিত্যানন্দ উভয়ে অভিন্ন কলেবর, 
উভয়কে ন1! মানিলে তুমি হবে পাবণ্ড। আর একজনকে মানিয়া অপরকে ন! 
'মানিলে-_-এ হবে ভঙামি | 

আমার ভ্রাতার নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নাই দেখিয়। ক্রোধে রামদাস চলিয়। 
গেলেন, ইহাতে আমার ভ্রাতার সর্বনাশ হইল। 


নিত্যানন্দ প্রভুর দয়। 

শ্রীনিত্যানন্দের সেবকের প্রভাবের কথা বলিলাম, এক্ষণে তাহার দয়াল 
স্বভাবের কথা বলি। আমি ভাইকে তর্পনা করায় প্রতু গ্রাত হুইয়। সেই 
রাত্রে আমাকে দর্শন দেন। আমার বাড়ী শৈহাটার নিকটে বঝামটপুর গ্রামে, 
সেই গ্রামে আমি স্বপ্নে নিত্যানন্বরামের দর্শন পাই। আমি তাহার চরণে 
দণ্ডবৎ হইয়া! পড়িলে তিনি নিজপাদপদ্ম আমার মাথার তুলির! ধরেন। আর 
বার বার আমাকে--'উঠ, উঠ _-বলিতে থাকেন। উঠিয়া তাহার রূপ দেখিয়। 
আমি স্তম্তিত হইলাম। শ্তাম-চিন্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর, মহাবলিষ্ঠ বীর 
পুরুষ, সাক্ষাৎ কন্দর্প সদৃশ রূপ, সুবলিত হস্তপদঃ কমল নয়ল, মন্তকে ও 
পরিধানে পষ্টবস্ত্র। কর্ণে সুবর্ণ কুণডল, বাহুতে সুবর্ণ অঙগদ €২) ও বলয়, কণ্ে 
পুস্পমালা, চরণে নূপুর । চন্দন লেপিত অঞ্গ, কপালে সুঠাম তিলক, মন্তগজ 
অপেক্ষাও মন্থর গতি। মুখমণ্ডল কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও উজ্জল, তান্ুলচর্বণরত 
দস্ত দাড়িঘ্ববীজ সদৃশ, প্রেমে মত্ত অঙ্গ ভাহিনে বামে দোলে, মুখে 'কৃঙণ কৃষ্ণ 
গম্ভীর বোল, হস্তে রাঙ্গা যষ্টি, মত্ত নিংহের ন্যায় ছুলিতে থাকেন । চরণের 
চারি পার্খে পার্ষদগণ ভূঙ্গে স্যায় ঘেরিয়া আছেন । পার্ধদগণের সকলের 


০) অধকুকুটী স্তায়_কুক্কুটীর পশ্চাদ্তাগ ডিছ্ব প্রসব করে বলিয়া পুর্বার 
কাটিয়া আহার করিয়া পশ্চান্তাগ রাখিয়া দিলে সেই পঞ্চাদ্ভাগ আর ডিস্ব 
প্রসব করে ন। উভয়ই নষ্ট হয়। ইহাকে অর্ধকু্ুটী স্তায় বলে। 

(২) অঙ্গদ--০কম্পুর | 


* পয়ার সংখ্যা ১৫২ হইতে ১৬৮ 
৬ 


৮হ প্রীপ্রীচৈতগ্তচরিতামুত পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


গোপ বেশ। প্রেমাবেশে সকলের মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। কেহ শিঙ্গা বংশী 
বাজায়, কেহ চামর ঢুলায়। 

নিত্যানন্দ স্বরূপের এই সমস্ত অলৌকিক টৈভব, রূপ, গুণ, লীল__দর্শন 
করিয়া আমি আনন্দে বিহ্বল হুইয়| পড়িলাম, আমার আর বাহাজ্ঞান রহিল না। 
তখন প্রতু হাসিয়! কহিলেন-_-ওহে কুষ্ণদ্রাস! ভয় করিও না, বুন্দাবনে যাও, 
সেখানে গেলে তোমার সর্ব অভিলাৰ পুর্ণ হইবে । | 

এই বপিয়। বুন্দাবনে যাইবার জ্ঞন্ত শ্রীহন্তে ইসারা করিয়া প্রভু স্বগণ সহ 
অন্তধ্ণান করিলেন। আমি যুছ্িত হইয়! ভূমিতে পড়িয়া! গেলাম । 

স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে দেখিলাম--প্রভাত হইয়াছে। কি দেখিলাম! কি 
শুনিলাম ! মনে মনে চিন্তা হইল--বৃন্দাবন গমনের জন্ প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে । 
অতএব সেইক্ষণেই বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম এবং প্রভুর কূপায় হ্খেই 
আসিয়। পৌছিলাম শ্রীবৃন্দাবন । 

জয় জয় নিত্যানন্ব, জয় কৃপাময়, তোমা হইতে পাইলাম ন্ধপ সনাতনের 
আশ্রয়, তোমা! হইতে পাইলাম শ্রীরঘুনাথের আশ্রয়, তোমা হইতে পাইলাম 
শ্রীন্বর্ূপের আশ্রয়। সনাতনের কপায় জানিলাম-_ভক্তির সিদ্ধান্ত, শ্রীরূপের 
কৃপায় লাভ করিলাম--তক্তিরস প্রান্ত । 

জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ ! তোমা হইতেই পাইলাম--শ্রীরাধ। গোবিন্ন। 
আমি জগাই মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, পুরীষের কীট হইতেও লঘিষ্ঠ। আমার 
নাম শুনিলে পুণ্যক্ষয় হয়, আমার নাম উচ্চারণ করিলে পাপহয়। আমার 
হ্যায় কুকর্মরত ত্বণ্যব্যক্তিকে কপ করিতে পারে-_নিত্যানন্দব্যতীত জগতে 
এমন কে আছে? কপার শব্তাঁর নিত্যানন্দ অন্ক্ষণ প্রেমে উন্মত্ত, উত্তম 
অধম কিছু বিচার নাই, যে তাহার সাক্ষাতে আসে, তাহাকেই তিনি উদ্ধার 
করেন। তাই আমার মত ছুরাঁচারও নিস্তার পাইল। আমার মত পাঁপিষ্ঠকে 
শ্ীবন্দাবনে আনিয়! শ্রীবূপাদি গ্োস্বামিগণের আশ্রয়ে স্থান দিলেন, শ্রীমদন 
গোপাল €১) ও শ্রীগোবিন্দের (২) শ্রীচরণ দর্শন করাইলেন। এ সব কথা 
বর্ণন। করিয়। শেষ করা যায় না। 


(১) শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতিষিত। 
(২) শ্রূপ গোস্বামী-প্রতিঠিত। 
* পয়ার সংখ্য। ১৬৯ হইতে ১৮৯ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ .  আদিলীলা ৮৩. 


প্রীমদনগোপাল শ্রীবৃন্দাবনের অধিপতি, সাক্ষাৎ রাসবিলাসী ব্রজেন্্কুমার ।। 
ইনি অন্ুক্ষণ শ্রীরাধাললিতাদির সঙ্গে রাস-বিলাস করেন। মন্মথেরও চিত্ত- 
বিক্ষোভকারী রূপে ইহার প্রকাশ। 


শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে (১০।৩২।২ )-- 
কমলবদন, পীতবসন, বনমালী, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ€ ঈষৎ হাস্য 


করিতে করিতে সাক্ষাৎ যদনমোহন মুক্তিতে ব্রজাঙ্গণাগণের মধ্যে 
আবির হইলেন ।২২। 


সেই মদনমোহনের ছুইপাংশ্ব রাধা ও ললিত তাহার সেবা করিতেছেন। 
আর তিনি স্বমাধুর্যে লোকের মন আকর্ষণ করিতেছেন। নিত্যানন্দের দয়ায় 
আমি সেই শ্রীরাধা মদনমোহনের দর্শন পাইলাম ও তাহাকে আমার প্রতু 
করিয়া! নিলাম । নিত্যানন্দের দয়ায়ই আমি শ্রীগোবিন্দের দর্শন পাইলাম। 
এসব গুহা কথ! প্রকাশ কর! যায় না। 

শ্রীবুন্াবনের কল্পতরু বনে একটি যোগপীঠ আছে। তাহাতে রত্ব মণ্ডপে 
রত্ব সিংহাসনে ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীগোবিন্। বসিয়৷ শ্বমাধুর্য প্রকাশ পুধক জগৎ 
মোহন করিতেছেন। ইহার বামপার্থে সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধিক। প্রভু নান! 
রঙ্গে তাহাদের সঙ্গে রাসারদি লীল। করিতেছেন। পদ্মাসন ব্রহ্গা নি্জলোকে 
অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্রে অনুক্ষণ ইহার ধ্যান উপাসনা করেন। চতুর্দশ ভূবনে সকলে 
ইহার ধ্যান উপাসন। করে ; বৈকুষ্ঠাদিপুরে ইহার লীলাগুণ গান হয়। ইহার 
মাধুর্ষে লক্্মী আকৃষ্ট । শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্কুর পূর্ববিভাগে হয় 
লহরীতে (২1১৯১) ইঁছার সেই রূপ বর্ণন] করিয়াছেন। যথা 


হে সখা! বন্ধুজন সহবাসে যদি তোমার অভিলাষ থাকে, 
তবে ত্রিভজ-ভঙ্গিম, ঈষৎ হাস্ত-যুক্ত, বঙ্কিম-দৃষ্টি, অধর কিশলয়ে 
বংশীধারী, মযুরপুচ্ছ শোভিত, কেশী তীর্থের উপকণ্ঠে বিরাজিত 
শ্রীগোবিদ্দ নামক শ্্রীহরি মৃত্িকে দর্শন করিও না।২৩। 


* পয়়ার সংখ্যা ১৯০ হইতে ২০০ 


৮৪ শ্রীপ্রীচেতগ্ঠচরিতামুত পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


এই শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-স্থৃত, ইহাতে সন্দেহ লাই । যে 
অন্ঞ ই*হ্ণকে প্রতিমাজ্ঞান করে, তাহার অপরাধ হয়। সেই অপরাধে তাহার 
আর নিস্তার নাই, তাহাকে ঘোর নরক-যন্ত্রণা। ভোগ করিতে হয়। যাহার 
দরুণ এহেন শ্রীগোবিন্দের দর্শনলাভ করিলাম, সেই শ্রীনিত্যানন্দের চরণ কপার 
কথ! কে বর্ণনা করিতে পারে? শ্রীবুন্নাবনে যে বৈষ্ণবমগ্ুলী আছেন, সকলেই 
পরমমঙ্গল কৃষ্ণনাম পরায়ণ, তাহাদের প্রাণধন-_শ্ীচৈতন্ত ও ই্রানিত্যানন্, 
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনে তাহার! অন্তকিছু জানেন না, নিত্যানন্দ দয়া করিয়া 
সেই বৈষ্ব্মগুলীর পদরেণু ও পদাশ্রযয় আমাহেন অধমকে দিয়াছেন ; 
নিত্যানন্দপ্রভু বলিয়াছিলেন-বুন্দাবনে আঙসিলে আমার সর্ব-অভিলাষ পূর্ণ 
হইবে-_ইছাই এই আশ্বাসবাণীর সুত্র। আমার এইসব লাত্যই--প্রতুর 
অভিপ্রায় ছিল। 

আমি নিলললজ্জের মত নিজের কথ! লিখিলাম । নিত্যানন্দের গুণে 
আমাকে উন্মত্ত করিয়া এসব লিখাইতেছে । নিত্যানন প্রভুর গুণ ও মহিম। 
অপার, সহশ্বদনে বর্ণনা করিলেও তাহার অস্ত লাভ করা যায় ন1। 

আমি শ্রীূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্ী কৃষ্ণা, চৈতন্থ- 
চরিতামুত সামান্ত বর্ণনা করিলাম । 


শ্রীপ্লীচৈতন্তচরিতামুতের আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ব- 
নিরূপণ নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


সাহস 


লাস শসঞক প 


* পয়ার সংখ্যা ২০১ হুইতে ২১১ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
শীঅদ্বৈততত্ব 


সেই অদ্ভুতকর্মা শ্রীমৎ অদ্বৈতাচাধকে বন্দনা করি, ধাহার প্রসাদে 
অভ্ঞব্যক্তিও তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় 1১। 


জয় দয়াময় শ্রীকুষ্ণচৈ ত্য, জয় শ্রীনিত্যানন্দ, জয় গ্রীঅদ্বৈতাচার্ন মহাশয়, 
(প্রথম পরিচ্ছেদের ৭ম হইতে ১১শ--) এই পাঁচ শ্লোকে নিত্যানন্দতন্ব 
(পঞ্চম পরিচ্ছেদে ) বর্ণনা কবিয়াছি। এক্ষণে ১২শ ও ১৩শ-এই ছুই 
শ্লোকে অদ্বৈতাচার্ষের মহন্ত সম্বন্ধে বলিতেছি। 


(প্রথম পরিচ্ছেদের ১২শ ও ১৩শ শ্লোক--) রূপ গোস্বামীর কড়চায়-_ 

যে জগৎকর্তা মহাবিষুর মায়া দ্বারা এই জগ স্থৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহারই অবতার এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচাধ !১। 

প্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়। যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত এবং 
ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য নামে বিখ্যাত, আমি সেই 
ভক্তাবতাঁর ঈশ্বর অদৈতাচার্ষের আশ্রয় গ্রহণ করি ।৩। 


অদ্বৈত আচার্য গোস্বামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাহার মহিমা জীবের গোচর 
নছে। (কারণার্ণবশীয়ী পুরুষ ) মহাঁবিষুণ (দৃষ্িদ্বারা প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার 
পূর্বক নিযিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ রূপে ) জগৎ স্ষ্টি করেন। তীাহারই 
সাক্ষাৎ অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য | 

যে পুরুব € মহাবিষু ) মায়াদ্বার! হ্ষ্টি ও শ্থিতিকার্ধ সাধন করেন, অনায়াসে 
অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড হৃষ্টি করেন, ইচ্ছামাত্র অনস্তত্বূপে আত্মপ্রকট করেন এবং 
(গর্ভোদশামীবূপে ) এক এক মুতিতে এক এক ব্রহ্গাণ্ডে প্রবেশ করেন, সেই 
পুরুষেরই অংশ শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ । ইনি মহাবিষণণর কিগ্রহ বিশেব। (অংশ ও 


পাপ সপীটিকশিস শট শপ তাপস সপ্পিপ 7 কা ই, টি ্ 








শী পিসী পাপী ৭ পসরা. পর পা সি 


* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৭ 


৮৬ শ্রীশ্ীচৈতন্ভচরিতামুত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


অংশীতে তেদ নাই )। ক্থতরাং ইহাতে ও মহাবিষ্ণতে কিছুমাত্র ভেদ নাই । 
ইনি প্রধান ( অর্থাৎ প্রকৃতিকে ) লইয় শ্ৃষ্টিকার্ধে মহাবিষ্টণুকে সহায় করেন 
এবং স্বেচ্ছায় কোটি ব্রঙ্ধাণ্ড নির্মাণ করেন। 

শ্রীদ্বিত জগতের মঙ্গলম্বরূপ, সমস্ত মঙগলময় গুণের আধার, তাহার 
চরিত্র সর্ব! মঙগলময়, নাম মঙ্গলম্বরূপ | 

কোটি অংশ, কোটি শক্তি ও কোটি অবতার লইয়া কারণার্ণবশায়ী পুরুষ 
মহাবিষুণ অনস্তকোটি বন্ধাণ্ড শ্ষ্টি করেন। মায়! বা জড় প্রকৃতি যেরূপ 
জগতের গোৌণনিযিত্ত ও উপাদান কারণরূপে ছুই অংশে বিভক্ত, কারণার্ণৰ- 
শায়ী পুরুষও তত্রপ মুখ্যনিষিত্ত ও উপাদান কারণরূপে ছুইটি মূর্তি পরিগ্রহ 
করিয়া বিশ্বন্ষ্টি করেন। সেই পুরুষরূপী নারায়ণ স্বয়ং বিশ্বের নিমিত্তকারণ 
এবং অদ্বৈতর্ূপে উপাদান কারণ। নিমিত্তাংশে তিনি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়। 
মায়! ব! প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করেন এবং উপাদান অংশে অদৈতরূপে ব্রহ্ধাণ্ড 
চ্জজন করেন। সাংখ্য প্রধান কারণ ( অর্থাৎ মায়া বা প্রক্কৃতি ) স্বীকার করেন, 
কিন্ত জড় হইতে কখনও জগৎ শৃষ্টি হইতে পারে না। পুরুষ প্রধান অর্থাৎ 
মায়াতে নিজ শ্ষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন এবং এই ঈশ্বরের শক্তিতেই ক্ৃষ্টিকার্য 
সমাহিত হয়) এই শক্তি সঞ্চারণ করেন প্রীঅদ্বৈতরূপে, অতএব শ্রীঅদ্বৈতই 
মুখ্যকারণ। মহাবিষ্ণর এক স্বরূপ অদ্বৈত আচার্য উপাদানরূপে ব্রহ্গাণ্ডের 
কর্তা এবং অপর স্বরূপ গর্ভোদশায়ী পুরুষ ব্রহ্াণ্ডের পালনকর্তা; সেই 
কারণার্ণবশায়ী নারায়ণের মুখ্য অঙ্গই অদ্বৈত। ভাগবত “অঙ্গ শব্দে অংশ, 
অর্থ করিয়াছেন যথা 


ভাগবত € ১০।১৪।১৪ )-_ 

ব্রহ্মা শ্রীকঞ্ণকে বলিলেন--তুমি যখন সর্বজীবের আত্ম! তখন 
তুমি কি নারায়ণ নও? নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শব্দের অর্থ 
আশ্রয়। জীবসমূহ যীহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ । 
অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই নারায়ণ। হে অধীশ, তুমি সকল 
লোকের সাক্ষী, ( অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান__ 
সকল কর্ম নিরীক্ষণ কর ) আর জীবের হৃদয় ও জল যীহার আশ্রয়, 


শপ পিপীশ প সপীশাাশ - পেশি শ্্া শিপ শালা পিপাসা পনটিত সা পাব শম্পার পা কপ লনা অন পপর 


* পয়ার সংখ্যা ৮ হইতে ১৯ 


ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ আদ্িলীল। ৮৭ 


সেই নারায়ণও তোমার অঙ্গ বা মতি বিশেষ। তোমার অঙ্গ এই 
লারায়ণও সত্যবস্ত, তাহা তোমার মায়া নহে ।8। 


এই শ্লোকে ইহাই বল! হইয়!ছে যে--ঈশ্বরের অঙ্গ ও অংশ চিদানন্দময়, 
তাহার সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই। যদি অঙ্গ শবে অংশই বুঝায় তবে 
ভাগবতের এই শ্লোকে অংশ না বলিয়া! অঙ্গ শব্ধ ব্যবহৃত হইল কেন? হহার 
উত্তরে বল। যায় যে অংশ হইতে অঙ্গ শবে অধিকতর অস্তরঙ্গত] বুঝায় । 

গুণধাম অদ্বৈত মহাবিষুণর অংশ, ঈশ্বর হইতে অতেদ, 'অদ্বৈত* না 
দ্বারাই তাহার পুর্ণতা স্থচিত হইতেছে। হৃষ্টির প্রারভে তিনি সর্ববিশ্ের জন 
করিয়াছেন । এক্ষণে অবতীর্ণ হইয়া! করিলেন ভক্তি প্রবর্তন, কৃষ্ণতক্তি দান 
করিয়া জীব নিস্তার এবং গীতা ও ভাগবতের ব্যাখ্যায় করিলেন ক্তিধর্ম 
প্রচার । তক্তিধর্মের উপদেশ ব্যতীত তাহার কার্ধ নাই, সেজন্ত তাহার নাম 
আচার্ধ। তিনি বৈঞ্বগণের গুরু, জগদ্বাসীর পুজনীয়। অদ্বৈত ও আচার্য এই 
উভয় নামের যোগে তাহার নাম হইয়াছে “অদ্বৈতাচার্য' | মহাবিষ্ণ কমলনয়ন। 
সেই মহাবিষ্ণুর তিনি অঙ্গ (অংশ ), তাই এই অবতংস “কমলাক্ষ' নাম ধারণ 
করিয়াছেন। নারায়ণের পারিষদ্বর্গ ঈশ্বর-সারূপ্য লাভ করিয়। তাহার 
চতুভুর্জ পীতবাস রূপ গ্রহণ করেন, হ্ছুতরাং ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অংশ অদ্বৈতাচার্ষের 
তন্ব, নাম, গুণ যে ঈশ্বরাহ্ুত্ধপ হইবে--তাহাতে আশ্চর্যের কারণ নাই। 
'তিনি প্রতিদিন তুলসীগনঙ্গাজলে আরাধন! করিয়া হুঙ্কার তুলিতেন, তাহারই 
ফলে শ্রীকষ্ণ স্বগণপহ শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হন। ইহা দ্বারাই মহাপ্রত্ুর 
কীর্তন প্রচার করেন, ইহাদ্বারাই জগৎ নিস্তার করেন। আচার্য গোশ্বামীর 
গুণ্‌মহিমা অপার, আমার ন্যায় কীটসদৃশ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তাহার পূর্ণতন্ 
নিরূপণ অসম্ভব। 

মহাপ্রভুর মুখ্য অঙ্গ (প্রধান পার্ধদ) ছুইজন,_এক আচার্য গোস্বামী, 
অপর প্রন নিত্যানন্দ। ইহার! হস্ত, মুখ, নেত্র প্রভৃতি অঙ্গ সদৃশ, আর 
শ্রীবাসাদি তক্তগণ মহাপ্রভুর উপাঙগ,_চক্রাদি অগ্ত্রতুল্য। এই সমস্ত তক্ত- 
সঙ্গেই চৈতন্তপ্রভু লীল!, বিহার ও নাম প্রেমাদি প্রচার করেন । আচার্ধ 
প্রভু মহাপ্রভুর পরমগ্রু মাধবেন্্রপুরীর শিষ্য বলিয়া তিনি আচার্ধকে গুরু 


পপ শা গালা পিলাশীপিশা পাটি পপ সপ 


জি 


* পয়ার সংখ্যা ২০ হইতে ৩৬ 


৮৮ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামুত ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। লৌকিক লীলায় গুরুবর্গকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন . কত্ব্য,__ 
এই ধর্ম রক্ষার্থ চৈতন্তপ্রভু স্ততিভক্তিদ্বারা আচার্ধের চরণ বন্দনা করিতেন। 
আবার আচার্ষের ছিল চৈতন্য গোস্বামীর প্রতি প্রভু-জ্ঞান। তাই তিনি 
আপনাকে তাহার দাস বলিয়া মনে করিতেন। এই দাস অভিমানে আচার্ধ 
এত আনন্দ পাইতেন যে তিনি আপনার গৌরবের কথ। ভুলিয়া সকলকে 
কষ্ণদাস হইতে উপদেশ করিতেন। 


দ্রাসযভাবের মাহাত্মও 


আচার্য বলিতেন-_ 
কুষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্বসিন্ধু | 
কোটি ব্রহ্মস্থখ নহে তার এক বিন্দু ॥৪০॥ 
নিধিশেষ ব্রক্গানন্দে নিমগ্র ব্যক্তির সুখের কোটিগুণও কুষ্খৰীস অভিমানে 
যে আনন্দসিদ্ধু লাভ হয় তাহার এক বিন্দুর সমতুল্য নহে। অদ্বৈত বলিতেন 
_আমি ও নিত্যানন্দ শ্রীচেতন্যের দাস, কারণ দান্তভাবের ম্ভায় আনন্দ আর 
কিছুতেই নাই শ্রীরুষ্ণের পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়-বিলাসিনী হইয়াও দাস্থন্ুখ 
আম্বাদনের জন্ত মিনতি করেন । ভগবানের পার্ষদগণ দাস্ততাব্৯ে আনন্দিত 
হন। ব্রহ্গা, শিব, নারদ, শুক, সনাতন-_-সকলেই দাস্তভাবের জন্ত লালায়িত ! 
অবধূত নিত্যানন্দ_ সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য । তিনি চৈতন্টের দাস্তপ্রেমে পাগল। 
শ্রীবাপ, হরিদাস, রামদাস, গদাধর, মুরারিপ্তপ্ত, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর_- 
সকলেই পরম পণ্ডিত, পরম মহান্‌, কিন্তু শ্রীচৈতন্তের দান্প্রেমে সকলেই 
উন্মত্ত হইয়া নাচ, গান ও অষ্রহাম্ত করিতেন এবং মহাপ্রভুর দাস হওয়ার 
জন্ত সকলকে উপদেশ করিতেন। 
অদ্বৈতপ্রভু বলিতেন__চৈতন্থপ্রভূ আমাকে গুরু জ্ঞান করেন, তথাপি 
আম]র কিন্ত তাহার প্রতি দাস-অভিমান ! 
কষ্ণপ্রেমের এক অপূর্ব প্রভাব এই যে গরু, সখা ও কনিষ্ঠ-_সকলেই 
দাস্ততাবে আকৃষ্ট হন। মহৎ ব্যক্তিদের অুভবই ইহার দ্থুদু প্রমাণ। শান্ত 
তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। 


আপদ সপপিত ১ নি নিন ক শপ ৩ পাশা শশা 


** পয়ার সংখ্যা ৩৭. হইতে ৫ 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৮৯, 


অন্টে পরে কা কথা, নন্দ মহারাজ অপেক্ষা রুষ্চের গুরু ব্রজধামে আর 
কে আছেন? কৃষ্ণের প্রতি তাহার শুদ্ধ বাৎসল্য, কিছুমাত্র ঈশ্বরজ্ঞান লাই। 
তিনিও কষ্তপ্রেমে দাঁন্ততাবের অগ্ছুকরণ করেন) তিনিও কৃষ্ণের চরণে 
রতি মতি প্রার্থনা করেন। তাহার শ্রীমুখের বাণীই ইহার প্রমাণ। তিনি 
উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন-_-শুন উদ্ধব ! কৃষ্ণ সত্যই আমার তনয়। তিনি ঈশ্বর 
বলিয়াই যদি তোমার মনে হয়, তথাপি আমার বর্তমান মনোবৃত্তি-_অর্থাৎ 
বাৎসল্যপ্রেমই যেন অব্যাহত থাকে । আর কৃষ্ণ নামে চোমার ঈশ্বর যদি 
কেহ থাকেন, তাহার প্রতি যেন আমার মতি ইয়। 


তাগবতে € ১০।৪৭।৬৬-৬৭ ) আছে--( নন্দ মহারাজ বলিলেন )-- 

আমাদের মানসিক বৃত্তি সমূহ কৃষ্চরণারবিন্দ আশ্রয় করুক,. 
বাক্য কৃষ্ণনাম কীর্তন করুক এবং দেহ কৃষ্ণের সেবা করুক ।৫। 

প্রারন্ধ কর্মের ফলে ঈশ্বরেচ্ছায় যে স্থানেই বা যে কুলেই 
আমাদের জন্ম হউক ন! কেন, আমর যে মঙ্গলকর্ম ও দানাদি করিয়াছি, 
তাহার ফলে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের ভক্তি থাঁকে 1৬। 


ব্রজে শ্রীদামাদি যে সব সখা আছেন, তাহারা প্রশ্বর্যজ্ঞানহীন | তাহাদের . 
অন্তরে পরিপূর্ণ সখাভাব। তাহারা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তাহার স্বন্ধেও 
আরোহণ করেন । তীাহারাও দাস্তভাবে তাহার চরণ সেব। করিয়া থাকেন। 


ভাগবতে €(১০।১৫।১৭ ) পাই-__ 

কোন কোন গোপবালক সেই মহাত্মা! শ্রীকৃষ্ণের পাদসংবাহন 
করিয়াছিলেন; কোন কোন নিষ্পাপ গোপবালক পাখা দ্বারা 
তাহাকে বাতাস করিয়াছিলেন ।৭। 


ব্রজে প্রীকঞ্খের প্রেয়সী যত ব্রজন্ন্দরী আছেন, তাহাদের অপেক্ষা পরিকর, 
শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই, উদ্ধব ইহাদের পদধুলি প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
ইহারাও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া! অভিমান করিতেন। 


শীত শ এ পিসি পতি | পদ শসা পণ 


* পয়ার সংখ্যা ৫১ হইতে ৫৯ 


৯০ শ্রীপ্রীচৈতগ্ণচরিতামুত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ভাগবতে (১০।৩১।৬ ) ইহার প্রমাণ আছে, যথা-- 


(শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইলে গ্রোপীগণ 
বিলাপ কবিয়৷ বলিতে লাগিলেন )-- 


হে ব্রজজন-ছুঃখ-বিনাশন ! হে বীর! তোমার মৃহ্হাস্তে নিজ 
জনের গর্ব সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। হে সখে! আমরা তোমার 
দাসী, আমাদিগকে ভজনা কর, তোমার কমল সদৃশ চারুবদন দর্শন 
করাও 1৮ 

ভাগবতে আরো আছে €(১০।৪৭।১৯ )-_ 

( মথুবা! হইতে আগত উদ্ধবকে গোগীগণ বলেন )-হে সৌম্য ! 
আর্ষপুত্র এক্ষণে মধুপুরীতে বাস করিতেছেন কি? তিনি এক্ষণে 
পিতৃগৃহ, বঞ্ধুবর্গ ও গোপগণের কথা স্মরণ করেন কি? কখনও এই 
দাসীদিগের কথা বলেন কি? তাহার অগুরু-ন্ুগন্ধি বাহুর স্পর্শ 
কখন আমাদের মস্তকে লাভ করিব? ৯৷ 


গোপীগণের কথা থাকুক, যে শ্রীমতী পাধিক! সবাংশে সকলের শ্ে্ঠা, 
ধাহার প্রেমণ্ডণে শ্রীকৃষ্ণ অন্ুক্ষণ আবদ্ধ, তিনিও দাসীরূপে তাহার চরণ পেবা 
করিয়া থাকেন; 

ভাগবতে € ১০।৩০/৩৯ ) আছে-- 

( রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলে শ্রীরাধা বলিতেছেন )-_-হে নাথ! 
হে রমণ ! হে প্রিয়তম ! হে মহাছুজ ! তুমি কোথায়? হে সখে! 
কোথায় তুমি? তোমার এই দীনা দাসীকে দর্শন দাও ।১০। 


দ্বারকাতে কুক্সিণী প্রভৃতি যত মহিষী আছেন, তীাহারাও আপনাদিগকে 
রুষ্খদাসী বলিয়া! মনে করেন । 

তাগ্বতে আছে €(১০।৮০।৮ )- 

(রাসণী দেবী ভ্রৌপদীকে বলিতেছেন )- আমাকে শিশুপালের 
নিকটে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের 


পয়ার সংখ] ৬০ হইতে ৬২ 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৯১ 


“সহিত যুদ্ধ করিতে ধনুর্বাণ ধারণ করিলে, মিংহ যেরূপ অজাগণের 
মধ্য হইতে নিজভাগ লইয়া যায়, তিনিও সেইরূপ এ অপরাজেয় 
রাজগণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। সেই 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন চরণ যেন আমি চিরদিন সেবা করিতে পারি 1১১। 


ভাগবতে আরো আছে €(১০।৮৩।১১ )-- 

( শ্রীকষ্ণ-পত্বী কালিন্দীদেবী বলিতেছেন )- আমি শ্রীকৃষ্ণের 
পাদস্পর্শের আশায় তপস্যা! করিতেছি জানিতে পারিয়া তিনি সখা 
অঙ্গনের সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করেন। অথচ আমি সেই 
শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জন-কারিণী সদৃশ (তাহার পত্রী হওয়ার যোগ্য 
নঠি। 01১২ 


ভাগবতের আর একটি শ্লোক (১০।৮৩।৩৯ )-- 

( শ্রীকৃষ্ণের মহিষী লক্ষমণাদেবী বলিতেছেন )--আমরা সকলে 
সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক তপস্কাদঘারা সেই আত্মারাম 
শ্রীকৃষ্ণের গৃহদাসী হইয়াছি।১৩। 


অন্তের কথা কি, যে বলদেবের ভাব শুদ্ধ সধ্য বাৎসল্যাদিপুর্ণণ তিনিও 
আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাস জ্ঞান করেন । অতএব কৃষ্দদাস অভিমান ব্যতীত 
আর কে আছেন ? 

লহত্রবদন শেষরূপী সংকর্ষণ অর্থাৎ অনশুদেব দশদেহ 0১) ধারণ করিয়। 
কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে অনস্ত কুপ্র বা শিব আছেন, 
ইহার] সদাশিবের অংশ, গুণাবতার ও সর্ব অবতংস এবং সর্বদা কৃষ্ণের 
দাসত্ব কামনা করেন। শিব নিরন্তর বলেন -তিনি কৃষ্ণদাস। তিনি অঙুক্ষণ 
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল ও দিগন্বর হইয়! কৃষ্তগুণলীল! কীর্তন করিতে করিতে 


নৃত্য করিয়] থাকেন। 


(১) দশদেহ--ছত্র, পাদুক1, শয্যা, উপাধান (বালিশ), বসন, 'উপবন 
€ বাগান ), বাসগৃহ, যক্ঞস্ত্র, সিংহাসন ও মস্তকে পৃথিবীধারী শেষ। 
* পয়ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৬৮ | 


৯ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামৃত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পিতা, মাতা, গুরু, সখাযে কোন অভিমানই থাকুক, কৃষ্ণপ্রেমের 
স্বভাব এমনই যে সকলেই দাশ্তভাবে কৃষ্ণকে শুখী করিতে চাহেন। সকলের 
চিন্তেই কৃষ্ণদাস্তভাব জন্মার কারণ এই যে- শ্রীকৃষ্ণ জগতের ঈশ্বর, সকলের 
সেব্য। আর যত আছেন, সকলেই তাহার লেবক, অন্ুচর। 

সেই শ্রীক্কষ্ণ ঈশ্বর চৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব সকলেই 
তাহার কিংকর। এসব কথা কেহ মানেন, কেহ মানেন না। কিন্তু মামুন 
আর না-ই মান্থুন, সকলেই তীহার দাস। যিনি মানেন না, তিনি সেই পাপে 
বিনাশ প্রাপ্ত হন। 

শ্রীঅদ্বৈত দৃঢ়তার সহিত বলিতেন--আমি শ্রীচৈতন্তের দাস । আমি তাহার 
দাসের দাস।--এই বলিয়া তিনি গভীর ভুঙ্কারে নাচিতেন ও গাহিতেন। 
ক্ষণেক পরে স্তুস্থির হইয়! বসিতেন। 

তক্ত অতিমান বিরাজ করে-_মুল শ্রীবলরামে। তীহার অন্থগত অংশ 
অবতারগণেও সেইভাব। বলরামের এক অবতার সংকর্ষণ। তিনি সর্বক্ষণ 
আপনাকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন। তাহার আর এক অবতার লক্ষণ, 
তিনি অন্ুক্ষণ দ্রাসরূপে রামের সেবা করেন। সংকর্ষণের অবতার কারণান্ধিশায়ী 
নারায়ণ। তাহার হদয়েও অনুরূপ তক্তভাব । অদ্বৈতাচার্ধ সেই কারণান্ধি- 
শায়ী নারায়ণেরই প্রকাশভেদ বা আবির্ভাব বিশেষ | তিনি সর্বদা কাঁয়মনে- 
বাক্যে ভক্তিমূলক কার্ধ কবিতেন। 

অদ্বৈতাচার্ধ বাক্যে বলিতেন --আমি শ্রীচৈতন্তের অচুচর, শ্রীচৈতন্তের 
ভক্ত। মনে নিরন্তর থাকিত সেইঙ1ব। কায়াদ্বারা করিতেন--জল তুলসী 
সহখোগে সেবা । এইভাবে ভাক্তধশ্ন প্রচার কারয়া তিনি ভুবন ত্রাণ করেন। 

যে শেষরূপী সংকর্ষণ পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তিনিও কায়ব্যহ (১) 
করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। ইহার] সকলেই শ্রীকুষ্ণের অবতার। আর 
ইহাদের আচরণ ভক্তির অন্ুকৃল। এজন্য ই'হাদিগকে শাস্ত্রে 'ভক্তাবতার, 
বগা হয়। ইহারা স্বরূপে অবতার, আচরণে তক্ত। এই তক্ত অবতার 
সকলের শ্রেষ্ঠ । টি 


(৯) কায়ব্যহ-_এক শরীরে বহু শরীর প্রকটাকরণের নাম কায়ব্যহ। 
«* পয়ার সংখ্যা ৬৯ হইতে ৮৪ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৯৩ 


শ্রীকৃষ্ণ অংশী, অবতারগণ অংশ । অংশী ও অংশের মধ্যে জোষ্ঠ ও ক নিষ্ঠের 
স্তাষ আচগণ। অংশী জ্যোষ্ট বলিয়। অংশ তীহাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করেন, 
আর অংশ কনিষ্ঠ বলিয়া আপনাকে অংশীর ভক্ত ব! দাল মনে করেন। কৃষ্ণের 
সমত্ব হইতে কৃষ্ণের তক্তত্ব শ্রেষ্ঠ । শ্রীরুঞ্ণ স্বীয় আত্ম। ব1 বিগ্রহ অপেক্ষা 
তাহার শক্তকে অধিকতর শ্রেমাম্প বলিয়। মনে করেন। তক্তের শ্রেষ্ঠত্ব 
সম্পর্কে বহু শাস্ত্র প্রমাণ আছে । যথা 


ভাগবতে আছে (১১1১৪1১৫ )- 

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন )_-হে উদ্ধব | তুমি (অর্থাৎ ভক্ত ) 
যেরূপ আমার প্রিয়তম, আত্মযোনি ব্রহ্মা, শঙ্কর, সংকধণ লক্ষ্মী 
এমন কি আমার নিজের আত্ম পর্ধস্ত আমার নিকটে সেরূপ প্রিয় 
নহে ।১৪। 


ক্-সাম্ মাধুর্য আস্বাদন হয় না। ভক্তভাবেই মাধুর্য উপভোগ সম্ভবপর । 
ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও বিজ্ঞশের অন্থুভবসিদ্ধ জ্ঞান। মুঢ়জন ভাবের এই 
বৈতৰ বুঝিতে অসমর্থ। 

এই কারণে বলরাম, লশ্ণ, অদ্বৈত, নিত্যানন্ন, শেষ, সংকর্ষণ সকলেই 
তক্তভাব অঙ্গীকার করিয়। শ্রীকুঞ্চের মাধুর্ব-রসামৃত পান করিয়াছেন। তাহার! 
মেই ম্থথেই অহ্ুক্ষণ মত্ত, আর কিছু জানেন না। অন্তের কথা দূরে থাকুক, 
স্বয়ং শ্রীকুষ্জও আপন মাধুর্ধ পানের জন্ উদ্গ্রীব। সর্বদ! স্বমাধুর্য আম্বাদনের 
জন্ প্রয়াল করেন। কিন্তু ভক্তভাব ব্যতীত তাহ আস্বাদন সম্ভবপর নয় | 
তাই তক্ততাব অঙ্গীকার করিয়া সর্বতোভাবে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতণ্তরূপে ( নবদ্ধীপে ) 
অবতীর্ণ হইলেন । এবং ভক্ততাবে নানাপ্রকারে স্বমাধূর্ধব পান করিলেন। 
পূর্বে (চতুর্থ পরিচ্ছেদে ) এ সমস্ত দিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 

অবতারগণ ভক্ততাবেই আবিভূতি হন। তক্তভাব অপেক্ষা আর কিছুতেই 
অধিক স্থখ হয় না। শ্রীসংকর্ষণ মূল ভক্ত অবতার । তাহা হইতেই 
তক্তাবতার অদ্বৈতাচার্ধের আবির্ভীব। ইশ্হার অপার মহিমা; ইন্হার 


* পয়ার সংখ্যা ৮৫ হইতে ৯৯ 


৯৪ শ্রীপ্রীচেতন্ভচরিতামুত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


হুংকারেই চৈতন্তাবতার প্রকটিত হন। এই অদ্বৈতাচার্যই সংকীর্তন প্রচার 
করিয়৷ জগৎত্রাণ করেন, ই'হার প্রসাদেই লোকে প্রেমধন প্রাপ্ত হয়। 

আচার্ধের অনস্ত মহিমার কথা বর্ণনা করিয়। শেষ কর! যায় না। মহাজন- 
গণ হইতে যাহ শুনিয়াছি--কিঞ্চিৎ নিবেদন করিলাম । তীহার চরণে 
আমার কোটি নমস্কার । 

হে আচার্য প্রভু! তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না। তোমার 
মহিমা কোটি সমুদ্রের স্তায় গভীর, ইহার শেষ সীমায় পৌছি,_সে সাধ্য 
আমার নাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর। জয় জয় গ্রীঅদ্বৈত আচার্য, জয় জয় 
শ্রীচৈতন্ত.নিত্যানন্ন | 

প্রথম পরিচ্ছেদের ছুই শ্লেকে বণিত অদ্বৈততন্্র নিরূপণ করিলাম । 
পরবর্তা পরিচ্ছেদে পঞ্চতন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিব। 

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্ররাকাজ্জী কষ্চদাস, চৈতন্যচরিতা মৃত 
সামান্য বর্ণনা! করিলাম । 


শ্রীপ্রীচেতন্যচরিতামুতের আদিখণ্ডে শ্রীমৎ অদ্বৈত-তন্ত 
নিরূপণ নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ 


শীলা তি এএসপি 


* পয়ার সংখ্য। ১০০ হইতে ৯০৬ 


সগ্তম পরিচ্ছেদ 
পঞ্চততু 


যিনি অগতির একমাত্র গতি, হীনজনের পরম পুরুবার্থ প্রেমদাতা, 
সেই শ্রীচৈতন্কে নমস্কার করিয়৷ তাহার প্রেমভক্তি বদান্যতা বর্ণনা 
করিতেছি ।১। 


জয় মহাপ্রভু শ্রীকষ্চচৈতন্ঠ । বাহার! তাহার চরণাশ্রিত তাহার! সকলেই 
ধন্ত | পূর্বে (প্রথম পরিচ্ছেদে ) গুরু প্রভৃতি ছয় তন্্কে (অর্থাৎ গুরু, ভক্ত, 
ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি তন্বকে ) নমস্কার কবিয়াছি। গুরুতন্্ব সম্বন্ধে 
বর্ণন। করিয়াছি, এক্ষণে ( অবশিষ্ট ) পঞ্চতর্কের বিচার করিতেছি । শ্রীচৈতন্ত- 
লীলায় পঞ্চতন্ অবতীর্ণ হন এবং তাহার! একযোগে সংকীর্তনযজ্ঞ করেন ।. 
পঞ্চতন্ত্ব স্বর্ূপতঃ একই বন্তঃ বিবিধ রস আস্বাদনের জন্ঠ তাহাদের: 
মধ্যে বিভেদ । 


প্রীবূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে-_ 

ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্চৈতন্য, ভভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার 
অদ্বৈতাচার্ধ, ভক্তাখ্য শ্রীবাসার্দি এবং ভক্তশক্তিক গদাধর-_-এই পঞ্চ- 
তত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তকে নমস্কার করি ।২। 


্বয়ং তগবান্‌ শ্রীক্কষ্চ একমাত্র ঈশ্বর। তিনি অদ্ভিতীয়, নন্দনন্দন, রষিক 
শেখর, রাসাদি-বিলাসী ও ব্রজললনাদের নাগর । আর সকলেই তাঁহার 
পরিকর । সেই শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণ সঙ্গে শ্রীকষ্ণচৈতচ্রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
অতএব শ্রীচৈতন্দেবই একমাত্র ঈশ্বরতব, তিনি ভক্ততাবে শুদ্ধ কলেবরে 
আবিভভূতি। ূ 

কৃষ্ণমাধুর্ধের এক অদ্ভুত প্রকৃতি এই যে স্বমাধূর্য আস্বাদনের অন্ত কৃ 
ভক্তভাব ধারণ করেন।. এই কারণে শ্রীচৈতন্তদেবও তক্তব্ূপ ধারণ 


* পয্ার সংখ্যা ১ হইতে ৯ 


৯৬ শ্রীশ্রীচৈতগ্ভচরিতামুত সপ্তম পরিচ্ছেদ 


করিয়াছেন। তাহার ভাত। নিত্যানন্দ ভক্তত্বর্ূপ এবং অদ্বৈতাচার্য তক্ত 
অবতার। এই তিনতন্ত্র (ভক্তবূপ, ভক্তস্বূপ ও ভক্ত অবতার )--প্রতু' 
বলিয়। কীত্তিত হন। একজন মহাপ্রভু এবং অপর ছুইজন প্রভু ॥ ছুই প্রভু--- 
€নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত ),_-মহা প্রভু €শ্রীচেতন্তের) চরণ সেবা করেন। 
এই শিন তত্তই সর্বারাধ্য। চতুর্থ তক্ততন্ত্_প্রথম তিন তন্বের আরাধক। 
শ্রীবাসাদি যে অসংখ্য ভক্ত আছেন, তাহার! শুদ্ধতক্ততন্ব। গদাধর প্রভৃতি 
মহাপ্রভুর শক্তি অবতার, ই হারা তাহার অন্তরঙ্গ তক্তমধ্যে গণ্য। ই"হাদিগকে 
লইয়াই প্রভুব নিতালীল1, কীতন প্রচার, প্রেম আস্বাদন ও প্রেমধন দান। 
এই পঞ্চতন্ত একযোগে জগতে অবতীর্ণ হুইয়] উন্মুক্ত করিয়! দেন ব্রজ-প্রেম- 
ভাগ্ডারের দ্বার। সকলেই করেন সেই প্রেম লুণ্ঠন আর আস্বাদন ; যত 
করেন পান, ততই বাড়ে তৃষ্ণী। মহামত্ত হইয়। সেই প্রেম পান করেন আর 
মদমত্তের হ্টায় নাচেন, কাদেন, হাসেন ও গান করেন। পাত্রাপান্র বিচার নাই, 
স্বানাস্থানে ভেদ নাই, যে ষাহাকে পান তাহাকেই প্রেমদান করেন। সেই 
প্রেমের ভীগার সকলে লুটিয়া খাইয়। উজাড় করেন, কিন্ত কি আশ্চর্য, তাহাতে 
আরো শতগুণ বাড়িয়া চলে প্রেম। প্রেমের যেন বন্তা ছুটিয়াছে, চারিদিকে 
ধাইয়া চলিয়াছে প্রেম, আর তাহাতে ডুবিয়া যাইতেছে-স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, ধুব ? 
সজ্জন, ছুর্জন, পশু জড়, অন্ধজন। কৃষ্ণ-প্রেমবন্তায় সার জগৎ ডুবিয়৷ গেল, 
জীবের সংসার বন্ধন নাশ হইল। তাহাতে পঞ্চতন্তের উল্লাস কে দেখে ? 
পঞ্চতন্্ যত প্রেম বৃষ্টি করেন, ততই প্রেমজল বাড়িতে থাকে, সেই জল যেন 
ত্রিভুবন ব্যাপিয়! ছুটিল | কিন্তু মায়াবাদী, কর্মমাগী, কুতাকিক, নিন্দুক, পাষণ্তী 
ও অধম তর্কবাদী ছাত্রগণ ছুটিয়। পলাইলেন মহা দক্ষতার সহিত । প্রেমবন্তা 
তাহাদিগকে করিতে পারিল ন! স্পর্শ । ইহা দেখিয়। মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা 
করিলেন, কুষ্ণপ্রেমের বন্তায় জগৎ প্লাবিত করাই আমার ব্রত। কিন্তু কেহ 
কেহ তাহ! এড়াইয়। গেল, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হুইল । অতএব ইহাদিগ্রকে 
প্রেমসাগরে ডুবাইতে হইলে নুতন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। 


প্রস্ভুর সন্গ্যাস গ্রহণের উদ্দেস্থ্য 


এইভাবে চিন্তা করিয়! মহাপ্রভু অঙ্গীকার করেন সন্নযাস-আশ্রম | চব্বিশ 
বৎসর গৃহস্থাশ্রমে বাল করিয়া তিনি পঞ্চবিংশতিবর্ষে যতিধর্ষ গ্রহণ করেন। 


৯ সপ পউীকপী ৯ শিস শীল পিস সপন “পে পা ররর» রা ও, রগ 





নি পয়ার সংখ্যা ১০ হইতে ৩২ 


লপ্তম পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৯৭ 


বন্গাস-ত্রত গ্রহণ করিয়া তিনি সেই সমস্ত কুতাকিকগণকে করিতে লাগিলেন 
আকর্ষণ। তখন টোলের তাকিক ছাত্রগণ, পষণ্ী, কর্মবাদী, নিন্দকাদি 
আসিয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন । প্রভু তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া 
প্রেমজলে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিলেন। কেহই এড়াইতে পারিলেন না 
প্রভুর প্রেম-মহাজাপ। সকঙপকে উদ্ধার করিতেই প্রত এবার দয়ার 
অবতাররূপে অবতীণ হইয়াছেন, সকলকে উদ্ধার করিতেই তাহার অপার 
চাতুরী। শ্রেচ্ছগণও তাহার ভক্ত হইলেন। কেবল কাশীর মায়াবাদী 
সন্ন্যাসিগণ রহিলেন বাকী। 

রন্দাবন গমনের পথে প্রসভু কিছুকাল কাশীতে বাস করেন। তখন 
মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া ইনি 
নাচ-গান-সংবীর্তন করেন, বেদান্ত পাঠ করেন না। মূর্খ সন্ন্যাসী নিজের 
ধর্মও জানেন নাঃ ভাব-প্রবণ লোক, তবঘধুরেদের সঙ্গে ঘোরা-ফিরা 
কূরেন। 

এ সমস্ত নিন্দার কথ। শুনিয়া প্রভূ মনে মনে হাসিতে থাকেন, উপেক্ষা! 
করিয়া কোনও সন্াসীর সঙ্ষে আলাপাদিও করিলেন না। এঁদেরে উপেক্ষা 
করিয়া তিনি মথুরায় যান এবং মথুর! দর্শনের পর কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
প্রতু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কাশীতে আতিয়া পেখক শুদ্র চত্্রশেখরের গৃছে বাস করিতে 
থাকেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ ( অর্থাৎ আহারাদি ) করেন। 
সন্ন্যাসীদের মঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। 

এই সময়ে সনাতন গোস্বামী আসিয়। প্রভুর সহিত কাশীতে মিলিত হন। 
তাহার শিক্ষার ভন্ প্রভু ছুইমাস কাশীতে অবস্থান করেন এবং তাহাকে 
বৈষ্ণবের ধর্ম ও ভাগৰতাদি শাস্ত্রের শিক্ষা দেন। 

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র অত্যন্ত হুঃখিত হইঙ্পা প্রত্ুর চরণে 
নিবেদন করিলেন- প্র! আমরা আর তোমার নিন্দা কত শুনিব? লঙ্গ্যাসি- 
গণ যেভাবে তোমার নিন্দা করিতেছে, তাহ] শুনিয়া হৃদয় ফাটিয়! যায়, আমরা 
আর সহ করিতে পারিতেছি না, প্রাণ ত্যাগ করিব। 

ইহা শুনিয়। প্রভু ঈষৎ হাস্ত করিলেন । 





+ পয়ার সংখ্যা ৩৩ হইতে ৪৯ 
স্ব 


৯৮ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কাশীবাসী সন্গ্যাসীদের উদ্ধার (১) 

এই সময়ে এক (€মহারাষ্রীয়)বিপ্র আসিয়! প্রভুর চরণে নিবেদন 
করিলেন_ প্রভূ! আমি তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাই, তুমি প্রসন্ন মনে 
আমার নিবেদন গ্রহণ কর। আমি সন্গযাসিগণকে নিমগ্ত্রণ করিয়াছি, তুমি 
উহাতে উপস্থিত হইলে আমার বাসন! পূর্ণ হয়। তুমি সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর নিকটে 
যাও না, তাহ। আমি জ্রানি। আমার প্রতি অন্ুগ্রহ বশতঃ এ নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ কর। 

প্রভু হাঁপিয়। নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। সন্ন্যাসীদের প্রতি কপার জন্যই 
তাহার এ ভঙ্গী। সেইবিপ্র জানিতেন-_-প্রডু কাহারে গৃহেই আহার করেন 
না। প্রভুর প্রেরণায়ই তিনি তাহাকে এত আগ্রহ করিয়! নিমন্ত্রণ করেন। 
নিমন্ত্রণের দিন প্রভু বিগ্রৃহে গিয়া! দেখিলেন_-সন্ন্যাসিগণ পূর্বেই আসিয়া 
আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সকলকে নমস্কাব করিয়! পাদপ্রক্ষালন 
করিতে গেলেন। এবং পাঁদ-প্রক্ষালনের পর সেই স্কানেই বসিয়া! পড়িলেন। 
সেখানে বসিয়। কিঞ্চিৎ এশর্ধ প্রকাশ করিলেন । তাহার শ্রীত্মঙগ মহ! তেজোময় 
হইয়া উঠিল এবং তাহ] হইতে কোটি সর্ষের আভা! প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

তাহার প্রভাব দেখিয়! সন্যাসীদের মন আকৃষ্ট হইল। তাহারা আসন 
ত্যাগ করিয়া ঈাড়াইলেন। সর্বসন্ন্যাসীর প্রধান প্রকাশানন্দ সরশ্বতী প্রভূকে 
সম্মানে কহিলেন--ভ্রীপাদ, এখানে আম্ছুন, অপবিত্র স্বানে বপিয়াছেন কেন ? 


আপনার দ্বিধা কিসের ? 
প্রভু কহিলেন- আমি হীন লম্প্রদায়ভুক্ত (২), আপনাদের সভায় বসিবার 


যোগ্য নহি। 
তখন প্রকাশানন্দ স্বয়ং তাহাকে হাতে ধরিয়া নিয়! সভামধ্যে সসম্মানে 


বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন-_-তোমার নাম শ্রীকষ্ণচৈতন্থ ? কেশব- 
ভারতীর শিষ্য? তবে ত তুমি ধন্ত। তুমি সম্প্রদায়ী সপ্ন্যাসী, এই গ্রামেই 
আছ। তবে আমাদের সঙ্গে দেখ সাক্ষাৎ কর নাকেন? তুমি সন্ন্যাসী 
০১) মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ প্রকাশানন্দের সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ ভষ্টব্য। 
(২) হীন সম্প্রদায়--মহাপ্রভু ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত। 'ভারতী'--গিরি, 
পুরী, সরস্বতী প্রভৃতির স্তায় সম্মানিত নছেন। 
* পয়ার সংখ্যা ৫০ হইতে ৬৫ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ  আদিলীল। ৯৯ 


হইয়া নৃত্যগীত কর, ভাবপ্রবণ লোকদের সঙ্গে সংকীর্তন কর। সর্নযাসীর ধর্ম 
বেদান্ত পাঠ ও ধ্যান, তাহ। ত্যাগ করিয়া ভাবপ্রবণ লোকদের কাজ কর। 
কেন এসব কর বুঝি না। তোমার প্রভাব দেখিয়! মনে হয় তুমি সাক্ষাৎ 
নারায়ণ । অথচ তুমি এসব হীনাচার কর, ইহার কারণ কি? 


কঝনাম মাহাত্ত 

প্রভু কহিলেন--শ্রীপাদ ! ইহার কারণ বলিতেছি গুন। গুরু আমাকে 
মূর্খ দেখিয়া শাসন করিয়! বলিলেন-_তুমি মূর্খ, তোমার বেদাস্তে অধিকার 
নাই। তুমি সর্বদা রুষ্ণনাম জপ কর, এই মন্ত্র সমস্ত সাধনের সার। কৃষ্ঃমন্ত্ 
হইতেই তোমার সংসার-বন্ধন মোচন হইবে, কৃষ্ণনাম হইতেই কৃষ্ণের চরণ, 
লাভ করিতে পারিবে । নাম বিনা কলিকালে আর ধর্ম নাই, এই রুষ্ণচনাম 
সর্বমস্ত্র সার-ইহাই শাস্ত্রের মর্ম। 

এই বলিয়। গুরুদেব আমাকে নিয়োধত বৃহৎ নারদীয় বচন (৩৮১২৬) 
শিক্ষা দিয়া আদেশ করিলেন--এই শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়! অর্থ বিচার করিও £-- 


হরের্নাম হরের্নাম হরেনর্মৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাক্যেব নাক্যেব নাস্তেব গতিরন্যথা ॥৩। 


অর্থাৎ কলিকালে কেবল হরিনামই একমাত্র গতি, অগ্ত কোন গতিই নাই।৩। 

গুরুদেবের এই আদেশ লাভ করিয়! অস্ুক্ষণ নাম কীর্তন করিতে থাকি। 
নাম নিতে নিতে আমার মন ভ্রান্ত হুইয়! পড়িল, আমি আর ধের্ধ রাখিতে 
পারিলাম না; উন্মত্ত হইরা পড়িলাম। মদোন্মত্ের স্তায় কেবল হাসি, কাদি, 
নাচি, পাই । বহু চেষ্টায় ধের্য ধারণ করিয়া মনে মনে বিচার করিয়। দেখিলাম 
কৃষ্ণনামে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি পাগল হুইয়। গিয়াছি, মনে আর 
কিছুমাত্র ধৈর্য নাই। 

এই ভাবিয়া মনে মনে গুরুর চরণে নিবেদন করিলাম-:এ আমাকে তুমি 
কি মন্ত্র দিয়াছ গৌসাই? এ মন্ত্রের কি অসীম শক্তি! জপিতে জপিতে 
এমন যে আমাকে পাগল করিয়! ফেলিল। মন্ত্র আমায় হাসায়, নাছায়, 
কাদায় । 


* পয়ার সংখ্যা ৬৬ হইতে ৭৯ 


১০০ শ্রীপ্রীচৈতগন্তচরিতামুত সপ্তম পরিচ্ছেদ 


আমার নিবেদন শুনিয়! গুরু হাসিয়! বলেন--কৃষ্জনাম মহামন্ত্রের ইহাই 
স্বতাব। যেজন এই মন্ত্র জপ করে, কৃষ্ণে তাহার ভাব জদ্মে। কৃষ্ণপ্রেমই 
পরম পুরুষার্থ। তাহার নিকটে (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ--এই ) চারি 
পুরুষার্থ তৃণতুল্য । পঞ্চম পুকুবার্থ প্রেম আনন্দের অমুতপিদ্ধু, যোক্ষাদিতে যে 
আনন্দ লাভ হয় তাহা প্রেমের আনন্দের একবিন্দুরও সমান নয়। কৃষ্ণনাম 
জপের ফলে সেই প্রেম লাভ হয়,__ইহ! সর্বশান্ত্রের সিদ্ধাস্ত। ভাগ্যে তোমার 
অন্তরে সেই প্রেমের উদয় হুইয়াছে। প্রেমের শ্বভাবেই চিত্ত ও তন্কুর ক্ষোভ 
হয় এবং শ্রীকঞ্চচরণ প্রাপ্তির জন্ত অন্তরে লোভ জন্মে। প্রেমের স্বভাবেই তক্ত 
হাসে, কাদে, গান করে, উন্মত্ত হুইয়। নাচে, এদিক ওদিক ছূটিয় যায়। 
প্রেমের বশে ভক্তের শ্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণয, উন্মাদ, বিষাদ, 
ধৈর্ধ, গর্ব, হর্ষ, দেন্ত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রেম এত ভাবেই ভক্তকে 
নাচায়। ভক্ত কৃষ্ণানন্দের অমৃতসাগরে ভালিয়] থাকেন। তুমি সেই পরম 
পুরুষার্থ প্রেম লাভ করিয়া, ইছা। খুব ভাল কথা । তোমার প্রেমে আমি 
কৃতার্থ হইলাম । তুমি নাচো, গাও, ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন কর, আর কৃষ্ণনাম 
জপের উপদেশ দিয়] সর্বজনকে ত্রাণ কর। 


অতঃপর গুরুদেব ভাগবতের € ১১২৪০ ) নিয্োধৃত শ্লোকটি আমাকে 
শিক্ষা! দিলেন এবং বারবার বপিয়! দ্িলেন--এই শ্লোক ভাগবতের সার £-- 

যিনি নিয়ম অনুসারে ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, শ্রীহরির প্রিয় 
নাম কীর্তন করিতে করিতে তাহার চিত্ত অনুরাগে দ্রবীভূত হয়, 
তাহার আর সাংসারিক মান অপমান বোধ থাকে ন। তিনি উন্মত্তের 
হ্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখনও হাস্ত, কখনও চীৎকার, কখনও গান, কখনও 
বা নৃত্য করিতে থাকেন ।8। 


প্রস্ু বলিতে লাগিলেন--গুরুদেবের এই সব বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া 
আমি নিরন্তর ক্ৃ্ণনাম সংকীর্ভন করিয়! থাকি। সেই কম্টনামই আমাকে 
গাওয়ায় ও নাচায়, আমি আপন ইচ্ছায় গ্রাই বা নাচি না। ক্কষ্চনামে যে 
আনন্।সিন্ু আম্বাদন করা যায়, ব্রহ্ধানচ্দ তাহার নিকটে গোম্পদ তৃল্য। 


উইক গজ 








* পয়ার সংখ্যা ৭৪ হইতে ৯৩ 


সপ্তম পরিচ্ছদ আদিলীল! ১৩১ 


তাই হরিভক্তিন্থধোদয় বলিয়াছেন (১৪1৩৬ )-- 

হে জগদৃগুর ! তোমার সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে আমি অপ্রাকৃত 
বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে অবস্থান করিতেছি! আমার এই আনন্দের 
তুলনায় নিবিশেষ ব্রন্মান্নুভব জনিত আনন্দও গোম্পদের ম্যায় অত্যন্প 
বলিয়া মনে হইতেছে ।৫। 


মহাপ্রভুর এই সব খিষ্টবাঁক্য শুনিয়] সন্নযাসিগণের মনোভাবের পরিবর্তন 
ঘটিল, তাহার! মধুর বচনে কহিলেন--তুমি যাহ! কিছু বলিলে, সবই সত্য। 
যাহার ভাগ্য প্রসন্ন, সে-ই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে। তুমি কৃষ্ণ-ভক্তি 
কর, ইহা শুনিয়া! সকলেই সন্তষ্ট হইলাম । কিন্ত তুমি যদি বেদান্ত পাঠ করিতে 
ন1 পার, শুনিতে ত পার, তাহাতে দোষ কি? 

ইহা! শুনিয়! প্রভু হাপিয়! উত্তর করিলেন-__তোমরা যদি বেদনা না পাও 
তবে একটি নিবেদন করি। 

ইহ] শুনিয়া সন্নযাসিগণ বলিয়া উঠিলেন-_ তোমাকে দেখিয়! সাক্ষাৎ 
নারায়ণ বঙলিয়! মনে হইতেছে। তোমার বাক্য শুনিয়া শ্রবণ জুড়াইয়া! যায়, 
তোমার মাধুরী দেখিয়া নয়ন সার্থক হয়। তোমার প্রভাবে সকলের মন 
আনন্দিত হয়। তোমার বাক্য কখনও অসঙ্গত নয়। 


মুখ্যার্থে বেদান্তম্ুজের ব্যাখ্য। ০১) 


প্রভু বলিলেন-_বেদান্তস্ত্র ঈশ্বর বাক্য । ব্যাসরূপে শ্রীনারায়ণই ইহ? 
বলিয়াছেন। ঈশ্বরবাক্যে আরম, প্রমাদ, বিপ্রলিক্সা, করণাপাটব (২) প্রস্ৃতি 
দোষ থাকিতে পারে না। উপনিষদের গ্রমাণ সহ মুখ্যবৃত্তি দ্বারা বেদাস্ত 
সত্রের যে তন্বনিরূপণ করা হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষ! প্রামাণিক । (অতএব 
ুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া বেদান্ত-নুত্রের পাঠে বা শ্রবণে দোষ হয় না। কিন্তু) 
শঙ্করাচার্য গৌণবৃত্তির দ্বারা যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহ! শ্রবণে সর্বকার্ধ নাশ 


সা ২ শী 


(১) মধ্যলীল। ৬ষ পরিচ্ছেদে সার্বতৌমৈর সহিত মহাপ্রভুর বেদাস্ত বিচার 
রষ্টব্য। 

৫) ২ৎ পৃষ্ঠা ভষটব্য । 

* পয়ার সংখ্যা ৯৪ হইতে ১০৪ 





নিস সি শপপারা অস্পাএপন 





পাপা সপ পাপ 


্ীস্্পিসপ 








১৪২ গ্রশ্রীচৈতন্তচরিতামুত সপ্তম পরিচ্ছেদ 


হয়। আচার্ধের দোষ নাই, তিনি ঈশ্বর আঙ্ঞায়ই মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়। 
গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ, অসমোধ্ব” 
ভগবানকে বুঝায় । সেই ব্রচ্দের বৈভৰ ও দেহ--সমস্তই চিন্ময় । (সেই চিন্ময় 
বিভূতি গোপন করিয়া আচার্ধ তাহাকে নিরাকার বলিয়াছেন । সেই ত্রহ্গ- 
বাচক ভগবান্‌ তাঁহার ধাম, লীলা, পরিকর--সকলেই চিদানন্দময়, কিন্তু 
শঙ্করাচার্ধ তাহাকে বলিয়াছেন_-প্রাকত সন্ত্বের বিকার-_-€ অর্থাৎ প্রকৃতি বা 
মায়ার সন্গুণের বিকার ।) তাহার দোষ নাই, কারণ তিনি ভগবানের আজ্ঞা 
কারী দাসমাত্র। কিন্ত এন্দপ ভাব্য যেব্যক্তি শুনে তাহারই সর্বনাশ হয়। 
বিষ্ুকলেবরকে প্রাক্কত সন্বগুণের বিকার বলিয়া মনে করা অপেক্ষা বিষুনিন্দা 
আর কিছু হইতে পারে ন1। 

ঈশ্বরের তন্ত প্রজ্জবলিত অগ্নিরাশির স্ঠায় বুহৎ। আর জীবের স্বর্নপ অগ্নি- 
স্কুলিঙ্গের কণার স্তায় অতি ক্ষুদ্র। জীব-তন্ত্ ঈশ্বরের শক্তি (অর্থাৎ জীবশক্তি 
বা তটন্থ। শক্তি ।) আর কৃষ্ণ-তন্ব শক্তিমান্। গীতা বিষুপুরাণ প্রভৃতিতে 
ইহার প্রমাণ আছে। 


গীতায় (৭1৫ ) তগবান্‌ অর্জুনকে বলিলেন, 

হে মহাবাহো! ক্ষিতি, অপ.১ তেজ, মরু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও 
অহংকাররূপ যে আমার বহিরঙ্গ। প্রকৃতি আছে, তাহা অপরা ব৷ 
নিকৃষ্টা প্রকৃতি। ইহা হইতে ভিন্ন জীবশক্তিরূপ আমার একটি পরা 
( ব৷ উৎকৃষ্ট ) প্রকৃতি আছে, তাহাই জগ ধারণ করিয়া আছে ।৬। 


বিষুপুরাণে আছে (৬৭1৬১ )-- 

বিষুশক্তিকে পরা শক্তি (বা অস্তরঙ্গ। চিতশক্তি ) বলে। তীহার 
অপর একটি শক্তি আছে, তাহ ক্ষেত্রজ্ঞ৷ (বা জীব) শক্তি বলিয়া 
কথিত হয়। আর অন্ত তৃতীয় শক্তিকে বলে-_অবিদ্া-কর্ম-সংজ্ঞা 
( বা মায়াশক্তি )1৭। 

ভীবতত্বকে পরতত্ত্ব (ত্রঙ্ধ) হইতে অভিন্ন বলিলে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মহুত্বকে 
আচ্ছন্ন করিয়! ফেল! হয় (অর্থাৎ অণুচৈতন্ত জীবকে বিভুচৈতন্ত ব্রহ্ম হইতে 
অভিন্ন বলিলে বন্দের মহিমা! খর্ব কর। হয়|) 


* পয়ার সংখ্য। ১০৫ হইতে ১১৩ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ আদিলীলা ১৩৩ 


ব্যাসস্থত্রে পরিণামবাদ (১) স্বীকার করা হইয়াছে। (স্থত্রের মুখ্যার্থে 
জগৎ ব্রঙ্গেরই পরিণাম--বুঝায় )। শহ্করাচার্খয তাহা মানেন নাই, তিনি 
গৌণার্থে বলেন--জগৎ ব্রদ্মের পরিণতি নহে, রজ্জুতে পর্প মের স্ঠায় বঙ্গে 
জগতের জম মাত্র। ) শঙ্করাচার্ধ বলেন--পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া! “ব্যাস- 
্রান্ত' হইয়াছেন। কারণ পরিণামবাদে নিবিকার ব্রহ্ষকে বিকারী বলিয়! 
ত্বীকার করিতে হয়। (কিন্ত বিবর্তবাদে (২) ব্রহ্গকে বিকারী বলিয়া প্রমাণ 
করিতে হয় না, অতএব বিবর্তবাদই গ্রহণীয় অর্থাৎ জগৎ ব্রঙ্গের পরিণতি নহে, 
ব্রন্গে ভ্রম মাত্র )। 

এই বলিয়! শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদ স্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 
( মুখ্যার্থে ) পরিণামবাদই প্রমাণ স্থানীয়, € শঙ্করাচার্ধের গৌণার্থে বিবতবাদ 
প্রামাণ্য নহে।) অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধি__ইহাই বিব্ ব ভ্রম। 

শ্ীতগবান্‌ অবিচিস্তয শক্তিযুক্ত, তাহার শক্তি চিন্তার বা যুক্তিতর্কের বিষয়ী- 
ভূত নহে। তিনি স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পরিণত হন। জগৎ্রূপে পরিণত 
হইয়াও যে তিনি অবিকারী থাকেন, তাহা ত্বাহার অচিস্ত্যশক্তি প্রভাবে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাকৃত চিন্তামণির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । চিস্তামণি হইতে 
নান রত্বের উদ্ভব হয়, তথাপি ইহার স্বরূপ অবিকৃত থাকে । প্রাকৃত বস্ত 
চিস্তামণিতে যদি এরূপ অচিস্ত্যশক্তি থাকিতে পারে, তবে ঈশ্বরের অচিস্ত্যশক্তি 
সম্বন্ধে বিস্ময়ের কি আছে? 

(শঙ্করাচার্ধের মতে 'তন্তমলি” (0৩) মহাবাক্য। কিন্তু তাহ। ঠিক নহে )। 
প্রণবই মহাবাক্য, ইহাই বেদের নিদান। (৪) প্রণব ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বর 


(৯) পরিণামবাদ--আত্মকতেঃ পরিণানাৎ € ১৪1২৬ সুত্র )। অর্থাৎ ঘট 
যেমন মৃত্তিকার পরিণতি, জগৎ্ও সেইরূপ ব্রদ্দের পরিণতি । 

(২) বিব্তবাদ- ভ্রমমাত্র। ব্রচ্গে জগতের ভ্রম। 

০৩৩) তন্বমসি--তৎ্ (তাহাই, সেই ব্রহ্ষই ) ত্বম্‌ (তুমি, জীব ) অসি 
(হও) অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রঙ্গ। ইহ! সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপলিষদের 
একটি বাক্য। (৬1১৪৩) 

৫) বেদের নিদান-_বেদের মূল । অর্থাৎ প্রণব হইতেই বেদের উৎপতি। 

* পয়ার সংখ্যা ৯১৪ হইতে ১২১ 


১০৪ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামৃত সপ্তম পরিচ্ছেদ 


সর্ধবিশ্বের ধাম বা আশ্রয়, অতএব প্রণবও সর্ব-বিশ্বের আশ্রয়। প্রণবের 
লক্ষ্য সর্বাশ্রয় ঈশ্বর । “তন্ত্মসি' বেদের অন্তর্গত একটি বাক্য, (ইহা! বেদের 
বাচক নহে )। 

প্রণবই প্রকৃত মহাবাক্য। কিন্তু শঙ্করাচার্ধ এই প্রণবের মহাবাক্যত্ব প্রচ্ছন্ন 
করিয়। “তত্বমসির” মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন । 

মুখ্যাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিলে সমস্ত বেদ ও বেদাস্তস্ছত্রের প্রতিপাগ্ভ বিষয় 
শ্রীরুষ্ণজ। (বেদ অপৌকুবেয় বলিয়!) বেদ ম্বতঃপ্রমাণ (অর্থাৎ নিজেই 
নিজের প্রমাণ। ) লক্ষণাবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করিলে ইহার স্বতঃ প্রমাণতার হানি 
হয়। এইভাবে আচার্ধ শঙ্কর প্রতি হ্ত্রের মুখ্য সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়! 
গৌণার্থে স্বকল্পনায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

এইব্নপে মহাপ্রভু বেদান্তের প্রতিস্থত্রের দোষ প্রদর্শন করিলে সন্যাসিগণ 
আম্চর্যািত হইয়া কহিলেন-শ্রীপাদ! তুমি বেদাত্তহ্যত্রের শঙ্করাচার্ধরুত গৌণ 
অর্থ যেভাবে খণ্ডন করিয়াছ, তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। এই 
অর্থ যে আচার্যকলিত, তাহা আমর! জানি। কিন্তু আমর শঙ্করাচার্ষের 
সম্প্রদায়তুক্ত বলিয়। সম্প্রদায়-অস্ুরোধে এই অর্থই গ্রহণ করিয়া খাকি। যাকু 
ভুমি শুব্রগুলির মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর, তোমার শক্তি আমরা দেখি। 

সন্গাসীদের অন্থরোধে মহাপ্রভু মুখ্যার্থে ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে প্রথমেই ব্রহ্গ 
শব্দের অর্থ করিলেন। 

€ বুহতি বুংহয়তি চ ইতি ব্রক্দ। অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং অপরকে ও. 
বড় করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম ।) ব্রহ্ম বৃহত্তম বস্ত, ইনি বড়েশ্ব্ধপূর্ণ-_ 
শ্রীভগবান্‌, পরতন্বধাম ( অর্থাৎ সবশরেষ্ঠ ও সবাশ্রয়তন্ত )। ইহার স্বরূপ ও 
্শ্বর্ধ চিন্ময়, মায়াগন্ধহীন । সকল বেদের মতেই ভগবান্‌ সম্বদ্ধতন্্ব অথাৎ 
প্রতিপাগ্ঠ বা আলোচ্য ধিষয় | সেই ভগবানের চিৎশক্তি না মানিয়। শঙ্করাচার্য 
তাহাকে নিধিশেষ বলিয়াছেন। স্বরূপ ও শক্তির পূর্ণতায় ব্রদ্দের পূর্ণতা। 
অর্ধেক তন্ত্র অর্থাৎ কেবল স্বরূপ মানিয়া শক্তি না মানিলে পূর্ণতার হানি হয । 

(সমস্ত বেদ ও বেদাস্ত মুখ্যার্থে ভগবানকে সম্বদ্ধতত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 
“অভিধেয়তন্্' অর্থাৎ অভীষ্ট বস্ত লাভের জন্ঠ কর্তব্য সম্বন্ধে এবং প্রয়োজন তত্ব, 
সন্বদ্ধেও যে বেদ.বেদাস্ত মুখ্যার্থে একমত তাহা এক্ষণে বলিতে লাগলেন । ) 


উর 











পপ পন ১ 


* পয়ার সংখ্যা ১২২ হইতে ১৩৩ 





এ পাম 


সপ্তম পরিচ্ছেদ .  আদিলীলা ১০৫ 


ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বলা যায়_-.আবণ কীর্তনণদি সাধন ভক্তিই-- 
কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহায়ক। সর্ববেদ-_ ইহাকেই অভিধেয় বলিয়াছেন। সাধনভদ্তি 
হইতেই প্রেমের উদ্গম হয়। কৃষ্ণের চরণে অন্থরাগ অর্থাৎ প্রেম জন্মিলে 
কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত সমস্ত বিষয় হইতে সাধকের আসক্তি তিরোহিত হয়। সেই 
মহাধন প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। ইহা! লাভ করিলে কৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদন 
করাযায়। প্রেমের প্রভাবে কৃষ্ণ নিজভক্তের বশীভূত হন। প্রেম হইতেই 
কৃষ্ণ-সেবা-সুখের রস উপভোগ করা যায়। ব্রঙ্গবাচক ভগবান্ই সম্বন্ধ ( অর্থাৎ 
গ্রতিপাস্য ) তন্ব, তথ্প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-ভক্তিই অভিধেয় তত্ব এবং প্রেমই 
প্রয়োজনতন্ব- মুখ্যার্থে সমস্ত বেদা্তহ্ত্রের ইহাই সার অর্থ । 

এইভাবে প্রভুর মুখে বেদাস্তক্ত্রের ব্যাখ্য! শুনিয়। সন্ন্যাসিগণ সবিনয়ে 
কহিলেন_বেদ তোমার মধ্যে যেন যূততি পরিগ্রহ করিয়াছে, তুমি সাক্ষাৎ 
নারায়ণ। পুর্বে আমরা যে তোমার নিন্দা করিয়াছি, তাহার অপরাধ ক্ষমা 
কর। 

সেই হইতে সন্ন্যাসিগণের মানসিক পরিবর্তন ঘটিল এবং তাহার অন্ুক্ষণ 
কষ্জনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। প্রভূ সন্নযাসীদের অপরাধ ক্ষমা করিয়! 
তাহাদিগকে কৃষ্ণনাম উপদেশ দিলেন। অতঃপর সন্নযাসিগণ মহাপ্রভূকে 
লইয়া সকলে একসঙ্গে ভোজন করিলেন। আহারের পর মহাপ্রভু (চন্ত্রশেখরের 
বাড়ী) স্বীক্প বাসায় ফিরিয়] আসিলেন। 

চন্দ্রশেখরঃ তপনমিশ্র ও সনাতন গোস্বামী সমস্ত দেখিয়া! শুনিয়৷ অত্যন্ত 
আনন্দিত হইলেন। সন্যাসিগণ গ্রভুকে দর্শন করিতে আপিলেন। সমস্ত 
বারাণসীই প্রভুর প্রশংসায় মুখর। প্রভুর আগমনে সমগ্র বারাণসী ধন্য হইল ;. 
প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রদ্ূুকে দর্শলের জন্ত, মহাভিড়ে দ্বারে প্রবেশ 
করিতে পারে না। মহাপ্রভু বিশ্বেশ্বর দর্শনে গেলে সেই জনস্রোত সেখানে 
গিয়া! মিলিত হয়। আবার তিনি স্বানার্থে গঙ্জাতীরে গেলে সেইখানেও হয় 
মহাভিড়। তখন প্রভু বাহ তুলিয়া! বলেন-বোল হরি হরি। তখন অনতার, 
হরিধ্বনিতে আকাশ পাতাল ছাইয়া ফেলে। জীব উদ্ধার করিয়৷ প্রতুর কাশী 
ত্যাগের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সনাতন গোন্বামীকে (তন্বজ্ঞান শিক্ষা 


* পয়ার সংখ্যা ১৩৪ হইতে ১৫৩ 


১০৬ শ্ীশ্রীচৈতন্থচরিতামূত সপ্তম পরিচ্ছেদ 


দিয়া) বৃন্দাবনে পাঠাইয়। দিলেন। বারাণপীতে দিবারাব্র লোকের নিদারুণ 
ভিড় ও কোলাহল দেখিয়। তিনি নীল।চলে চলিয়। গেলেন। 

এইসব লীলার বিবরণ পরে ( মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ) বিস্তৃততাবে 
বণিত হুইবে। এখন প্রসঙ্গক্রমে কিঞিৎ বল! হইল। 

পঞ্চতন্ত্রূপে ৫১) শকুষ্ণচৈতন্ত কষ্ণ-নাম-প্রেম বিতরণ করিয়া বিশ্ব ধন্ত 
করেন। দ্ধপ ও সনাতনকে দুইজন সেনাপতির স্তায় ভক্তিধর্ষ প্রচারের জন্ 
প্রেরণ করেন মথুরায় | নিত্যানন্দ গোস্বামীকে পাঠান গৌড়দেশে, তথায় তিনি 
নানাভাবে তক্তিধর্ম প্রচার করেন। প্রতু হ্বয়ং দক্ষিণদেশে গিয়। গ্রামে গ্রামে 
প্রচার করেন ক্কষ্ণনাম এবং সেতুবন্ধ পর্যস্ত ভক্তিধর্ষের প্রচার করিয়। কৃষ্ণপ্রেমে 
জীবকে উদ্ধার করেন। 

পঞ্চতত্তের ব্যাখ্যা এইখানেই শেব হইল । ইহ! শুনিলে চতন্ত-তত্বে জ্ঞান 
লাভ হয়। শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত--এই তিন প্রভু ও শ্রীবাস 
গদাধরাদি ভক্তগণের পাদপন্মে কোটি নমস্কার । তাহাদের কপায়ই চৈতন্ত- 
লীল। কিঞিৎ বলিতে পারিলাম। 

আমি শ্রীৰ্প ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্ষী কষ্খদদাস,। চৈতন্ত- 
চরিতামূত সামান্ত বর্ণনা করিলাম । 


শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতা মুতের আদ্িখণ্ডে পঞ্চতত্ত্-আখ্যান-নিরূপণ নামক 
সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


পিজা 


(৯ পঞ্চতন্ব - শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদ্দাধর ও শ্রীবাসাদি | 
* পয়ার সংখা। ১৫৪ হইতে ১৬৪ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
চৈতন্যলীল। রচনায় বৈষ্ণবদের আদেশ 


ধাহার কৃপায় আমার স্ায় জড়ব্যক্তিও লিখনরূপ রঙগস্থলে সন্থসা 
বিচিত্ররূপে নৃত্য করিতেছি, সেই ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্াদেবকে বন্দনা 
করি ।১। 


জয় শ্রীরুষ্চচৈতন্ভ গৌরচন্দ্র, জয় পরমানন্দ নিতযানন্দ, জয় ক্্‌পাময় 
অদ্বৈতাচার্ধ, জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়, জয় শ্রীবাসাি তক্তগণ । এই 
পঞ্চতন্ত্ের চরণে প্রণত হইয়। বন্দনা করি। 

পঞ্চতন্ত স্মরণে মুক কবিত্ব লাভ করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে এবং দৃষ্টিশক্ি- 
হীন অন্ধ তারকা দর্শন করে। পঞ্চতন্ের এসব অলৌকিক শক্তি খে সব 
পণ্ডিত বিশ্বাপ করেন না, তাহাদের বিছ্যাভ্যাপ তেকের কোলাহলের স্ান়্ 
নিরর্থক । শ্রীরুষ্চচৈতন্তাদি পঞ্চতন্্ব না মানিয়৷ ধাহার! কৃষ্ণতত্তি করেন, 
তাহারা শ্রীরুষ্ণের কপালাভ করিতে পারেন না, তাহাদের উদ্ধারও হুয় না। 

দ্বাপরষুগে জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ বেদবিহিত ধর্মকর্মাদি 
করিতেন, বিষুুকে ভগবান্বূগে পুজা করিতেন, কিন্ত ক্কষ্ণকে মানিতেন না। 
তাই তাহারা দৈত্যরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেইরূপ যাহারা শ্রীকৃষ্ণ- 
টৈতন্ভের ভগবত্তা স্বীকার করেন না, তাহারাও দৈত্যরূপে পরিচিত হইবেন। 

মহাপ্রভু চিন্তা করিলেন--“আমি স্বয়ং ভগবান্। আমাকে ম্বীকার না 
করিলে লোকের অকল্যাণ হইবে, তাই দয়ার্দ্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। 
তিনি ভাবিলেন-__সন্ন্যাসীঙ্ঞানে তাহাকে লোকে নমস্কার করিবে। হইহাতেই 
তাহাদের ছ:ঃথ খণ্ডিত হইবে ও তাহারা উদ্ধার পাইবে। এহেন কৃপাময় 
শ্রীচৈতন্তকে যিনি তজন! না করেন, তিনি সবোভম হইলেও অন্দর মধ্যে 
গণনীয়। অতএব আমি পুনরায় উধ্ববাহ হইয়! বলিতেছি-_হে জীব, কুতর্ক 
ত্যাগ করিয়! শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্কে ভজন] কর। 


* পয়ার সংখ্যা ১৯ হইতে ১২ 


১০৮ শ্রীশ্রীচেতন্তচরি তামুত অষ্টম পরিচ্ছেদ 


যদ্দি কোন কুতার্ষিক বলেন__-এই কথাতেই গৌরনিত্যানন্দের তজন। 
করিব কেন? শাস্ত্রানছসারে বিচারে যদি ইহাদের ভজনই কর্তব্য বলিয়া 
প্রতিপাদিত হয়, তবেই তাহ। করিব, নতুবা নহে। 

ইহার উত্তরে আমি বলিব--্রীক্ষ্ণচৈতন্ঠের দয়ার কথ! বিবেচনা করিয়া 
দেখ। তাহ! ভাবিলে বিস্মিত হইবে । বহুজন্ম কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্তন করিলেও 
কষ্ণপদে প্রেমধন লাভ কর! যায় না। 


হরিভক্তি রসামুতপিম্ধুর পুর্ববিভাগে ১ম লহরীতে €১।২৩) আছে- 

জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা সহজে মুক্তি লাভ কর! যায় ; যজ্ঞাদি 
পুণ্যকর্মঘারা স্বর্গীদি ভূক্তিও লাভ হয়। কিন্তু এই হরিভক্তি সহত্র 
সাধনেও সুছুর্লভ।২। 


কৃষ্ণ যদ্দি ছুটে ভক্ত ভূক্তি মুক্তি দিয়] । 
কভু প্রেমতক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়৷ ॥ 
অর্থাৎ শ্রীক্ষ্চ যদি ভুক্তি ও মুক্তি দিয়! ভক্তের নিকট হইতে অব্যাহতি 
পান, তবে আর তাঁহাকে প্রেমতক্তি দেন ন1। তাহার নিকট হইতে তিনি 
প্রেমভক্তি লুকাইয়৷ রাখেন। 


তাই তাগবতে শুকদেব বলিয়াছেন (৫1৬১৮ )-- 

হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণচ আপনাদের ( পাণুব 
কুলের ) ও যছু কুলের পালনকত, উপদেষ্টা, উপান্ত, সুদ এবং 
কদাচিৎ দৌত্যকার্ষে কিন্কর। আবার ধীহারা তাহার ভজনা করেন, 
তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিয়! থাকেন, কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ ( প্রেম- 
ভক্তি ) কখনও কাহাকেও দেন না ।৩। 


এরপ ন্ুছুর্লভ প্রেম শ্রীচৈতন্থ যাকে তাকে দিয়াছেন। অগ্ঠে পরে কা কথা 
--অগাই মাঁধাইর মত দুস্কৃতিকারীদিগকেও প্রদান করিয়াছেন। তিনি শ্য়ং 
ভগবান্‌। তাই প্রেমের নিগুড় তাণার নিধিচারে সকলকে বিতরণ করেন। 


দীপা সপ সা এ+ ০ 
অপিপালিাশ শিপ আআ পা এ আপ ২ পপি শিপ তি শা _শাপিশশীশি শীট সপ পাশ্ীপিপপপীপাশিশিটি শি শোপিস পাশাপাশি দিগাপিপি 


* ' প্য়ার সংখ্যা ১৩ হইতে ১৮ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ আদিলীলা! ১০৯ 


আজ পর্যস্তও দেখ| যায় যে-ব্যক্তি শ্রীচেতন্তের নাম গ্রহণ করেন, তিনি 
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রবিহ্বল হইয়া উঠেন। নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করিতেও 
তাহার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, দেহ এলাইয়। পড়ে, অশ্রগঙ্জ! বহিয়া যায়। 
কিন্তু কষ্ণনাম অপ াধের বিচার করে, যিনি অপরাধী--€( নামাপরাদী বা 
€সবাপরাধী ১, কঞ্চনামে তীহার প্রেমবিকার হয় না। 


ভাগবতে (২।৩।২৪ ) শৌনক-খষি স্কতকে কহিলেন-__ 

হে কত! শ্রীহরির নাম গ্রহণের ফলে যাহার হৃদয়ে বিকার জন্মে 
না, অথবা বিকার হইলেও নেত্রে জল এবং শরীরে রোমাঞ্চ হয় না, 
তাহার হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন ।8। 


(নিরপরাধ ব্যক্তি) একবার কুষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই তাঁহার সর্বপাপ 
ক্ষয় হয়। প্রেমের আবিভাবে সাধনভক্তি প্রকাশ পায়, প্রেমের উদয়ে স্বেদ, 
কম্প, পুলকাদি, গদ্গদ্ স্বর, অশ্রধার! প্রভৃতি প্রেমবিকার উপস্থিত হয়। 
অনায়াসে তববন্ধন ক্ষয় হয়, কৃষ্ণের সেবা লাভ হয়। এক কঞ্চনামের ফলে 
এত ধন লাভ ঘটে । এহেন কৃষ্ণনাম বহুবার গ্রহণেও যদি প্রেমের উদয় না হয়, 
অশ্রধারা প্রবাহিত ন! হয়, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে হৃদয়ে প্রচুর অপরাধ 
সঞ্চিত আছে, তাই ক্ুষ্ণনাম বীজ তাহাতে অগ্কুরিত হইতেছে না। কিন্ত 
চৈতন্ত-নত্যানন্দে এপব বিচার নাই, নাম লইতেই তাহার] প্রেমদান করেন 
আর অশ্রধার। বহিতে থাকে । মহাপ্রভু অত্যন্ত উদার, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি 
কাহারও অধীন নহেন। তাঁহাকে না ভজিলে জীবের আর নিস্তার নাই। 

ওরে মূঢ লোক! তোমরা চৈতন্তমঙ্গল (১) শ্রবণ কর। তাহা হইলেই 
শ্রীচৈতন্টের মহিম। সম্যকৃভাবে জানিতে পারবে। 

_ ক্কষ্ণচলীল! ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 
চৈতন্তলীলার ব্যাস-_বৃন্দাবন দাস ॥ 
বৃন্দাবন দাস কল চৈতগ্তমজল (১)। 
যাহার শ্রবণে নাশে সব অমঙ্গল ॥ 


০ ঠ5তগ্তমঙগল--প্রীবৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্ততাগব্ত 1 প্রথমে ইছাপর 
নাম চৈতগ্মঙ্গল ছিল । 
* পয়ার সংখ্যা ১৯ হইতে ৩১ 


১১০ শ্রীপ্রীচেতন্থচরিতামুত অষ্টম পরিচ্ছেদ 


বেদব্যাস তাগবতে কৃষ্ণচলীল! বিবৃত করিয়াছেন আর চৈতন্তলীলার ব্যাস 
বৃন্দাবন দাস চৈতন্তমঙগলে (অর্থাৎ চৈতন্ত ভাঁগবতে ) মহাপ্রভুর লীল৷ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এই লীলা শ্রবণে সর্ব অমঙ্গল নাশ হয়। এই গ্রন্থ পাঠে চৈতন্ত- 
নিত্যানন্দের মহিমা! এবং কুষ্ণভক্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত-সমূহের শেষসীম] পর্যস্ত 
অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্তাগবতে ভক্তিসিদ্ধাস্তের যেসব সারমর্ম বধিত 
হইয়াছে, তাহাই উধৃত করিয়া বুন্দাবন দাস চৈতন্তভাগবত লিখিয়াছেন। 
পাবণ্তী যবনও যদি এই চৈতন্তমঙ্গণ (১) শ্রবণ করে, তবে সে মহ বৈষ্বে 
পরিণত হয়। এহেন গ্রন্থ রচনা মহ্ছুষ্যের সাধ্যাতীত। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু 
প্রীচৈতন্থই বুন্াবন দাসের মুখে আপন মহিম। বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন 
দাসের চরণে কোটি নমস্কার জানাই । তিনি এহেন গ্রন্থ রচন] করিয়া সংসার 
ত্রাণ করিয়াছেন। 

শ্রীল বৃন্দাবন দাস (শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুস্পুত্রী ) নারায়ণী দেবীর গর্ভজাত 
সম্ভতান। ( দেবী নারায়ণী__চারিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রেম গর্্‌গদ কে কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ বলিয়া কাদিয়াছিলেন, তাই মহাপ্রভু ) তাহাকে স্বীয় তুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট 
দিয় কৃপ। করিয়াছিলেন ৷ বৃন্দাবন দাসের অদ্ভুত চৈতন্তচরিত বর্ণনা শ্রবণ 
করিলে ব্রিভুবন শুদ্ধ হয়। 

অতএব হে জীব, চৈতন্ত-নিত্যানন্দ ভজন কর, সংসার ছুঃখ দূর হইয়া 
প্রেমানন্দ লাভ করিবে। 

বৃন্দাবন দাস তাহার চৈতন্তমঙ্গলে (১) প্রথমে সুত্রাকারে েতন্তলীলা বর্ণনা 
করিয়। পরে কোন কোন ঘটন1 বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্ত গ্রন্থের 
কলেবর বৃদ্ধির তয়ে মন সম্কচিত হুইয়। উঠিপ। তাই হুত্রপ্ধত যব লীগ! আর 
বিস্তার করেন নাই। নিত্যানন্দলীল! বর্ণনে তিনি এমন ভাবে আবিষ্ট হুহঁয়া 
পড়েন যে শ্রীচৈতন্তের শেষলীল' অবশিষ্ট রহিয়া গেল। এই সব লীলা 
শুনিবার জন্য বৃন্দাবনবাসী তক্তবৃন্দের মন উৎকণ্টিত হইয়া উঠিল। 

রীবন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে হুবর্ণমন্দিরে মহাযোগপীঠ বিগ্মান। তাহাতে 
এক রত্ুসিংহাসনে সাক্ষাৎ মদন ব্রজেন্রনন্দন শ্রীগোবিন্দদেব বিরাজিত। 
সহজ সহস্র সেবক অন্থক্ষণ দিব্য সামগ্রী, দিব্যবস্্ অলঙ্কারে বিচিত্র আকারে 


(১) চৈতন্যমঙ্গল-_-১০৯ পৃষ্ঠ ভষ্টব্য। 
* পয়ার সংখ্যা ৩০ হইতৈ ৪৯ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ  আদিলীলা ১১১ 


তাহার রাজোচিত সেবায় নিয়োজিত। লেই সেবার বর্ণনা সহল্ বদনেও, 
অসম্ভব। সেই রাজসেবার অধ্যক্ষ ছিলেন--শ্রীল পঞ্ডিত হুরিদাঁস। তাহার 
যশ ও গুণ সর্বজনবিদিত। তিনি হ্ুশীল, সহিষু, শীস্ত, বদান্ত, গন্ভীরঃ 
মিষ্টভাষী, ধীরপ্রকৃতি। তাঁহার কার্ধকলাপ ছিল মধুর, তিনি সকলকে যথোচিত 
সম্মান করিতেন, সাধন করিতেন সকলের হিত। কোৌটিল্য, মাত্সর্ধ, হিংস! 
প্রভৃতি ছিল তাহার চিত্তে অজ্ঞাত। শ্রীরুঞ্ণের যে সাধারণ পঞ্চাশটি গুণ আছেঃ 
পণ্ডিত হরিদাসের দেছে সে সমস্ত বিগ্ভমান ছিল । 


ভাগবতে আছে €(6৫1১৮।১২ )- 

ভগবানে ধাহার অকিঞ্চন ( অর্থাৎ নিষ্কাম ) ভক্তি আছে, সমস্ত 
দেবত। সমস্ত গুণের সহিত তাহার মধ্যে বাস করেন। আর ধাঁহার 
হরিতে ভক্তি নাই, তাহার মহণ্গুণ কোথায় ? কারণ, অনিত্য বিষয়- 
স্থখের লোভে তাহার মন অন্ুক্ষণ শ্রীভগবান্‌ হইতে বাহিরের দিকেই 
ধাবিত হয় 1৫ 


(হরিদাস পণ্ডিত এইব্ধপ নিষ্ষাম ভক্তই ছিলেন। ) শ্রীল গঙ্গাধর পণ্ডিতের 
উদ্দার হৃদয়, অতিশয় সরল প্রকৃতি, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, অনন্তগুণসম্পন্ন অনন্ত: 
আচার্য নামে এক শিষ্য ছিলেন। হরিদাস পণ্ডিত ছিলেন তাহারই প্রিয় 
শিষ্য। চৈতন্য-নিত্যানন্দে ছিল তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং ঠতন্যচরিত 
শ্রবণে পরম উল্লাম। তিনি ছিলেন বৈষ্ুবদের গুণগ্রাহী, তাহাদের দোষ তাহার 
চোখে পড়িত না। কায়মনোবাক্যে তিনি ইহাদের সম্তোষ বিধান করিতেন । 

হরিদাস পণ্ডিত নিরন্তর চৈতন্যমঙ্গল (অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবত ) শ্রবণ 
করিতেন এবং টৈষ্ণব্দিগকেও শুনাইতেন। তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সভা উজ্জল 
করিয়া বলিয়া যখন চৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেন, তখন তাহার গুণামুতে 
বৈষ্বগণের উল্লাস হইত। তিনি কৃপ। করিয়। শ্রীগৌরাজের শেব লীলা! লিখার 
জন্য আমাকে আদেশ করেন। 

কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দ গোস্বামী শ্রীগোবিদ্দের বিশেষ, 
প্রিয় ছিলেন। শ্্রীর্ূপের সঙ্গী যাদবাচার্য "গোস্বামী চৈতন্যচরিতে বিশেষ 
আসক্ত। হরিছর পণ্ডিত গোম্বামীর শিষ্য ভূগর্ভ গোম্বামীর মুখে অনুক্ষণ: 


পরার সংখ্যা ৫০ হইতে ৬২. 


১১২ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামুত অষ্টম পরিচ্ছেদ 


গৌরকথা লাগিয়া! থাকিত। ইহার শিষ্য গোবিন্বপুজক চৈতন্যদাস, মুকুন্দানন্দ 
চক্রবর্তী, প্রেমী রুষ্ণদাস। অধৈতাচার্য গোস্বামীর শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তী 
নিরবধি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ইহারা সকলে এবং 
বৃন্দাবনবাসী অন্তান্ত ভক্তগণ শ্রীচৈততন্তের শেষলীলা শ্রবণের জন্য বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং কৃপ। করিয়! আমাকেই ইহা লিখিবার জন্য আজ্ঞা 
করিলেন। তাহাদের আদেশ মত নির্লজ্জের স্তায় আমি শ্রীচৈতন্তচরিতামুত 
লিখিতে মনস্ব করিলাম। বৈষ্ব আচার্চগণের আদেশ লাভ করিয়। (শ্রীল 
সনাতন গোস্বামি-প্রতিষিত ) শ্রীশ্রীমদনগোপান € অর্থাৎ মদনমোহনের ) 
মন্দিরে তাহার আদেশ প্রার্থনার জন্ত চিন্তিত অন্তরে গমন করিলাম । 

তখন গোলাইদাস নামক পুজারী প্রস্থ মদনমোহনের চরণলেবা করিতে- 
ছিলেন। আমি দর্শন ও প্রণাম করিয়া আদেশ প্রার্থনা করিলে প্রভুর কণ্ঠ 
হইতে একছড়!' মাল। খসিয়া পড়িল। উপস্থিত বৈষ্বগণ হরিধবনি করিয়া 
উঠিলেন। গোসাইদাস আমার গলায় মাল! পরাইয়! দিলেন । ইহাকে প্রভূর 
আজ্ঞা মনে করিয়! তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে গ্রন্থলিখন আরম্ভ করিলাম। 

শ্রীপ্রীমদনমোহনই আমাদ্বারা গ্রন্থ লিখাইতেছেন। আমার লিখন শুক 
পাখীর পাঠের মত। কাঠের পুতুল যেব্ধপ কুহুকে নাচায়, সেইরূপ মদন- 
মোহন যেরূপ লিখান, আমি সেইরূপই লিখি । মদনমোহন আমার কুলাধিদেবতা 
এবং €( আমার শিক্ষাগ্ডরু ) শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল ব্ূপ-সনাতন ইহার সেবক। 

গ্রীল বৃন্দাবন দাসের পাদপস্প ধ্যান করি, ধ্যোনযোগে) তাহার আদেশ গ্রহণ 
“করিয়া যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাই লিখিতেছি। শ্রীল বৃন্দাবন দাসই চৈতন্লীলার 
ব্যান। তাহার কপ! ব্যতীত অস্তের পক্ষে এই লীল! প্রকাশ সম্ভবপর নহে । 

আমি মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র, বিষয়ী; বৈষণবদের আজ্ঞাক়্ই চেতগ্ুলীল! লিখার 
সাহস হইয়াছে। শ্ররূপ ও শ্রীরঘুনাথের চরপ-কপাই আমার শক্তি, ভরসা। 
তাহাদের নাম স্মরণ করিয়াই আমার মনস্কামন! সিদ্ধ হইবে। 

আমি শ্রীরূপ ও ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্ছী কৃষ্দাস, চৈতন্তচরিতামৃত 
সামান্ত বর্ণনা! করিলাম । 

প্প্রীচৈতন্চচরিতামূতের আদিখণ্ডে গ্রস্থকরণে বৈষুব-আজ্ঞা-রূপ-কথন 
নামক অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


* পয়ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৮০ 


নবম পরিচ্ছেদ 
ভক্তি-কল্পতরু রক্ 


ষাহার করুণায় কুককুরও সম্ভরণ কারয়া মহাসাগর স্থখে পার হয়, 
সেই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি 1১। 


জয় শ্রীকষ্চচৈতন্ত গৌরচন্ত্র, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় নিত্যানন্ব। 

জয় শ্রীবাসাদি গৌরতক্তবুন্দ | ইাদের স্মরণে সর্ব অভীষ্ট পিদ্ধ হয়। শ্রীরূপ, 
সনাতন, রঘুনাথ ভর, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের প্রসাদে 
শ্লীচৈতন্তের লীলা ও গুণ লিখিতেছি। প্রীচৈতন্তের লীলা ও গুণ জ্রানি বা 
না জানি, তথাপি লিখি। কারণ তাহাতে নিজের চিত্তের মলিনতা দুর হয়! 


যিনি স্বয়ং মালাকার বা উদ্ভানপালক এবং স্বয়ং কুষ্তপ্রেম কল্পস- 
বৃক্ষও, আবার যিনি সেই বৃক্ষের ফল সমূহের দাতা ও ভোক্তা উভয়ই, 
সেই ঠচতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করি ।২। 


প্রভু মনে মনে চিন্তা করেন-_ আমার নাম “বিশ্বপ্তর” এই নাম সার্থক হয 
যদি প্রেমে বিশ্ব ভরিয়া দিতে পারি । 

এইভাবে চিস্তা করিয়। প্রভু মালীর কর্ম গ্রহণ পূর্বক নবদ্বীপেই প্রেম ফলের 
বাগান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্তমালী পৃথিবীতে তক্তিকল্পতরু 
আনিয়! রোপণ করেন এবং তাহাতে ইচ্ছারূপ জল সেচন করিতে থাকেন। 

কষ্ণপ্রেমের সমুদ্রতুল্য মাধবেন্ত্রপুরীর জয় হউক। ইনিই তক্তিকল্পতরুর 
প্রথম অঙ্কুর । তদীয় শিষ্য ঈশ্বরপুরীতে সেই অঙ্কুর পরিপুষ্টি লাভ করে। 
এবং (ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ) শ্রীচৈতন্তমালীতে ইহা স্কদ্ধ (গৌড়! ) বূপে পরিণত 
হয়। শ্বীয় অচিস্ত্যশক্তি প্রভাবেই মালী ক্কন্ধরূপে পরিণত হুন। ভক্তি-বৃক্ষের 
সকল শাখারই প্রধান আশ্রয় স্কন্ধ | | 


** পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ১৩ 
১ 


১১৪ শ্রীশ্রীচেতন্ঠচরিতামূত নবম পরিচ্ছেদ 


পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্গানন্দ ভারতী, বিষুপুরী, 
কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীনসিংহতীর্থ ও সুথানন্দ পুরী__মূলবৃক্ষ হইতে এই 
নয়টি মূল বাহির হুইয়! ভক্তিবৃক্ষরূপ চৈতন্তদেবকে প্রেমদানকার্ধে অবিচলিত 
রাখেন। ইহাদের মধ্যে মহাধীর পরমানন্দপুরী মধ্যমূল-_প্রধান শিকড়, বাকী 
অষ্টমূল অষ্টদিকে প্রসারিত হুইয়। বৃক্ষকে স্থির রাখেন। 

স্কন্ধের উপরে বহু শাখা, তাহার উপরে আবার জন্মে অসংখ্য শাখা । বিশ 
নিশ শাখায় হৃষ্টি হয় এক একাট মগ্ডল। এক এক শাখাতে আবার শত শত 
উপশাখা। এইভাবে অগণিত শাখা উপশাখার উদ্ভব হয়। মুখ্য মুখ্য 
শাখাগণের নামই অসংখ্য । পরে তাহাদের সম্বন্ধে বলিব। অতএব প্রথমে 
শ্রীচৈতন্তবৃক্ষের বর্ণনা! করি। শ্রীচৈতন্তরূপ বৃক্ষের মূল স্বন্ধ হইতে দুইটি 
ক্ম্ের উদ্ভব হয়--একটি অদ্বৈতাচার্ধ অপরটি নিত্যানন্দ। এই দুই স্কন্ধের 
আবার বহু শৃখা। সেই সব শাখা হইতে বহু উপশাখ| জন্মিয়া দেশের সর্বত্র 
ছড়াহঁয়া পড়ে। বড় শাখা হইতে উপশাখা, আবার উপশাখার উপশাখা-_ 
এবপভাবে অদ্বৈত নিত্যানন্দের শিষ্য, অন্থশিষ্য, তাঁহাদের আবার অনুশিষ্য 
জগৎ ছাইয়া ফেলে, এদের সংখ্যা অগণিত । 

যক্তডুত্বুর গাছের গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সর্বত্র যেন্ধপ ফল ধরে 
সেইব্বপ তক্তিবৃক্ষেরও সর্বত্র ধরে প্রেমফল | মুল স্কদ্ধ_-শ্রীচৈতন্ঠের শাখ। ও 
উপশাখাগণ সকলেই প্রেমামূত বিতরণের যোগ্যতা লাভ করেন। যে অমৃত- 
মধুর প্রেমফল পাকে, তাহাই চৈতন্তমালী বিনামুল্যে বিতরণ করেন। 
ত্রিজগতে যত ধনরত্ব, যণিমাণিক্য আছে, তাহা একটি প্রেমফলেরও সমকক্ষ 
নহে । দয়াল প্রভু প্রেমফল বিতরণই জানেন,-কে মাগিয়াছে, কে মাগে নাই 
_-তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই, পাত্রাপান্র বিচার নাই, অঞ্জলি অঞ্জলি ভরিয়! চারি- 
দিকে করেন বিতরণ, (প্রেমহীন ) দরিদ্র কুডাইয়া নেয় আর চৈতন্তমালী 
হাপেন ! 

মালাকার (শ্রীচৈতন্য ) ভক্তি-বৃক্ষের সর্বপ্রকার মুল শাখা প্রশাখাকে 
আহ্বান করিয়া! বলেন--ওহে বৃক্ষ পরিবার (১) ! সিনা অলৌকিক, সমস্ত 

(১) বিনারিররিগিরনির চিরিঠিদর 

* পয়ার সংখ্যা ১১ হইতে ২৯ 


তল ০ শিশির শীপিপপপস  িি প পা 


নৰম পরিচ্ছেদ . আর্দিলীলা ১১৫ 


ইঞ্জিয়েরই কাজ করে, স্থাবর হইয়াও জঙ্গমের মত চলিতে পারে । এই 
বৃক্ষের সব অঙ্গ চেতন, ইহা! বৃদ্ধি পাইয়। সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু আমি 
এক] এক মালাকারঃ কোথায় যাব? কত ফল এক! পাঁড়িয়। বিলাই £? এক 
ফলগুলি উঠাইয়! দিতে আমার পরিশ্রম হয়, কেহ পায়, ভ্রমবশতঃ কেহুব! পায় 
না। অতএব আমি সকলকে আজ্ঞ! দিতেছি--যেখানে যে যত প্রেষফল পাও, 
তাহা যাকে তাকে বিতরণ কর। আমি এক] মালী, কত ফল খাব? আর 
না দিয়া এই ফল দ্বারা কি করিব? আমার ইচ্ছামত ফলগুলি ছড়াইয়! 
ফেলি, তবু বৃক্ষের উপরে অসংখা ফল থাকিয়া যার । অতএব যাকে পাও, 
তাকেই ফল দিতে থাক, খাইয়া সকলে অজর অমর হুউক। ইহাতে সার! 
জগতে আমার পুণ্যখ্যাতি হবে, মুখী হুইয়। তাহারা আমার কীতি গান 
করিবে । 

ভারতভূমিতে যাহারা মহুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ, সকলে পর-উপকার 
করিয়! জীবন সার্থক কর। 


ভাগবতে (১২২৩৫ ) শরীক ব্রজবালকগণকে বলেন. 
প্রাণদারা, কর্মঘারা, বুদ্ধিতারা ও উপদেশাদি দ্বারা জীবগণের 
উপকার সাধন করিতে পারিলেই দেহীদিগের জন্ম সার্থক হয়।৩। 


বিষুপুরাণে আছে (৩৯২৪৫ ) 
ইহলোকে ও পরলোকে যাহাতে প্রাণিগণের উপকার হয়, বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তিগণ কর্ম, মন ও বাক্যঘ্বারা তাহাই করিবে ।8। 


আমি মালী, সামান্ত মহুষ্য, আমার রাজ্যধন কিছুই নাই, তাই ফল ফুল 
বিতরণ করিয়াই পুণ্য অর্জন করি। পরোপকারের অভিপ্রায়েই মালী হইয়াও 
বৃক্ষ হইলাম । কারণ বৃক্ষ হইতেই সর্বপ্রকার প্রাণীর উপকার হয়। 


তভাগবতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে ( ১০।২২৩৩ ), যথা 
অহো! বৃক্ষগণ সকল প্রাণীর উপজীব্য, তাই ইহাদের জন্ম 
সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ সুজনের নিকট হইতে যাঁচকগণ যেমন বিমুখ হইয়! 


** পয়ার সংখ্যা ৩০ হইতে ৪১ 


১১৬ গ্রাশ্রীচেতন্তচরিতা মৃত নবম পরিচ্ছেদ 


ফিরিয়া যায় না, সেইরূপ ইহাদের নিকটও ফলপ্রাধিগণ বিমুখ 
হয় না।৫। 


চৈতন্তমালী সকলকে এইভাবে নিবিচারে প্রেমদানের আদেশ করিলে, 
বৃক্ষ-পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত হইল। যে যাহাকে পায়, তাহাকেই প্রেমফল 
দান করে, আর সেই ফল আসম্বাদন করিয়! সকলে মত্ত হুইয়া উঠে। সেই 
প্রেমফলের মধ্যে আছে মহামাদকের গুণ, যাহারা উহা৷ পেট ভরিয় খান, 
তাহারাই প্রেমে মত্ত হইয়া কখনও হাসেন, কখনও নাচেন, কখনও বা গান 
করেন; কেহবা গড়াগড়ি যান, কেহ আবার হুঙ্কার তুলেন। ইহ] দেখিয়। 
প্রেমী মালাকার আনন্দে হাসিতে থাকেন । 

মালী এই প্রেমফল খাইয়! অচ্ধক্ষণ প্রেমে মত্ত হইয়! বিবশ ও বিহ্বল ভাবে 
থাকেন। তিনি অপর লৌককেও নিজের ন্াক়্ প্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলেন। 
প্রেমোন্মত্ত ছাড়া আর লোক দেখা যায় না। যাহারা চৈতন্তমালীকে মাতাল 
বলিয়! পূর্বে নিন্দা করিতেন, তাহারাও প্রেমফল খাইয়৷ নাচেন আর মুখে 
ভাল, ভাল' বলেন। 

প্রেম ফলের বিবরণ বলিলাম। অতঃপর ফলদাতা শাখাগণের বিবরণ 
বলিব। 

আমি শ্রীদ্প ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্ষকী কৃষ্দদাস। চৈতন্ত- 
চরিতামুত সামান্ত বর্ণন] করিলাম । 


শ্রীক্রীচেতন্তচরিতামৃতের আদিখণ্ডে ভক্তি-কল্পতর্‌ বৃক্ষের 
বর্ণন নামক নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


সপ আআ শীপীশসস্সসসসপিসপাপাশাসপালপা | শশ আাশশসিসপল চর 


পয়ার সংখ্যা ৪২ হইতে €৩ 


দশম পরিচ্ছেদ 
মূল ক্বন্ধ বা চৈতন্যশাখা 


শ্রীচৈতন্তচরণ কমলের মধুকরদিগকে ( অর্থাৎ তাহার ভক্তবৃন্দকে ) 
বারবার নমস্কার করি। কোনও প্রকারে ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে কুক্ুরও (অর্থাৎ অতি নীচব্যক্তিও ) তদগন্ধভাগী ( অর্থাৎ 
ভক্তিমান্‌ ) হয়।১। 


জয় শ্রীকুষ্ণচৈতন্, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরতক্তবৃন্ন। 

শ্রীচৈতন্তমালী ও প্রেম-কল্পবৃক্ষের মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় ন1। 
এক্ষণে ইছার মুখ্যশাখার (অর্থাৎ প্রধান প্রধান পার্দদের ) নাম ও বিবরণ, 
বলিতেছি । 

শ্রীচেতন্থগোম্বামীর পার্ষদগণের মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহ! নির্ণয় করা 
যায় না। সুতরাং লঘুণগুরুক্রম না! করিয়া শ্রেষ্ঠ মহান্তগণকে নমস্কার পূর্বক 
কেবলমাত্র তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি, তাহারা যেন আমার দোষ গ্রহণ 
না কবেন। 


গ্রীকষ্ণচৈতন্তরূ্প প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখাস্বরূপ কুষ্ণপ্রেম-ফলদাতা। 
প্রিয় ভক্তগণকে বন্দনা করি ।২। 


শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত-_-এই ছুই ভাই শ্রীচৈতন্তশাখা বলিয়।' 
বিখ্যাত। ইহাদের ছুই সহোদর শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এবং চারি শ্রাতার 
দাঁসদাসী গৃহ-পরিকরগণ উক্ত ছুই শাখার উপশাখা বলিয়া গণ্য । ইহাদের 
অঙ্গনে মৃহাপ্রভু সর্বদা কীর্তন করিতেন। এই চারি ভ্রাতা সবংশে শ্রীচৈতন্যের 
সেবা করিতেন, গৌরচন্ত্র ব্যতীত ইহারা অন্য দেবদেবী জানিতেন ন1। 


* পয়ার সংখ্য| ১ হইতে ৯ 


১১৮ শ্রীপ্রীচৈতগ্কচরিতামূত দশম পরিচ্ছেদ 


্রচন্ত্রশেখর আচার্ধরত্ব একটি বড় শাখা, তাহার পরিকরগণ লেই শাখার 
উপশাখা। ইহার গৃহে মহাপ্রভু ( কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে ) দেবীতাঁবে ( কক্সিণীর 
বেশে ) নাচিয়াছিলেন। 

পুণ্তরীক বিগ্ভানিধি একটি বড় শাখা । (ইহার সহিত মিলনের পূর্বেই ) 
মহাপ্রভু ইহার নাম করিয়া! কীদিয়াছিলেন। বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত 
গোস্বামী ইহার মন্ত্রশিষ্য। পণ্ডিত গদাধর সবধলক্ী্য়ী শ্রারাধাত্বরূপা, 
(রাধাতাবে ) ইহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। পুণ্তরীকের শিষ্য উপশিষাগণ 
তাহার উপশাখা। এইভাবে সমস্ত শাখারহই উপশাখা আছে। 

আর এক শাখ! বক্রেশ্বর পণ্ডিত (১)। ইনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত । 
ইনি চব্বিশ প্রহর একভাবে নৃত্য করিতে পারিতেন। ইনি নৃত্য করিতেন আর 
মহাপ্রস্থু গান গাহিতেন। প্রভুর চরণ ধরিয়া বক্রেশ্বর বলিতেন- হে চন্দ্রবদন 
প্রভূ! তুমি আমায় দশ সহস্র গন্ধর্ব সঙ্গে দাও, ওরা! গান করুক আর আমি 
নাচি, তবেই আমার: সুখ । 

প্রভূ বলিতেন-_বক্রেশ্বর ! তুমি আমার একটি পাখার তুল্য, যদি তোমার 
ন্যায় আর একটি পাখ। ( অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত ) পাঁইতাম, তবে আমি আকাশে 
উড়িয়৷ যাইতাম। 

প্রভুর প্রাণতুল্য প্ডিত জগদানন্দ আর একটি শাখা । ইনি ( দ্বাপর লীলায়) 
সত্যভামার ন্বরূপ বলিয়া লোকে খ্যাত। শ্রীতিবশতঃ ইনি গ্রাভুর লালন পালন 
'করিতে চাহিতেন। কিন্তু বৈর্গ্য ধম নষ্টের ভয়ে ও লোকনিন্দার ভয়ে গ্রতু 
ইহ স্বীকার করিতেন না। ফলে প্রভু ও জগদানন্দের মধ্যে খটমটী প্রেম- 
কোনল লাগিয়া থাকিত। পরে (অস্ত্যলীজ্ার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ) ইহ। বিবৃত 
হইবে। 

প্রভুর আগ্চ-অস্থচর (পাণিহাটার ) রাঘব পণ্ডিত (২) একটি শাখা। ইছার 
একটি মুখ্যশাখা মকরধবজ কর €৩)। রাঘবের তম্মী দময়স্তী দেবী গরভুর প্রিয় 


(৯) বক্রেশ্বর পণ্ডিত-_দ্বাপরলীলায় অনিরুদ্ধ । 
(২) রাঘৰ পণ্ডিত--দ্বাপর লীলায় ধনিষ্ঠা৷ সখী । 
(৩) মকরধবজ কর-_দ্বাপর লীলায় চন্ত্রমুখ নট। 
* পয়ার সংখ্যা ১০. হইতে ২৩ 


'শম পরিচ্ছেদ 'আদিলীলা ১১৯ 


দ্াসী। তিনি বার মাপের বিবিধ প্রকার ভোগ-সামগ্রী প্রস্তত করিয়া ঝালিতে 
পূর্ণ করিয় ভ্রাতা রাঘবকে দিয়া গোপনে প্রভুর জন্য পাঠাইয়া দ্িতেন। প্রভু 
ইহা! বার মাসে গ্রহণ করিতেন। “রাঘবের ঝালি? বলিয়! ইহার প্রসিদ্ধি 
আছে। এই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রীর বিবরণ পরে ( অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে ) 
বণিত হইবে। ইহা শুনিলে ভক্তের নয়নে অশ্রধার প্রবাহিত হয়। 

মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় গঙ্গাদীস পণ্ডিত (১) একটি শাখা । ইহার শ্মরণে 
ওববদ্ধন নাশ হয়। আর এক শাখা চৈতন্যপার্ষদ পুরন্মর আচার্য। ইহাকে 
শ্রীগৌরাঙ্গ "পিতা* বলিয়! সম্বোধন করিতেন । 

দামোদর পণ্ডিত শাখা ছিলেন অত্যন্ত প্রেমিক। ইনি গ্রস্থুকে বাক্যদণ্ড 
€ অর্থাৎ বাক্যদ্ধার শাসন) করিয়া ছিলেন। ( নীলাচলে মহাপ্রভু এক বিধব! 
ব্রাহ্মণীর বালক পুত্রকে স্নেহ করিতেন। দামোদর পণ্ডিত গ্ররূপ স্সেহ করিতে 
প্রভুকে নিষেধ করেন। ) দণ্ডে তুষ্ট হইয়! প্রভু ইহাকে নবদ্বীপে (শচীমাতার 
নিকটে) প্রেরণ করেন। এই দণ্ডের কথা (অন্ত্যণীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ) 
বণিত হইবে। দামোদর পণ্ডিতের অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত একটি শাখা । ইনি 
প্রভুর চপণের উপাধান (বালিশ ) বলিয়। খ্যাত ছিলেন । 

প্রভুর চরণে সদাশিব পণ্ডিতের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। নিত্যানন্দ 
€ নবদ্বীপে আপিয়।) প্রথমে ইহার গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

শ্ীনৃসিংহ উপাসক প্রছ্যায় ব্রহ্মচারী একটি শাখা। প্রতু তাহার নাম 
রাখিয়াছিলেম-নুসিংহানন্?” | 

নারায়ণ পণ্ডিত ছিলেন অত্যন্ত উদার, প্রভুর চরণ ব্যতীত আর কিছু 
'জানিতেন ন1। 

শ্রীান্‌ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভূত্য। প্রতুর নৃত্যকালে ইনি দেউটা 
( মশাল ) ধরিতেন। 

শুর্লান্থর ব্রহ্মচারী ছিলেন বড়ই ভাগ্যবান। ভগবান্‌ শ্রীচেতন্ত ইছার অন্ন 
ভিক্ষ1 করিয়৷ খাইতেন। 


(১) গঙ্গাদাস পঞ্ডিত--প্রভু বাল্যকালে ইহার টোলে ব্যাকরপাদি পাঠ 
করিতেন। বাড়ী নবন্বীপের বিষ্তানগরে। বশিষ্ঠ মির প্রকাশ বিশেষ। 
* পয়ার সংখ্যা ২৩ হইতে ৩৬ 


১২০ শ্রীপ্রীচৈতগ্তচরিতামুত দশম পরিচ্ছেদ 


নন্দন আচার্ষের শাখা বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইছার গৃহে ছুই প্রভু কিছুকাল 
নুকাইয়! বাস করিয়্াছিলেন। 

€শ্রীহুট্টের ) মুকুন্দ দন্ড প্রভুর সমাধ্যায়ী ছিলেন । শ্রীচৈতন্থগোন্বামী ইহার 
গৃছে কীর্তনে নাচিয়া ছিলেন। 

বাছছদেব দত্ত ছিলেন প্রভুর ভৃত্য, ইন্দি মহাশয় ব্যক্তি, সহস্র মুখেও ইহার 
গুণ বলিয়া! শেষ করা যায় না। জগতে যত জীব আছে, তাহাদের পাপ স্বয়ং 
গ্রহণ করিয়! নরক ভোগ করিতে প্রতুর নিকটে ইনি প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, 
যাহাতে উহ্বাব! মুক্তিলাভ করিতে পারে। 

হরিদাস ঠাকুর শাখার চরিক্র অন্তুত। ইনি প্রতিদিন তিন লক্ষবার নাম 
জপ করিতেন, কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই! ইহার গুণ অন্ত, 
তাঁহার দিগব্র্শন মাত্র করিলাম। ইনি এত সঙ্জন ছিলেন যে অদ্বৈতাচার্ষ 
ইহাকে (যবন হইলেও ব্রাঙ্গণ অপেক্ষ! শ্রেষ্জানে ) শ্রান্ধ-পাত্রের অন্ন ভোজন 
করাইয়াছিলেন। ইহার গুণের তরঙ্গ ছিল প্রহলাদের স্তায়। (তিনি যবন 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও হরিনাম জপ করায়) যবন কাজি ইহার উপরে 
অমাছুবিক অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি তাহা ভ্রক্ষেপ করেন নাই। 
ইনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত (১) হইলে, ইহার দেহ কোলে করিয়া চৈতন্প্রভু মহ! উল্লাসে 
নৃত্য করিয়াছিলেন । ইহার লীল। বৃন্দাবনদাস € ঠেতন্ত ভাগবতে ) বিশদভাবে 
বর্ন! করিয়াছেন। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা (অস্ত্যলীলার তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে ) বিবৃত করিব। কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজথান প্রভৃতি চৈতন্ত- 
পার্ধদগণ ইহার উপশাখা কৃপাভাজন। 

মুরারি গুপ্ত (২) শাখা ছিলেন প্রেমের ভাগডার ! ইহার টস্ত দেখিয়া 
প্রভুর হৃদয় দ্রব হইয়! যাইত। ইনি প্রতিগ্রহ করিতেন না, কাহারও ধন 
লইতেন ন1। চিকিৎসাবৃতি দ্বারা আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোবণ নির্বাহ 
করিতেন । ইনি সদয় হইয়া যাহার চিকিৎসা করিতেন, তাহার দেহরোগ ও. 
তবরোগ উভয়ই ক্ষয় হইত । 


(১) সিদ্ধিপ্রাপ্ত- দেহরক্ষা ৷ 
(২) মুরারি গুপ্ত--অ1দি নিবাস শ্রীছট্রে, পরে নবন্বীপবাসী। 
* পয়ার সংখ্যা ৩৭ হইতে ৪৯ 


দশম পরিচ্ছেদ আদিলীল। ১২৯, 


শ্রীমান্‌ সেন ছিলেন প্রতুর প্রধান সেবক, চৈতন্যচরণ ব্যতীত আর কিছু 
জানিতেন ন1। 

গদাধর শাখা খুবই প্রসিদ্ধ, ইনি কাভিগণকেও হরিনাম বলাইয়৷ ছিলেন । 

শিবানন্দ সেন প্রসুর অন্তরঙ্গ সেবক ছ্ভিলেন। প্রভুর নিকটে নীলাচলে 
যাইতে ভক্তগণ ইহার সঙ্গ লইতেন। প্রতিবর্ষে প্রভুর অন্তরঙ্গ তক্তগণ নীলাচল 
গমন কালে ইনি সঙ্গে থাকিয়। ইহাদিগকে পালন করিতেন। 

সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব_এই তিনদূপে ভগবান্‌ ভক্তগণকে কৃপা 
করেন। তিনি যখন সাক্ষাতে প্রকটিত হন, তখন লকল ভক্তই তাহাকে 
সমান ভাবে দেখিতে পান। নকুল ব্রক্মচারীর দেছে একবার মহাপ্রভুর আবেশ 
হইয়াছিল। (আর তিনি আপনাকে ভুলিয়! কথাবার্তায় ও আচরণে মহা প্রভুর 
ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। ) প্রহ্যয় ব্রহ্গচারীকে মহাপ্রভু নৃসিংহানন্ব 
ব্লিয় ডাকিতেন। ইহার সাক্ষাতে একবার শ্রীচেতন্যের আবির্ভাব হুইয়া- 
ছিল। (তিনি প্রভূকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, অন্য কেহ পান নাই ।) 
প্রভুর এইব্ূপ অনেক অলৌকিক লীলা আছে। শিবানন্দ এই সমস্ত রস 
আম্বাদন করেন। শিবানন্দ সেনের উপশাখ।- তাহার পরিকরবর্গ এবং পুত্র 
ও ভূত্যাদ্ি--সকলেই চৈতন্যতক্ত । শিবানন্দের তিন পুত্র--টচৈতন্যদাস, 
রামদাস ও কর্ণপুর--সকলেই শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্ত । বল্পভ সেন ও 
শ্রীকান্ত সেন-__-শিবানন্দের সম্বন্ধে প্রভুর একান্ত ভক্ত। 

প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত ব্যক্তি । গোবিন্দ দত্ত প্রসভূর প্রধান 
কীর্তনীয়া এবং বিজয়দাস প্রভুর পুস্তক লেখক। তিনি গ্রতুকে বহু পুস্তক 
নকল করিয়৷ দেন। প্ররস্ভু তাঁহার নাম রাখেন--“রত্ববাহ” । অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস 
প্রভুর অতি প্রিয় ছিলেন। 

খোলাবেচ] ০১) শ্রীধর প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। প্রভু ইহার সঙ্গে 
সর্বদা পরিহাস করিতেন। ইছার থোড়, মোচা, ফল প্রভু নিত্য লইতেন এবং 
ইহার ভাঙ্গা লৌহপাত্রে একদ্রিন জলপান করিয়াছিলেন । 

ভগবান্‌ পণ্ডিত ছিলেন একাস্ত প্রিয় তক্ত, ই'হার দেহে একবার শ্রীরুষ্ণের 
আবির্ভাব হুইয়াছিল। | 


(১) খোল! বেচ1--ইনি কলাগাছের খোল বেচিতেন। 
* পয়ার সংখ্যা ৫০ হইতে ৬৭ 


১২ই শ্রীশ্রীচৈতগ্ভচরিতা মুত দশম পরিচ্ছেদ 


জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য মহাশয়কে দয়াময় প্রভু বাল/কালে কৃপা করিয়া- 
ছিলেন। এক একাদশী দিনে ইহার! বিষুর নৈবেগ্ঠ প্রস্তুত করিলে মহা প্রত 
ইহ! চাহিয়া খাহয়াছিলেন। 

পুরুবোত্তম ও সঞ্জয় ছিলেন- প্রভুর ছইজন সমপাঠী। ইহাদিগকে তিনি 
ব্যাকরণ পড়াইতেন। | 

খনমালী-পণ্ডিত শাখা! বিশেষ বিখ্যাত। ( একদিন যখন প্রস্থ বলদেবের 
ভাবে আবি্ ছিলেন, তখন) তিশি তাহার হাতে সোনার মুষল ও হল 
(লাঙ্গল ) দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

বুদ্ধিমস্ত খান ছিলেন শ্রীচেতন্যের অতি প্রিয়, ইনি শৈশব হইতে ঠতন্য- 
দেবের আজ্ঞাকারী প্রধান সেবক ছিলেন। 

গরুড় পণ্ডিত সর্বদা শ্রানাম মঙ্গল লইতেন, নাম বলে বিষও তাহার দেহে 
ক্রিয়। করিতে পারিত না। 

শ্রীচৈতন্যের দাস গোপীনাথ সিংহকে প্রসভু “অক্ুর' বপিয়! পরিহাস 
করিতেন। 

দেবানন্দ ভাগবতী বক্রেশ্বরের কৃপায় প্রভুর নিকট হইতে ভাগবতের তক্তি- 
মুলক ব্যাখ্য। শিক্ষা করেন। 

খণ্বাসী মুকুন্দদাস, রঘুনন্দন, নরহরিদাস, চিরজীব, ছ্ছলোচন-- ইহার! 
সকলেই শ্রীচেতন্ত-কপাধামের মহাশাখাঃ ইহারা যত্র তত্র প্রেম ফল ও 
প্রেমফুল দান করেন। 

সত্যরাজ খান, রামানন্দ, যছুনাথ, পুরুষোতম। শঙ্কর, বিগ্ধানন্দ, বাণীনাথ 
বন্ধ প্রভৃতি কুলীন গ্রামবাসী মাজেই শ্রীচৈতন্তের সেবক । শ্রীচৈতন্তই 
তাহাদের প্রাণধন। প্রভু বলিতেন--অন্তজনের কথ! কি। কুলীন গ্রামের 
যে কুন্ধুর সেও আমার প্রিয় । 

কুলীন গ্রামবাসীর স্তায় ভাগ্যবান আর দেখা যায় না। যে ডোম শৃকর 
চরায়, সেও কৃষ্ণ নাম গান করে। 

তক্তি কল্পবৃক্ষের পশ্চিমে তিনটি সবোত্রম শাখা --অগ্ুপম বল্পভ, শ্রীন্নপ 
ও সনাতন। ইহাদের মধ্যে দপ-সনাতন ঝড় শাখা এবং অস্গুপম, জীব 
গোস্বামী ও রাজেন্দ্রাদি উপশাখা। শ্রীচৈতন্ত মালীর ইচ্ছায় রূপ-সনাতন 


পয়ার সংখ্যা ৬৮. হইতে ৮৩ 


দশম পরিচ্ছেদ  আদিলীলা ১২৩ 


দুই শাখা বিশেষ বৃদ্ধিলাত করিয়! সমগ্র পশ্চিমদেশ ছাইয়। ফেলে । একদিকে 
সিদ্ধৃতীর পর্ধবস্ত অপরদিকে হিমালয়-_ইহার মধো বৃন্দাবন মথুরাদি যত 
তীর্থ আছে, এই ছুই শাখার প্রেম ফলে সকলেই ভাপিয়া যায়। আর 
মানুষ মাত্রেই প্রেমফল আস্বাদনে উন্মত্ত হয়। পশ্চিমের লৌকজন বড়ই 
মূঢু ও অনাচারী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ইহারা তক্তিধর্ম ও সদাচার 
প্রচার করেন। শাস্ত্র গ্রমাণ সমূহ দেখিয়। মথুরার লুপ্ত তীর্থ সমুহ উদ্ধার 
করেন এবং বুন্ধাবনে (রূপ গোস্বামী) শ্রীগোবিন্দ ও (সনাতন গোস্বামী ) 
শ্রীমদন মোহনের লেবার প্রচার করেন। 

মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক রঘুনাথ দাস বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া 
প্রভুর পদাশ্রয়ে বাস করিতেন। প্রভু ইহাকে স্বরূপদামোদরের তন্তাবধানে 
রাখেন। উতয়ে রাত্রিকালে প্রভুর সেবা করিতেন। ইনি যোড়শ বৎসর 
প্রভূর অন্তরঙ্গ সেবা করেন। স্বরূপ দামোদরের অস্তধণনের পর ইনি বৃন্দাবনে 
চলিয়া আসেন। (কিন্তু মহাপ্রভুর লীল৷! অবসানে ও শ্বরূপদামোদরের 
অন্তর্ধানে শোকে মুহামান হইয়) ইনি বৃন্দাবনে রূপ সনাতন ছুই তাইএর 
চরণ দর্শনের পর গোবধন পর্বতে ভৃগুপাত (১) করিয়া দেহত্যাগ করিবেন 
স্থির করেন। এই সংকল্লে বৃন্দাবনে আসিয়া! রূপ-সনাতনের চরণ বন্দন। 
করিলে তাহার! ইহাকে প্রাণত্যাগ করিতে বাধা দেন এবং আপনাদের 
তৃতীয় ভ্রাতারপে সাদরে নিকটে রাখেন। বূপ সনাতন অঙ্ক্ষণ ইঁছার 
মুখে মহাপ্রভুর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ লীলার কথা শুনিতেন। ইনি মাত্র ছুই 
তিন পল (২) মাঠ। ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। রঘুনাথ দাস 
গোম্বামী প্রতিদিন এক লক্ষবার হরিনাম জপ করিতেন, সহ্শ্ববার ভগবানকে 
দণ্ডবৎ করিতেন এবং ছুই সহজ বৈষ্ণবকে প্রণাম করিতেন। রাত্রিদিন 
রাধাকৃঞ্ণের মানস সেবা, প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্রকথা, তিন সন্ধ্যা রাখা 
কুণ্ডে অপতিত দ্বান, ব্রজবানী বৈষ্চবগণকে আলিঙ্গন-ও সম্মান, সাড়ে সাত 
প্রহর ভক্তিমার্গে সাধন, চারিদও নিদ্রা__-তাহাও সবদিন নয়--ইহাই ছিল 
ও নিয়ম । ইহার সাধন রীতি শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। এই শী 


শি ২ িপ্পাপিাশিট শপে | পীর আপস এ পন 


১) ভৃগুপাত-_পর্বতের উপর হইতে ইচ্ছা পৃৰক পড়িয়া প্রাণত্যাগ । 
(২) পল--আঁট তোলায় এক পল। 
* পয়ার সংখ্যা ৮৪ হইতে ১০০ 


১২৪ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত দশম পরিচ্ছেদ 


রঘুনাথ দাস গোস্বামী আমার প্রত (১)। প্রভুর সঙ্গে ইহার মিলনের কাহিনী 
পরে বিস্তৃতভাবে বলিব। (অন্তযলীলার যষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তৃত 
চরিতাখ্যান দ্রষ্টব্য ।) 

শ্রীল গোপাল ভট্ট একটি শ্রেষ্ঠ শাখা । রূপ-সনাতনের সঙ্গে ইছার বিশেষ 
প্রেম ছিল। 

শক্ষরারণ্য আচার্য কল্পবৃক্ষের একটি শাখা। মুকুন্দ ও কাশীনাথ ইহার 
উপশাখা। শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কপার ভাজন। ইহার কৃষ্ণ সেব! দেখিয়া 
ব্রিতুবন বশ হয়। জগন্নাথ আচার্ধ প্রভুর প্রিয়দাস। প্রভুর আজ্ঞায় ইনি 
গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। কৃষ্ণদাস টবগ্য, পত্তিত শেখর, কবিচন্ত্র, কীর্নীয় 
ষষ্ঠীবর, শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান, শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, ভগবান 
মিশ্র, শ্থবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্ব, কমলনয়ন, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুস্ুদন, 
পুরুযোত্ম, শ্রীগালিম থে) জগন্নাথ দাস, বৈগ্য চন্ত্রশেখর, দ্বিজ হরিদাস, রামদাস, 
কবিচন্ত্র, শ্রীগোপালদাস, ভাগবতাচার্ধ, ঠাকুর সারঙ্গ দাস, জগন্নাথ তীর্থ, 
বিপ্র জানকীনাথ, গোপাল আচার্ধ, বিপ্রবাণীনাথ, গোবিন্ব-মাধব-বাহ্ছদেব 
তিন ভাই, ইহাদের সকলের কীর্তনে চৈতন্-নিত্যানন্দ নাগিতেন। অভিরাম 
রামদাস (৩) সখ্য প্রেমের সাধক ছিলেন। তিনি ষোল সাঙ্গের কাঠ €5) 
হাতে লইয়! বাশীর আকারে ধরিতেন। 

প্রভুর আদেশে যখন নিত্যানন্দ গোৌড়ে যান, তখন প্রভুর আজ্ঞা 
তিন জন ভক্তও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। ইহার! রামদাল, মাধব ও বাসুদেব 
ঘোষ। গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আনন্দের সহিত রহিয়া যান । 

ভাগবতাচার্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন, মাঁধবাচার্ধ, কমলাকাস্ত, শ্রীষদুনন্বন,__ 
প্রভুর পতিত পাবন গুণের সাক্ষী, মহারুপাপাত্র জগাই মাধাই ছুই ভাই,__ 
এই সমস্ত গৌড়দেশের তক্তবুন্দের কথ! মংক্ষেপেই বলিলাম । শ্রীচৈতন্লের ভক্ত 


শীল পা পপি কা আদ পাপা শা সপ এ শশী িশট শশী শে স্্ 
্ল চে ০ পশলা শশা ৪ সদ 


০) রঘুনাথ দাস--কবিরাজ গোন্বামীর রাগামুগা ভজনের শিক্ষার্ডরু। 
(২) গালিম--বহুবভ]। 

(৩) অভিরাম রামদাস-_ব্রজলীলার শ্রীদান সখা। 

(8) ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ--৩২ জন বাহকের বহন যোগ্য কাষ্ঠ। 

* পয়ার সংখ্যা ১০১ হইতে ১১৯ 


দশম পরিচ্ছেদ আদিলীল! ১২৫ 


সংখা! অনন্ত, গণিয়! শেষ করা! যাঁয় ন। এই সমস্ত ভক্ত গৌড়ে ও নীলাচলে 
নানাভাবে প্রভুর সেবা করেন। 

কেবল নীলাচলে যে সমস্ত ভক্ত প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, এক্ষণে সংক্ষেপে 
তাহাদের কথা বলিতেছি। 

নীলাচলে বাহারা প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তাহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রভুর 
মরমী ভক্ত পরমানন্দপুরী ও স্বরপদাযোদর। গদাধর, জগদাননা, শক্কর, 
বক্রেশ্বর, দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস, রঘুনাথ বৈগ্ক ও রঘুনাথ দাস 
প্রভৃতি বড় বড় ভক্ত নীলাচলে বাস করিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন। অন্ঠান্য 
গোঁড়দেশবাসী তক্তগণ প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসিয়া 
প্রভুকে দর্শন করিতেন। 

নীলাচলে ধাহাদের সঙ্গে প্রভুর প্রথম মিলন হয়, সেইসব ভক্তের মধ্যে 
আছেন--বড় শ।খ। সার্বভৌম ভট্টাচার্য, সার্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীগোপী নাথ 
আচার্ধ, কাশীমিশ্র, গ্রছ্যয়মিশ্র ও রায় ভবানন্দ। ভবানন্দের সঙ্গে মিলনে প্রভূ 
বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! বলেন--তুমি 
পা । পঞ্চপাগ্ব তোমার নন্দন । রামানন্দ রাঁয় পট্রনায়ক গোপীনাথ, 
কলানিধি, জুধানিধি ও নায়ক বাণীলাথ- তোমার এই পঞ্চ পুত্র আমার প্রিয় 
পাত্র । রামানন্দ আমার অভিন্ন হৃদয়। উভয়ের মধ্যে দেহ ভেদ মাত্র 
আছে। 

নীলাচলে প্রভুর ভক্তদের মধ্যে আরে ছিলেন- রাজা প্রতাপরুত্্র, ওডু 
কুষ্ণাননা, পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড়ু শিবানন্দ, ভগবান আচার্ধ, ব্রহ্মানন্দ তারতী, 
শিখি মাহিতী, মুরারি মাহিতী, শিখি" মাহিতীর ভগিনী মাধবীদেবী-_যিনি 
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে গণ্য, ঈশ্বর পুরীর শিষ্য কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী এবং 
ঈশ্বরপুরীর প্রিয় অন্ুচর গোবিন্দ । 

পুরী গোম্বামীর সিদ্ধিকালে তাহারই আদেশ মত কাশীশ্বর ও গোবিন্দ 
প্রত্ুর সহিত নীলাচলে আসিয়া মিলিত হন। গুরুর সম্বন্ধে প্রভু উতয়কেই 
মান্য করিতেন। কিন্তু গুরুর আদেশ জানিয়া উভয়কেই সেবার অধিকার 
দেন। গোবিন' শ্রীগ্গৌরাঙ্গের অজ দেব! করিতেন এবং অগন্নাথ দর্শনে গমনের 


পয়ার সংখ্য। ১২০ হইতে ১৩৯ 


১২৬ শ্রীপ্রীচৈতস্তচরিতামূত দশম পরিচ্ছেদ 


সময় বলবান্‌ কাশীশ্বর লোক ঠেলিয়! পথ করিয়৷ অগ্রে অগ্রে চলিতেন আর 
প্রভু লোকের ভিড়ের মধ্যে কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া যাইতেন। 

রামাই নন্দাই প্রভুর কি্কর। ইহারা গোবিন্দের সঙ্গে সর্বদ] প্রভুর সেবা 
করিতেন। রাঁমাই প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহারের নিমিত্ত বাইশ কলস জল 
আনিতেন, আর নন্দাই গোবিন্বের নির্দেশমত প্রভুর সেবা করিতেন । 

শুদ্ধ কুলীন ব্রাঙ্গণ রুষ্দাস ছিলেন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী। 
এবং মথুর। গমনে সাথে ছিলেন ভক্তিমার্গের সাধক ব্রহ্মচারী বলভদ্্ 
ভট্টাচার্য । 

বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস-_-এই দুই কীর্তনীয়। মহাপ্রভুর পাশে 
থাকিতেন। রামভদ্্র ভট্টাচার্য, সিংহেশ্বর ওডু, তপন আচার্ধ, রঘৃ, নীলাঞ্র, 
সিঙ্গাতট্ট, কামাভষ্ট, দস্তর শিবানন্দ, গড়ের পূর্বভূত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ, 
অদ্বৈতাচার্ধের পুত্র অচ্যুতানন্দ, নির্লোম গঙ্গাদাস ও বিষুাস--ইহারা 
নীলাঁচলে প্রভুর চরণাশ্রয়ে ছিলেন, তিনি ইহাদের সঙ্গে বাস করিতেন। 

বারাণসীতে প্রভুর তিনজন তক্ত ছিলেন, যথা-_চন্দ্রশেখর বৈগ্য, তপন 
মিশ্র ও তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য । প্রভু বৃন্দাবন দর্শনের পরে 
কাশীতে আমিলে চন্দ্রশেখরের গৃহে ছুইমাস ছিলেন। সেই ছুই মাস 
তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা (আহার ) গ্রহণ করিতেন । 

রঘুনাথ ভট্টাচার্য বাল্যকালে প্রভুর সেবা করিতেন। তাহার কার্য ছিল-- 
প্রভুর উচ্ছিষ্ট মার্জন এবং পাদ সংবাহন। বড় হইয়া তিনি নীলাচলে প্রভুর 
স্বানে গমন করেন এবং সেখানে আট মাস বাস করেন। কোন কোন দিন 
তিনি প্রতুকে তিক্ষ! (আহার) দিতেন। শেষে প্রভুর আদেশে বুন্দাবনে, 
গিয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকটে বাস করেন। ইহার নিকটে শ্রীরূপ ভাগবত 
পাঠ শ্রবণ করিতেন। প্রভুর কুপায় ইনি কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হুইয়] 
থাকিতেন। 

শ্রীচেতন্যের এইরূপ ভক্তগণ সংখ্যাতীত, সম্যক বলা অসম্ভব ॥ সামান্য 
কিছু নিবেদন করিলাম। এক এক চৈতন্য শাখাতে আছে অসংখ্য ডাল। 
তার আবার আছে শিষ্য উপশিষ্যরূপ উপভাল । সমস্ত ডাল উপডাল প্রেম 


রর ৬৯৮০৫ এত সি স্পাীশ শি শি শেশিস্ট পপসপ পাপী সী পি পাপ সোপ পারা, পে পটার পর জপ পপ এ 


* পয়ার সংখ্যা ১৪ হইতে ১৫৮ 


দশম পরিচ্ছেদ আদিলীলা ১২৭ 


ফুল ফলে পূর্ণ । তাহার! কৃষ্খ-প্রেম-জলে ত্রিজগৎ্ ভাসাইফ! দ্েন। এক 
এক শাখার শক্তি ও মহিমা! অনন্ত, সহঅবদনেও তাহার শীম।] করা যায় না। 
মহাপ্রভুর ভক্তগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান কধিলাম। সম্পূর্ণ বর্ণন1-- 
অনস্তের পক্ষেও অসম্ভব | 
আমি শ্রীরূপ ও শ্্রীরঘুনাথের পদে আশ্রবাকাজ্ষী কষ্জদাস। চৈতনা 
চরিতামুত সামান্য বর্ণনা করিলাম । 


শ্ীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি খণ্ডে মূল স্বদ্ব-শাখা-বণন 
নামক দশম পবিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


চি সে পা পারা, লস ০৯ অ 


« পয়ার সংখ্যা ১৫৯ হইতে ১৬২ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
নিত্যানন্দ শাখ। 


প্রেমমধুপানে মত্ত নিত্যানন্দ-পদ-কমলের সমস্ত মধুকর ভক্ত- 
বুন্দকে নমস্কীর করিয়া তাহাদের মধ্যে মুখ্য কয়েকজনের পরিচয় 


লিখিতেছি 1১। 


জয় জয় মহাপ্রভু স্্রীরুষ্ণচৈতন্ত, জয় অদ্বৈত চন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ, তিনি ধন্ত | 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেম-কল্পবৃক্ষের উধ্বক্ষিন্ধ অবধৃত নিত্যা নন্দ- 
চন্দ্রের শাখা-স্বরূপ ভক্তবৃন্দকে নমস্কার করি ।২। 


শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্ত-কল্প বৃক্ষের গুরুতর স্কন্ধ। .তাহ। হইতে বহু শাখা- 
প্রশাখারূপ শিব্যান্ঈশিষ্যের উদ্ভব হইয়াছে । শ্রীচৈতন্ত-মালাকারের ইচ্ছারূপ 
জলসেকে নিত্যানন্দ-শাখা বৃদ্ধি পাইতে থাকেন এবং তাহাদের প্রেম-ফুল-ফলে 
সারা জগৎ ছাইয়! ফেলে। তাহাদের গণ অনস্ত, অসংখ্য-_কে তার গণনা 
করিতে পারে ? আমি নিজের অস্তর শুদ্ধির জন্য মাত্র মুখ্য কয়েকজনের নাম 
করিতেছি । 

(নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র) শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ-ঞম্ধের একটি 
বৃহৎ শাখা ; তাহার উপশাখা_শিষ্য-প্রশিব্য অসংখ্য । তিনি স্বয়ং ঈশ্বর- 
তন্ত্র (১) হইলেও লোকে তাহাকে মহাভাগবত বলিত; স্বয়ং বেদধর্মের অতীত 
হইলেও বেদধর্মে রত থাকিতেন। তার অন্তরে ছিল ঈশ্বরে শরণাঁগতি, 
বাহিরে দর্ভহীন দৈন্) ; শ্রীচৈতন্তের ভক্তিমণ্ডপে তিনিই মূল স্তম্ত। তাহারই 
কৃপায় ও মহিমার অগ্ঠাপি শ্রীচৈতগ্ঠ-নিত্যানন্দের নামগুণাদি লোকে কীর্তন 
করে। এ হেন বীরভদ্ত্র গোস্বামীর শরণ লইলাম, তাহার প্রসাদে আমার 
অভীষ্ট পুর্ণ হইবে। 


(১) বীরভদ্ত্র--পয়োব্িশায়ী নারায়ণের অংশকলা। 
'* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯ 


শপ শি  শিাশিশ শা শাশিপাপপপপাপপিসপ জপ ৮ লী? নি ও 


একাদশ পবিচ্ছেদ আদিলীল। ১২৯ 


শ্রীবাম দাস ও শ্রীগদাধব দাস শ্রীচৈতন্ত গোস্বামীব তক্ত, তাঁহার নিকটেই 
থাকিতেন। মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দকে গৌড়ে যাইতে প্াদেশ করেন, 
“খন এই ছুইজন তক্তকে তাহাব সঙ্গে দেন। অতএব শ্রীচৈতন্ধ ও প্রীনিত্যা- 
শন্দেব উভয গণেই ইঁহাদিগকে গণনা করিতে হয। এইক্প মাধব ঘোষ ও 
ধাস্তরদেব ঘোষও উশয় গণেই গণনীষ। 

বামদাস (১) একটি মুখ/ শাখ|, সখাপ্রেমে৭ সাধক 3 ইনি ষোল সাজের (২) 
কাচ তুলিষা বাশীব আকাবে ধবিতেন ৷ গদাধব দাস সবদা গোপীতাবে বিভোর 
থাকিতেন। তাহাখ গৃহে একদ) দানলীপাব অশিশয়ে নিও7শিন্দ নৃত্য করিয়া 
নিলেন । মাধন ঘোষ ছিলেন কীতণীষাগণেব মধ্যে মুখ্য, তাহাব গানে 
নিত্যানন্দ পু নৃত্য কবিতেন। বাম্থদেব ঘোষ মহাপ্রভু লীলা বণনা করিয়া 
অয সব গীত বচশ। কবিতেন, তাহ! শ্রবণে পাষাণ জব হয। 

মুখাবি চৈতগ্দাসেব লীলা অলৌকিক, ইনি ব্যাগ্রেব গালে মাঁবিতেন চড়, 
নর্পেব সঙ্গে কবিতেন খেলা, উহাবা অনিষ্ট কবিত না। 

নিত্যানন্দেব পার্ধৰগণেব ছিল- ব্রজেব সধথ্যশাব,ইহাধেব গোপবেশ, 
- হস্তে শি্া, পাচনি, মস্তকে শিখিপুচ্ছ। 

বৈদ্য বঘুনাথ উপাধ্যায় মহাশয় নিতানন্দের পর্ষদ । ইঠাব দর্শনে শ্ীকৃষে 
প্রেমভক্তি লা৩ হয়। 

নিত্য/নন্দেব শাখা সুব্দবানন্দ তাভাব অগ্তবঙ্গ সনক ছিলেন । ইহা 
স্ঙে নিত্যাণন্দ ব্রজেব ভাম্ত পবিহাসাদি কবিতেন। কমলাকব পিপ্ললাই৭ 
প্রেমপূর্ণ কার্যকলাপ ছিল অলৌকিক। €গোৌবীধাস পণ্ডিতেব লাতা ) সুর্যাস 
সবখেল ও কৃষ্জদাপেব ছিশ নিত্যাশন্ে, দ₹৮ বিশ্বাস | হগাপা প্রেমেব খনি। 
(গীনীদাসেব গ্রেএতক্তি ছিল উদ্দগ। কৃষ্প্রেন খ্হণ ৭ দান কবাব ছিল-_ 
হহাব অসাশান্ত শক্তি । শ্রীচৈতগ্ত ও প্রীনিত্যাশন্দে প্রগা্ড ভক্তিবশত:ঃ 
জাতিকুল ও পংক্তি-তোজানবৰ শম্মান অগ্রাহা কবিষা অখধূতের হস্তে স্বীয় 
লাতুক্পুত্রী--( সুর্ধাশসেব ছুই কন্তা বন্তধা ও জাহ্বীদেখীকে ) ইনি সমর্পণ 
কবেন। 


(১) বামদাস--এরজলীলাব ভ্রীদাম সখা। 
€) ষোল সাঙ্গে কান্ঠ-_ ৩২ জন বাহকেব বহনযোগ্য কাণ্ঠ | 


* পয়ার সংখ্যা ১* হইতে ২৪ 
নট 


১৩০ শ্ীপ্রীচৈতন্ঠচরিতামূত একাদশ পরিচ্ছেদ 


পণ্ডিত পুরন্দর ছিলেন নিত্যানন্দের অতি প্রিয় । ইনি কৃষ্-প্রেম-সমুড্র 
মন্থনে ছিলেন-__মন্দর পর্বত সদৃশ । 

পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দে একাস্তভাবে শরণ নিয়াছিলেন । ইহাকে 
স্মরণ করিলে কৃষ্ণতক্তি লাত হয়। 

জগদীশ পণ্ডিত ছিলেন জগৎপাবন, ইনি বর্ধার মেঘের স্তায় কৃষ্ণপ্রেমামৃত 
বর্ণ করিতেন। 

নিত্যানন্দের প্রিয়সেবক পণ্ডিত ধনগ্জয় অত্যন্ত বিরক্ত সাধু ছিলেন, অন্ুক্ষণ 
রুঞ্চপ্রেমে ডুূবিয়! থাকিতেন । 

মহেশ পণ্ডিতের ছিল ব্রজের উদার গোয়ালের ভাব ; ইনি প্রেমে মর্ড 
হইয়] ঢাকের বাগ্ের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেন। 

নবদ্বীপের পুরুষোত্তম পণ্ডিত নিত্যানন্দের নামে মোহগ্রন্ত ও উন্মত্ত 
হইতেন। রুষ্ণপ্রেমরসে বিভোর বলরাম দ্রাসও নিত্যানন্দের নামে ঘোব 
উন্মাদ অবস্থ1 প্রাপ্ত হইতেন । 

মহাভাগবত যছুনাথ কবিচন্দ্রের হৃদয়ে নিত্যানন্দ যেন নৃত্য করিতেন। 
রাঢদেশের কষ্ণদাস দ্বিজ নিত্যানন্দের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। 

পরমবৈষ্ব কাল কষ্ণজদাস নিত্যানন্দ ব্যতীত অন্য কিছু জানিতেন না। 
(মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণে যাঁন, ইনি তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। ) 

সদাশিব কবিরাজ বড মহা শয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহার পুত্র পুরুষোভম দাস 
আজন্ম নিতযানন্থ চরণে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি নিরস্তর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার 
অভিনয় করিতেন। পুরুষোত্তমের পুত্র কাছুঠ।কুর সর্বদা! কৃষ্প্রেমে বিভোর 
থাঁকিতেন। 

উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন শ্রেষ্ঠ মহাভাঁগবত। সর্বভাবে নিত্যানন্দের চরণ সেবাই 
ছিল তাহার ব্রত। আচার্য ৫বঞ্বানন্দ ছিলেন ভক্তি মার্গের অধিকারী 
ইহার পূর্বনাম রঘঘুনাথ পুরী । 

শ্রীবিষুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস--এই তিন ভ্রাতার গৃছে পূর্বে নিত্যানন্দ 
গোশ্বামী ছিলেন। পরমানন্দ উপাধ্যায় নিত্যানন্দের সেবক । আর শ্রীজীব 
পণ্ডিত নিত্যানন্দের গুণ গাহিয়। বেড়াইতেন। মহামতি কৃষ্ণচভক্ত পরমানন্দ 
গুপ্তের গৃহে পূর্বে নিত্যানন্দ বাস করিতেন। নারায়ণ, কষ্ণদাস, মনোহর 
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০০ 


* পয়ার সংখ্যা ২৫ হইতে ৪২ 


একাদশ পরিচ্ছেদ আদিলীল! ১৩৯ 


ও দেবানন্দ_-এই চারি ভ্রাতা নিত্যানন্দের কিন্কর। বিহারী কৃষ্ণদাসের প্রাণ 
নিত্যানন প্রভূ । তিনিনিত্যাণন্দ পদ তিন আর কিছু জানেন না। 

নকড়ি, যুকুন্দ, হুর্ব, মাধব, শ্রীধর, রামানন্দ বনু, জগন্নাথ, মহীধর, শ্রীমন্ত, 
গোকুল দাস, হরিহরানন্দ, শিবাই, নন্বাই, অবধূত পরমানন্দ, বসস্ত, নবীন 
হোড়, গোপাল, সনাতন, বিষ্ণাই হাজরা, কষ্গনন্দ, স্থলোচন, কংসারি সেন, 
রাম সেন, রামচন্্র কবিরাজ ; গোবিন্দ, শ্রীরজ ও মুকুন্দ-এই তিন কবিরাজ, 
পীতাঙ্র, মাধবাচার্য, দামোদর দাস, শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর, নর্তক 
গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস, নৃসিংহ, টচৈতন্তদাস, মীনকেতন রামদাস-__ 
ইহারা সকলেই নিত্যানন্দের তক্ত | 

নারায়ণীর পুত্র বুন্বাবনদাস ঠৈতগ্তমঙ্গল (€ অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবত ) রচনা 
করেন। বেদব্যাস ভাগবতে কৃষ্ণচলীলা বর্ণনা করিয়াছেন এবং চৈতন্ত লীপার 
বাস বৃন্দাবন দাস ঠৈতন্তভাগবতে বিবৃত করিয়াছেন চৈতন্তলীলা | 

(নিত্যানন্দের পুত্র) বীরভদ্ত্র গোস্বামী নিত্যানন্দ-স্কদ্ধের শাখা সমূহের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট, সেই শাখার আবার অসংখ্য উপশাখা--( শিক্যানুশিষ্য )। 
শিত্যানন্দের শাখাগণের সংখ্য। অনন্ত, কে তার গণনা করিতে পারে ? আত্ম- 
শ্রদ্ধির জন্য কয়েক জনের কথা লিখিলাম । এই সমস্ত শাখা পক্ক প্রেমফলে 
পূর্ণ) যাকে দেখে তাকেই প্রেমফলে ভাসাইয়া দেয়। কৃষ্প্রেম দিতে 
এদের শক্তি অশীম। 

নিত্যানন্ব-পার্ধদগণের কথা সংক্ষেপে বলিলাম । সহঅবদন অনস্তদ্দেবও 
এদের কথ বলিয়! শেষ করিতে পারেন না। 

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্ী কৃষ্ণদাস। চৈতন্ত- 
চবিতামুত সামান্ত বর্ণনা করিলাম | 


শ্রীপ্রীচেতন্-চরিতামূতের আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধ-শাথা বর্ণন 
নামক একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


* পয়ার সংখ্যা ৪৩ হইতে ৫৮ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
শ্ীঅদ্বৈত-শাখ। 


সার ও অসার গ্রহণকারী অদ্বৈত-পদ-কমলের মধুকর-ভক্তবৃন্দের 
মধ্যে অসার গ্রহণকারীদিগকে পরিত্যাগ করিয়। শ্রীচৈতন্ত-গত-প্রাণ 
সারগ্রাহীদিগকে প্রণাম করি ।১। 

জয় মহা প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তয, জয় শ্রীনিত্যানন্দ, জয় শ্রীঅদৈত চন্দ্র। 
শ্রীচৈতন্রূপ কল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্বন্ধরূপ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্ের শাখা-ম্বরূপ 
পরিকরবর্গকে নমস্কার করি ।২। 


প্রেম কল্পতরুর মূলস্কন্ধ হইতে দুইটি উধব্কন্ধ উদ্ভুত হুইয়াছে। তাহার 
প্রথমটি শ্রীনিত্যানন্দ এবং দ্বিতীয়টি শ্রীঅন্ধৈতাচার্ধ গোস্বামী । তার যে কত 
শাখা তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। চৈতন্তমালীর কপাবারি সেচনে 
অদ্বৈত-স্কন্ধ দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং তাহাতে প্রেমফল জন্মে। (সই 
কষ্ণপ্রেম ফলে জগৎ ভরিয়া যায়। গ্রেমজল সিঞ্চনে অদ্বৈত-স্কন্ধে শাখা- 
পরিকরের সার হয় এবং শাখাগুলি ফল ফুল পরিপূর্ণ হইয়। বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। 

অদ্বৈতাচার্ধের পন্মিকরগণ প্রথমে এক মতাবলম্বী ( ভক্তিমার্গী ) ছিলেন, 
পরে কেহ কেহ দৈবক্রমে দুই মতাবলম্বী ( ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের সাধক ) হন। 
কেহ আচার্ধের আজ্ঞায় ভক্জিমার্গ অচ্গস্রণ করেন। কেহ স্বাধীনভাবে স্বীয় 
কল্পন| মত জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করেন। তক্তিমার্গহই আচার্ধের মত, ইহাই 
সার। তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয় যাহারা চলেন, তাহারা অসার। এই 
অসার পরিকরদের বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। কেবল ইছাদের মধ্যে পার্থক্য 
বুঝাইবার জন্য এসৰ কথা বল! হইল । 


* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ১৩৩ 


ধান্ত মাপিবার সময়ে চাউল পূর্ণ ও চাউল শৃগ্ভ উভয় প্রকার ধান্ই একজ্রে 
মাপ! হয়। তৎপরে ঝাড়িয়া পাতনা (১) উড়াইয়া দেওয়া হয় । এক্ষেত্রেও 
তাহাই করা হইল । 

অদ্বৈতাচার্ধের পুত্র অচ্যুতানন্দ একটি বড় শাখা । তিনি আজন্ম গ্রীচৈতন্য 
চরণ সেবা করেন। অদৈতাচার্ধ একদ! বলিয়াছিলেন--কেশব ভারতী চৈতন্য 
গোস্বামীর গুরু । একথা শুনিয়া! অচ্যুতানন্দ অত্যন্ত বাখিত হন। তিনি 
পিতাকে বলেন-_-শ্রীচৈতন্য জগতের গুরু । তাঁর আবার গুরু কে? তোমার 
কথায় জগৎ বিভ্রান্ত হইবে । চৈতন্য গোস্বামী চতুর্দশ ভূবনের গুরু । তার 
অন্য গুরুর কথা ত কোন শাস্ত্রে নাই? 

, অচ্যুতানন্দ তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক । তার পিতা আচার্য প্রভূ 

বালকের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। 

অদ্বৈতাচার্ধের অপর পুত্রের নাম কৃষ্ণ মিশ্র । চৈতনা গোস্বামী তাভার 
হৃদয়ের ধ্যান। শ্রীগোপাল নামে আচার্ষের আর একটি পুত্র ছিলেন। 
তাহার চরিত্র অতি অভ্ুত। একদিন গোপাল পুরীর গুগ্ডচা মন্দিরে €২) 
মহাপ্রভুর সম্মুখে কীর্তনে প্রেম স্থখে বিভোর হইয়া নৃত্য করেন। তাহার 
অদ্ভুত নৃত্যে দেহে নাঁনা ভাবের উদগম হয়। তখন মহাপ্রভু ও অদ্ৈতাচার্য 
উভয়ে আনন্দে হরিধ্বনি দিতে থাকেন। নাচিতে নাচিতে গোঁপাল 
মৃছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, দেহে আর সম্বিত নাই। অদ্বৈতাচার্ধ 
পরম দুঃখে পুত্র কোলে নিয়া হুসিংহ মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। নান 
মন্ত্র পাঠেও বালকের চৈতন্য হয় না দেখিয়। আচার্ধ ক্রন্দন করিতে থাকেন। 
আচার্ষের এই অবস্থা দর্শনে মহাপ্রভু বালকের হৃদয়ে শ্রীহন্ত রাখিয়া 
বলিলেন_-উঠ, গোপাল !_-আর সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকেন। 
প্রভুর স্পর্শে ও হুরিধ্বনিতে গোপাল উঠিয়া বসিলেন। এই আশ্চর্য ব্যাপার 
দর্শনে উপস্থিত সকলে হরিধবনি করিয়৷ উঠেন । 


(১) পাতন1- চাউল শূন্য ধান; চিট্ধান। 

তে) গুস্তিচা মন্দির-_যে মন্দিরে রথ যাত্রার লময়ে জগন্াথদেব গিয়! 
বাস করেন। * 

* পয়ার সংখ্যা! ১০ হইতে ২৪ 
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আচার্ধের আর এক পুত্রের নাম শ্রীবলরাম এবং পুত্রম্বর্ূপ জগদীশ নামে 
একটি শাখা । 

কমলা বিশারদ নামে অদ্বৈতাচার্ষের এক সেবক ছিলেন। তীহার উপরে 
আচার্ষের সাংসারিক আয় .ব্যয় প্রভৃতির ভার ছিল। তিনি (উড়িষ্যার 
রাজ!) প্রতাপরুদ্রের নিকটে এক পত্র লিখিয়। পাঠান। আচার্ধ প্রভু সেই 
পত্রের সংবাদ জানিতেন না। পাকে চক্রে সেই পত্র মহাপ্রভুর হাতে আসিয়া 
পড়ে। তাহাতে লেখা ছিল-_-আ.চার্ধ প্রভু ঈশ্বরতন্্, তবে টৈবক্রমে তাহার 
কিছু খণ হইয়1 গিয়াছে । সেই খণ-শোধের জন্য তিন শত টাকার প্রয়োজন । 

পত্র পড়িয়া মহাপ্রভুর বড় ছুঃখ হুইল । কিন্তু তিনি বাহাতঃ তাহার 
চন্ত্রমুখে হান্ত টানিয়াই কহিলেন--কমলাকাস্ত আচার্ষে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া- 
ছেন। তাহাতে দোষ নাই। কারণ তিনি বস্ততঃই ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের 
দরিদ্রতা জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষ1 প্রার্থন] করায় তাহার ঈশ্বরত্ব খর করা 
হইয়াছে । অতএব কমলাকাস্তকে শাস্তি দিয়া এর শিক্ষা দিতে হইবে। 

এই ভাবিয়া মহাপ্রভু গোবিন্বকে আদেশ করিলেন_-আজ হইতে এখানে 
পাগল! কমলাকাস্তকে আসিতে দিও ন]। 

দণ্ডের কথা শুনিয়। বিশ্বাস অত্যন্ত ছঃখিত হইলেন, কিস্তু আচার্ধের 
বিশেষ হর্ষ হইল। তিনি বিশ্বাসকে বলিলেন--তুমি বড়ই ভাগ্যবান্‌, প্রভু 
তগবান্‌ তোমাকে দণ্ড করিয়াছেন । পৃর্বে মহাপ্রভু আমাকে সম্মান করিতেন। 
কিন্তু ইহাতে আমার মনে কষ্ট হইত। অতএব দওলাতের উদ্দেশ্টে আমি 
এক পদ্থা৷ উদ্ভাবন করিলাম । আমি যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়। ভক্তি 
ও মুক্তির মধ্যে মুক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া! প্রচার করিতে লাগিলাম। ইহাতে 
মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়। আমাকে অপমান করেন। এই শাস্তি পাইয়া আমার 
পরম আনন্দ হয়। ভাগ্যবান মুকুন্দও প্রতুর দণ্ড পাইয়াছিলেন। আর 
পাইয়াছিলেন--ভাগ্যবতী শচীদেবী। এ দণ্ড যে প্রসাদ, (যার প্রতি শ্রেহ 
আছে সে-ইত দণ্ড পায়!) অন্য লোকে পাবে কোথায় ? 

এইভাবে কমলাকান্তকে আশ্বাস দিয়! আচার্ধ মহাপ্রভুর নিকটে গমন 
করিয়া বলেন--প্রডু! তোমার লীলা বুঝি না । আম হইতেও কমলাকাস্ত 


** প্য়ার সংখ্য। ২৫ হইতে ৪২ 
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তোমার বেশী অন্নগ্রহের পান্র হইল! আমি যে প্রসাদ লাভ করিতে পাৰি 
নাই, সে তাহা পাইল? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি ? 

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিয়। প্রসন্নচিত্তে কমলাকান্তকে ডাকান। আচার্য 
বলেন-_-ওকে দর্শন দিয়াছ কেন? এ ছুই প্রকারে আমার বিড়ম্বল! করিয়াছে। 
(প্রথমতঃ আমাকে না জানাইয়! রাজার নিকটে ভিক্ষা চাহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
আমার মধ্যে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া! ঈশ্বরের নিকটে আমাকে অপরাধী 
করিয়াছে ।) 

একথ1 শুনিয়! মহাপ্রভুর মন প্রলর হইল। তাহারা একে অল্টের 
অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন। প্রস্তু কমলাকাস্তকে বলিলেন--বাউলিক়। ! 
এমন কাজ কেন করিয়াছ? তোমার আচরণে আচার্ষের লজ্জা হানি ও ধর্ম 
হানি হইয়াছে । রাজধন কখনও প্রতিগ্রহ করিতে নাই । বিষয়ীর অন্ন 
গ্রহণে মন ছুষ্ট হয়। মন দুষ্ট হইলে কষ্চনাম স্মরণ হয় না। আর কৃষ্ণ-স্বতি 
ব্যতীত জীবন নিম্ষল। এতে লোকলজ্জা হয়, ধম ও কীতির হানি ঘটে। 
এরূপ কর্ম কখনও করিও ন!। আর যেন এ পব কা শুনিতে না পাই। 

এই শিক্ষা সকলের বেলাই প্রযোজ্য । € কমলাকান্ত উপলক্ষ্য মাত্র ) ইহ 
সকলেই বুঝিতে পারিলেন। আচার্য গোস্বামীর মনে বিশেষ আনন্দ হইল । 

আচার্ধের মনোগত অতিপ্রায় প্রতু বুঝিতে পারেন এবং প্রভুর গম্ভীর 
বাক্যের তাৎপর্ণও আচার্ধ বুঝিতে পারেন । এই প্রস্তাবেই বহু বিচার আছে, 
গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহ] হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। 

শ্রীযতুনন্দন আচার্ধ ০) অদ্বৈতাচার্ধের শাখা । তাহার আবার বন 
শাখা ও উপশাখা। ইনি বাসুদেব দত্তের কপাপাত্র। ইনি লব্ভাবে চৈতত্ত 
চরণ আশ্রয় করেন। 

ভাগবত আচার্য, বিঞুাস আচার্ধ, চক্রপাণি আচার্য, অনন্ত আচার্য, নন্দিনী, 
কামদেব, চৈতন্তদাস, ছুর্লভ বিশ্বাস, বনমালী দাস, জগন্নাথ কর, তবনাথ 
কর, হৃদয়ানন্দ লেন, ভোলানাথ দাল, যাদব দাসঃ বিজয় দাস, অনার্দন, 
অনন্ত দাস, কানুপশ্ডিত, নারায়ণ দাস, শ্রীবতল পণ্ডিত, হরিদাস ব্রহ্মচারী, 
পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী, কষ্ণদাস, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, রঘুনাথ, বনমালী, 


০ পাস পেস সা পাদ জাজ 





পপ শীত শস্য পদ মণল সস পলা 





(১) যছুনন্দন আচার্ধ-_রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। 
* পয়ার সংখ্যা ৪৩ হইতে ৬৯ 
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কবিচন্ত্র, বৈগ্ভনাথ, লোকনাথ পণ্ডিত, মুরারি পণ্ডিত, শ্রীহরিচরণ, মাধব পণ্ডিত, 
বিজয় পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, -প্রভৃতি অসংখ্য অদ্বৈত শাখা! এদের নাম 
গণিয়া শেষ করা যায় না। 

শ্রীচেতন্ত মালী ভক্তি ক্লতরু মুলে যে জল পিঞ্চন করেন, তাহাতেই 
অদ্বৈত স্কন্ধ জীবস্ত থাকে আর সেই জল অদ্বৈত শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত 
হইয়। ফল পুণ্পে স্থুশৌভিত হয় 

অদ্বৈত শাখার কোন কোন জ্ঞানমার্গের সাধক ছুর্দেব বশতঃ শ্রীচৈতন্তকে 
আরু ভগবান্‌ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যে মালীর জল সিঞ্চনে তাহার! 
জীবন্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে অমান্ত করায় তাহাদের কৃতপ্রতা দেখিয় অদ্বৈত 
বদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন। ক্রোধে স্বদ্ধ আর শাখা প্রশাখায় জল সঞ্চারিত 
করেন না, ফলে রসাভাসে শাখাগুলি শুকাইয়৷ মরিতে থাকে। 

চৈতন্ত রহিত দেহ-_শুফ কাষ্ঠ সম। 
জীবিতেই মুত সেই, দণ্ডে তারে যম॥ 

শ্রীচৈতন্থ-বিমুখ ব্যক্তিমাত্রেই শু্ধকাষ্ঠ সদৃশ, জীবন্ত | মৃত্যুর পরে 
যম তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকেন। এই দণ্ড অদ্বৈতশাখার জ্ঞান মার্গের 
সাধকদের বেলাই কেবল প্রযোজ্য নয়, যিনি চৈতন্ত-বিমুখ, তিনি পণ্ডিত 
হউন, তপশ্বী হউন, গৃহী হউন, যতি হউন,__তিনিই পাষণ্ড । তারই এই গতি। 
আচার্ধের পরিকরগণের মধ্যে ধাহারা অফ্্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিলেন, 
উাহারা মহাভাগবত | অচ্যুতের মতই সার মত। অন্য মতাবলঘ্বীগণ বিনাশ 
প্রাপ্ত হন। অচ্যুতের € ভক্তিবাদী ) পরিকরগণ অদ্বৈতাচার্ধের কপার ভাজন, 
তাহারা অনায়াসে চৈতন্টচরণে আশ্রয় লাভ করেন। শ্রীচৈতগ্তই তাহাদের 
জীবন পর্বস্ব,--ইছাদের চরণে আমার কোটি নমস্কার । 

অদ্বৈত আচার্ধ গোস্বামীর পরিকরগণের বিবরণ বলিলাম। (শ্রীচৈতন্ত 
মূল স্বদ্ধ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ তুই উধ্বস্কব্ধ )-এই তিন স্কন্ধের 
শাখা সমূহ লঙ্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বণিত হইল। ইহাদের শাখা উপশাখ! 
অগণিত, ততৎসম্বন্ধে বৎকিঞ্চিৎ দ্রিগংদর্শন করা! হইতেছে। 

প্রীচৈতন্ত-স্কদ্ধের মহোত্তম শাখা--শ্রীগদাধর পণ্তিত। তাহার উপশাখ! 
সন্বদ্ধে কিছু বলিতেছি। 


এ শশী তি তা শি শি শি ৮ শশা ক পপ পিপি ািশ্্প্পি্াস্প পিসি 


"ক পয়ার সংখ্যা ৬১ হইতে ৭৭ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ আদিলীল! ১৩৭. 


ঞ্বানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী, ভাগবত আচার্ষ, হরিদাস ব্রহ্মচ?রী, অনস্ত আচার্ধ,, 
কবিদত, নয়ন মিশ্র, গা! মন্ত্রী, যামুঠাকুর, কণ্ঠাতরণ, ভূগর্ভ গোস্বামী ও 
ভাগবত দাস-_ইঁহারা-_গঙ্গাধর পণ্ডিত শাখার শ্রে্টব্যক্তি। শেষোক্ত ছুইজন 
বুদ্দাবনে আসিয়া! বাস করেন। বাণীনাথ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত মহাশয় ব্যক্তি, 
বল্লভ ও চৈতন্ঠদাস শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময় | শ্রীনাথ চক্রবর্তী, উদ্ধব দাস, জিতামৃতি, 
কাষ্ঠকাটা! জগন্নাথ দাস, শ্রীহরি আচার্য, সাদিপুরিয়! গোপাল, রুষ্দাস 
্রঙ্গচারী, পুষ্পগোপাল, শ্রীহ্ধ, রঘু মিশ্র, লক্ষমীনাথ পণ্ডিত, রঙ্গবাটির চৈতন্য 
দাস, শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীশিবানন্দ চক্রব্তাঁ,__ইহার] শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখার 
বিশিষ্ট ব্ক্তি। শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্তাঁ শ্রীযদ্ন গোপালের শরণ লইয়াছিলেন। 
অমোঘ পণ্ডিত, হস্তি গোপাল, ঠৈতন্ত বল্ল, শ্রী গাঙ্গুলী, মঙ্গল বৈষঃবও, 
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গণ। 

শ্রীগদ্াধর পণ্ডিত গোস্বামীর পরিকরগণের সঞ্ধদ্ধে সংক্ষেপে বণিত হইল। 
অন্যান্ত শাখারও এইরূপ উপশাখা আছে। পগ্ডিতের পরিকরবর্গ সকলেই 
ভাগবত পরম । শ্রীকষ্চচৈতন্ত ইহাদের গ্রাণবল্পভ। 

তিন স্কদ্ধের শাখা বিবরণ সংক্ষেপে বল। হইল । ইহাদের স্মরণে বিমোচন 
হয় ভব বন্ধন। ইহাদের স্মরণে লাত হুম ৫5তন্তচরণ | ইপ্হাদের স্মরণে 
পুর্ণ হয় অন্তরের বাঞ্চা। অতএব ইহাদের চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্তমালীর 
লীল। অস্থুক্রম অনুসারে বর্ণনা করিব । 

গৌরলীলামৃতপিন্ধু অপার ও অগাধ | কে উহাতে সাধ পূর্ণ করিয়া অবগাহন 
করিতে পারে? গৌরলীলার মাধুর্যে ও গন্ধে মন লুন্ধ হয়। অতএব সেই 
অমুত সিন্ধুর তটে দ্াড়াইয়। এক কণ। আন্বাদন করি। 

আমি শ্রীব্ূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্কী কষ্খদাস। টৈতন)- 
চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম । 


শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামুতের আদিখণ্ডে অগ্বৈত-স্বন্ধ-শাখা বর্ণন 
নামক দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


্ীপ্রীচৈতগ্যচরিতাম্থতের মুখবন্ধ বা ভূমিক। সমাপ্ত 


* পয়ার সংখ্যা ৭৮ হইতে ৯৪ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
শ্রীচৈতন্যের জন্মলীলা 


ধাহার প্রসাদে আমার ন্যায় অধম ব্যক্তিও তাহার লীলা বর্ণনে 
তৎক্ষণাৎ যোগ্য হয়, সেই শ্্রীকৃষ্ণচচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন 
হউন 1১ 


জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরচন্দ্র, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ | 

জয় গদাধর, জয় শ্রীনিবাস, জয় মুকুন্দ, জয় বাস্থদেব, জয় হরিদাস, জয় 
স্বরূপ দামোদর, জয় মুরারি গুপ্ু। 

শ্রীচৈতন্য ও তদীয় পরিকরবর্গের উদয়ে চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় অজ্ঞান- 
অন্ধকার দুর হইয়াছে । জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ। ইহাদের প্রেম 
জ্যোত্মায় ব্রিভুবন উজ্জ্বল হইয়াছে | প্রথম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থারস্তে 
মুখবন্ধ বলিয়াছি। এক্ষণে ঠেতন্যলীল। ক্রমান্ছসারে বলিতেছি। প্রথমে 
স্থত্রাকারে বলিয়া পরে ঘটনাগুলি বিস্তারিতভাবে বলিব। 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া! ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন ; ১৪০২ 
শকে তাহার আবির্ভাব এবং ১৪৫৫ শকে তিরোভাব। (0১) তিনি চব্বিশ 
বৎসর গৃহে বাস করিয়া নিরন্তর কুষ্ণ-কীর্তন-বিলালে অতিবাহিত করেন। 
তৎ্পরে সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়া চব্বিশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন। ইহার 
মধ্যে ছয় বৎসর কখনও দক্ষিণদেশে, কখনও গৌড়ে, কখনও বুন্দাবনে-_ 
গমনাগমনে যায়। বাকী অগ্রাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন এবং কুষ্- 
প্রেম-নামামৃতে সকলকে ভাপাইয়৷ দেন । 

গাহস্থ্যাশ্রমে যে প্রভুর লীলা--ইহাঁকে আদিলীল। আখ্যা! দেওয়৷ হইয়। 
থাকে। শেষ লীলার ছুই নাম--মধ্যলীলা ও অস্ত্যসীলা। 


শক সর 





শপ» শপ কিস সপ্ত সস পাশ 


€৯) মহাপ্রভু ১৪৮৫-_-১৫৩৩ থুঃ প্রকট ছিলেন। ১৫০৯তু: উত্তরারণ 
সংক্রান্তি দিনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ১৩ 





ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৯৩৯ 


আদিলীলার মধ্যে প্রভুর যে চরিত আখ্যান, মুরারি গগু তাহ! হুত্ররূপে 
গ্রথিত করিয়াছেন তাহার কড়চায়। আর প্রভুর শেষ লীলার চরিত গ্রথিত 
করিয়াছেন-স্বর্ূপদাযোদর তদীয় গ্রন্থে (কড়চায়) স্থব্রাকারে। এই, 
'ছুইজনের সুত্র ( কড়51 ) দেখিয়া এবং রঘুনাথ দাস গোশ্বামী ও রূপ-সনাতনের 
নিকটে শুনিয়া! বৈষ্ণব্গণ প্রভুর আদিলীলাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। 
যথা--খাল্যলীল1, পৌগওুলীলা, কৈশোর লীলা ও যৌবন লীল]। (১) এই 
গ্রন্থের আদিখণ্ডে সেইভাবেই এই চারি লীল! বিবৃত হইতেছে । 


যে ফাল্গুনী পুর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতম্য অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, সর্বসদৃগুণে পরিপৃর্ণা সেই ফাল্ধনী পুর্ণিমা তিথিকে 
বন্দন৷ করি ।২। 


ফান্তুনী পৃণিমার সন্ধ্যায় মহাপ্রভুর জন্মলীলার উদয় হয়। দৈবক্রমে সেই 
সময় চন্ত্রগ্রহণ হওয়ায় লোকে আনন্দের সহিত হরিধ্বনি করিতেছিল। 
হরিনাম কীর্তনের মধ্যেই মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম, বাল্য, পৌগণ্, 
টৈশোর, যৌবন--সব লীলায়ই মহাপ্রভু জীবকে নানাছলে হরিনাম গ্রহণ 
করান । 

বাল্যকালে প্রভু কোন কারণে ক্রন্দন করিলে রুষ কৃষ্ণ বা হরি হরি-- 
বলিলেই ক্রন্দন বন্ধ হইয়া যাইত । নারীগণ বা বন্ধুগণ শিশুকে দেখিতে 
আসিলে “হরি হরি বলিয়া আদর করিতেন ॥ সমস্ত নারী শিশুকে দেখিলেই 
“গৌর হরি” বলিয়া হাসাহাসি করিতেন । এইভাবে শিশুর নাম হইল-__ 
“গৌর হরি ।, 

পাঁচ বৎসর বয়সে প্রভুর বিছ্বারস্ত হয়। পৌগণ্ডে তিনি বিবাহ করেন 
নাই। নবীন যৌবনের প্রারভ্ে বিবাহ করেন। প্রভু সর্বত্র নাম সংকীর্তন 
করাইতেন। 

পৌগণ্ডে (অর্থাৎ পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ) প্রড়ু নিজে 


(১) বাল্য পাচ বৎসর পর্বস্ত। পৌগণ্ড দশ বৎসর পর্যন্ত, কৈশোর 
পনর বৎসর পর্যস্ত, তৎপরে বৌবন। 
* পয়ার সংথযা ১৪ হইতে ২৬ 


১৪৩ শ্রীপ্রীচেতন্ভচরিতামুত ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


পড়িতেন এবং শিষ্যদিগকে পড়াইতেন। সর্বব্রই করিতেন কষ্ণনামের ব্যাখ্যা । 
সুত্র, বুতি, পাজি, টীক1--সমন্তেরই তাৎপর্য শ্রীকষ্ণ,_ইহাই ছিল তাহার 
ব্যাখ্যা । তাহার প্রভাব ছিল এত আশ্চর্য যে শিব্যগণের ইহাই প্রতীতি 
হইত। যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বলেন-__কহ কষ্চনাম | এইভাবে কষ্চনামে 
নবদ্ধীপ ভাসাইয়া দিলেন। 

কিশোর বয়সে প্রভু সংকীর্তন আরম্ভ করেন। রাত্রিদিন তক্তগণ সঙ্গে 
প্রেমে নৃত্য করিতেন | নগরে নগরে কীর্তন করিয়৷ ভ্রমণ করিতেন। এই 
তাবে সমস্ত দেশ প্রেমতক্তি দিয়! ভাসাইয়া দেন। এইরূপে চব্বিশ বৎসর 
নবদীপে সকল লোককে কুষ্টপ্রেম-নাম লওয়াইলেন। 

এর পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয় চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন । তখন ভক্তগণ 
সঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন। সন্াসা শ্রমের প্রথম ছয় বৎসর অন্ধক্ষণ নৃত্য, 
গীত ও প্রেমতক্তি দান করিতেন । এই সময়ে সেতুবন্ধ পর্যস্ত দক্ষিণ দেশ, 
গড় ( বঙ্গদেশ ) ও বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া নাম প্রেম প্রচার করেন। ইহাঁরই 
নাম “মধ্যলীলা”_-লীলামুখ্যধাম। আর শেষ অষ্টাদশ বর্ষের নাম__ 
“অন্ত্যলীলাঃ । 

অস্ত্যলীলার প্রথম ছয়বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য-গীত-রঙ্গে যাঁপন করিয়া 
প্রভু জীবকে প্রেম ভক্তি শিক্ষা দেন। শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে বাস 
করেন এবং কৃষ্ণ প্রেমের অনস্ত বৈচিত্রী নিজে আস্বাদন করিয়া জীবকে 
শিক্ষা দেন। তিনি দিবারাত্র খাঁকিতেন কৃষ্ণ বিরহে বিতোর এবং কর্ম 
করিতেন দিব্যোন্নাদের সায় ও প্রলাপ বলিতেন। 

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে উদ্ধব শ্রাকৃষ্ের সংবাদ লইয়া ব্রজে 
গেলে শ্রীরাধ! যেরূপ প্রলাপ উক্তি করিয়াছিলেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূও দিবারাত্র 
সেইভাবে প্রলাপ উক্তি করিতেন । কখন কখন রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের 
সহিত বি্তাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ আস্বাদন 
করিতেন। এইভাবে কৃষ্ণ বিরহের সর্বপ্রকার প্রেম চেষ্টা আস্বাদন করিয়া 
স্বীয় মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ করিতেন। 

চৈতন্ত লীল। অনন্ত, আমি ক্ষুদ্রজীব, আমার সাধ্য কি এই লীলা বিস্তৃত 
বর্ণন] করি? অনস্তদেব স্তাকারে বর্ণনা করিলে সহত্র বদনেও তাহার অস্ত 


* পয়ার সংখ্যা ২৬ হইতে ৪৩ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ৯৪১ 


পাইবেন না। স্বরূপদামোদর ও মুরারি গুপ্ত (তীহাদের কড়চায় ) খাছ! 
কুত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি সেই অন্থসারেই লীলাস্থত্র 
লিখিলাম। চৈতগ্তলীলার ব্যাস বুন্বাবন দাস তাহা মধুরভাবে বিস্তৃত করিয় 
বলিয়াছেন। তিনি গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে যেযেস্থান ত্যাগ করিয়াছেন, আমি 
তাহারই যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখা করিব। প্রভুর লীলামূত তিনিই আস্বাদন 
করিয়াছেন, আমি তাঁর উচ্ছিষ্ট কিঞিৎ চর্বন করিতেছি মাত্র । 

এক্ষণে আদিলীলার শুত্র লিখিতেছি। সংক্ষেপেই লিখিতেছি, সম্যক 
বর্ণনা সম্ভবপর নহে । তক্তগণ শ্রবণ করুন। 

ব্রজেন্্রকুমার শ্রীকষ্চ কোন বাঞ্ছ! (১) পূরণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইতে সংকল্প করেন। সংকল্প স্থির হইলে তাহার আবির্ভাধের পুর্বে যে 
সমস্ত গুরুবর্গ ও তাঁহাদের পরিকরবর্থ অবতরণ করেন, উহাদের সম্বন্ধে 
লিখিতেছি। ইহারা--শচীমাতা, জগন্নাথ মিশ্র, মাধবেন্্রপুরী, কেশব ভারতী, 
ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈত আচার্ধ, শ্রীবান পণ্ডিত, আচার্ধ রত্ব, বিদ্ভানিধি, হরিদাস 
ঠাকুর ও শ্রীহট্র নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র । 

উপেন্দ্র মিশ্র বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী ও সবগুণ প্রধান। ইশ্হার সাত পুত্র 
_-ফংসারি, পরযানন্দ, পন্মন।ত, সবেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন ও ভ্রেলোক্যনাথ 
সপ্তধির (২) তুল্য ছিলেন। জগন্নাথ গঙ্গাতীরে বাসের উদ্দেশ্তে (শ্রীহ 
হইতে ) নদীয়াতে চগিয়। আসেন। ইনি ছিলেন মিশ্রবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, 
ইহার পদবী পুরন্দর; ইনি-নন্। বহ্থদেবের স্তার সদ্গুণের সাগর। ইহার 
পত্তী নীলাম্বর চক্রবততীর কন্তা পতিব্রতা সভী শচীদেবী। 

ঠাকুর নিত্যানন্দ রাঢদেশে (৩) জন্মগ্রহণ করেন। 'গঙ্গাদাস পণ্ডিত, 
মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ প্রভৃতি অপংখ্য নিজ ভক্তকে অবতীর্ণ করিয়া পরিশেষে 
ব্রজেন্ত্রকুমার অবতীর্ণ হন। 

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পুর্বে বৈষ্ুবগণ অদ্বৈতাচর্ধের সভায় মিলিত হুইপ 
গীত। ভাগবত প্রভৃতি পাঁঠ শুনিতেন। আচার্ধও এইসব শান্ত্রে জ্ঞান ও 


স্তস্গ শা স্পাশাশাপাপিশীশী তি সী শি লা পাসীা পিীন াপ পা ক ৫ 


(১) কোন বাঞ্ছা--ঠ: চ ১।১।৬ গ্লোকে উল্লিখিত তিনটি বাঞ্ছা। 
(২) সপ্তধি-_-মরীচি, অত্রি+ অঙ্গিরা, পুলস্তয, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। 
0৩) রাঢদেশে--বর্তমান বীরভূম দ্রিলার একচক্রাপ্রামে । 

* পয়ার সংখ্য। ৪৪ হইতে ৬ 


১৪২ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামুত ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


কর্ম অপেক্ষা তক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতেন। শুধু গীতা ও ভাগবত নয়, 
সর্ব শাস্ত্রে তিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ অপেক্ষা কৃষ্ণ তক্তির প্রাধান্য ও 
বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেন। বৈষ্ণবগণ আচার্ষের সঙ্গে কৃষ্ণ পূজা, কৃষ্ণকথ| 
,ও নাম সংকীর্তনে আনন্দ করিতেন। কিন্ত আচার্য দেখিতে পাইলেন-- 
সাধারণ লোক কৃষ্ণ বহিযমু্খ। বিষয় চিন্তায় নিমগ্র, ইহাতে তাহার বিশেষ 
হুঃখ হইল । কি ভাবে ইহারা নিস্তার পাইবে, সর্বদা তিনি এই চিন্তা করিতেন। 
অবশেষে তিনি স্থির করিলেন_-যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়! ভক্তির 
প্রচার করেন, তবে লোক উদ্ধার পাইতে পারে । অতএব আচার্য শ্রীকৃষ্ণকে 
অবতীর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজলে প্রতিদিন কৃষ্ণ পূজা 
করিতে লাগিলেন। পুজা অস্তে শ্রীরুষ্ণকে আহ্বান করিয়া তিনি এমনভাবে 
সঘন হুঙ্কার তুলিতেন যে ভক্তের কাতর হৃঙ্কারে ব্রজেন্দ্রকুমার আকৃষ্ট 
হইলেন। 

জগন্নাথ মিশরের পত্বী শচীদেবীর গর্ভে পর পর আটকন্ত! জন্মগ্রহণ করিয়া 
মৃত্যুযুখে পতিত হয়। অপত্য বিয়োগে মিশ্রদম্পতি অত্যন্ত কাতর হইয়া 
পড়েন এবং পুত্র সম্তান প্রার্থনা করিয়া শ্রীবিষ্চুর আরাধনা করিতে থাকেন। 
ইহাতে তাহাদের বিশ্বর্ূপ নামক পুত্রের জন্ম হয়। ইনি মহাগুণবান্‌ 
বলদেবের অংশ । পরব্যোমে সংকর্ষণ বলদেবের বিলাসমু্তি। তিনিই বিশ্বের 
উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সংকর্ষণ ব্যতীত বিশ্বে কোন বস্তই নাই। তাই 
এই পুত্রের নাম “বিশ্বরূপ |; 


ভাগবতে € ১০।১৫।৩৫ ) শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেন-- 
হে মহারাজ ! তত্ততে বস্ত্রের ম্যায় ধাহাতে এই বিশ্ব ওত-প্রোত 
ভাবে গ্রথিত হইয়! রহিয়াছে, সেই জগদীশ্বর ভগবান্‌ অনস্তের পক্ষে 


ইহ] বিচিত্র নহে ।৩। 


বিশ্বরূপ ( শ্রীবলদেবের এক স্বরূপ বলিয়। তিনি ) শ্রীচৈতন্তের অগ্রজরূপে 
অন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ বলরাম যেমন ছুই ভাই, চৈতন্ত ও নিত্যানন্দও 
সেইরনপ ছুই ভাই। (বিশ্বরূপ নিত্যানন্দেরই অংশ।) 


* পয়ার সংখ্যা ৬৩ হহতে ৭৫ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ আদিলীল! ১৪৩, 


বিশ্বর্ূপকে লাভ করিয়া শ্িশ্রদম্পতির আনন্দের সীষ! নাই, তাছার| 
আরো বিশেষভাবে শ্রীগোবিন্দের সেবা! করিতে লাগিছেন। 

১৪০৬ শকে মাঘ মাসের শেষভাগে জগন্নাথ--শচীদেবীর দেহে শ্রীকষ্চ 
প্রকাশিত হন। মিশ্র শচীদেবীকে বলেন_-একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ) 
করিতেছি-_লক্ষমীদেবী যেন জ্যোতির্ময় দেহে তোমার অঙ্গ আশ্রয় করিয়। 
আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন । তোমাকে সকলেই করিতেছেন সন্মান 
এবং পাঠাইয়া দ্রিতেছেন-_ধন-ধান্ত-বন্ত্রাদি | 

শচী বলেন--আমি যেন দেখিতে পাই, আকাশ হইতে দিব্যজ্যোতি 
দেবতাগণ স্ততি করিতেছেন । 

জগন্নাথ মিশ্র বলেন--আমি স্বপ্নে দেখিলাম--এক জ্যোতির্ময় রশ্মি আমার 
হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তৎপরে আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে গেল। 
আমার মনে হয় কোন মহাশয় ব্যক্তি এবার জন্ম পরিগ্রহ করিবেন । 

এরূপ আলোচনার পরে উভয়ে পরম হর্ষে শালগ্রাম সেবা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে শচীদেবীর গভের ত্রয়োদশ মাস অতিক্রান্ত 
হুইল, কিন্তু কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। জগন্নাথ মিশের মনে এক ব্রার । 
নীলাদ্বর চক্রবর্তী গণন] করিয়] বলিলেন_-এই মাসে শুতক্ষণে এক পুত্র সম্তাঁন 
জন্মগ্রহণ করিবে । 

১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পুণিমা তিথিতে সন্ধ্যকালে সেই শুতক্ষণ 
উপস্থিত হইল। (€গৌরাঙ-হ্ুন্দর মাতৃগর্ভ হইতে আবিভূর্ত হুইলেন।) 
জাতকের পিংহরাশি, সিংহলগ্র ; উচ্চগ্রহ, বড়বর্গ--সমস্তই স্থলক্ষণ যুক্ত । 
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে সকলঙ্ক চন্দ্রের আর প্রয়োজন কি? ইহা! 
বুঝিয়া রাহু চক্জ্রকে গ্রাস করিপেন। আর কৃষ্ণ কৃষ্ হরি হরি-নামের ধ্বনিতে 
আকাশ পাতাল ভরিয়া উঠিল। এইভাবে যখন জগগ্বাসী লোকজন হুরিধ্বনি 
দিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই গৌরকুঞ্চের আবির্ভাব । সকলেই প্রসন্ন | 
যবনও হিন্দুকে “হরি বলিয়। হান্ত করে। নারীগণ “হরি' বলিয়| ' হুলুধ্বনি 
দেন। শ্বর্গে দেবতাগপ সকৌতুকে নৃত্য ও বাগ্ধ করেন। দশদিক প্রসন্ন, 
নদীল প্রসন্ন, স্বাবর জঙগম আনন্দে বিহ্বল । 


পয়ার সংখ্যা ৭৬ হইতে ৯৬ 


্ঁ 
১৪৪ জশ্রীচৈতন্ভচরিতামুত ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


নদীয়ারূপ উদয়গিরিতে পূর্ণচন্ত্রূপ গৌরহরি কূপ! করিয়া! উদ্দিত হইলেন। 
-পাপরূপ অন্ধকার নাশ হইল। সকলের মুখেই উল্লাস, সারা! জগৎ হরিধ্বনিতে 
ভরিয়! উঠিল। 

মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে অদ্বৈতাচার্য ' ছিলেন নিজগৃহে। হরিদাস 
ঠাকুরও সেইখানে ছিলেন ।, উভয়ে হুপ্কার করিয়া! আনন্দে নৃত্য কীর্তন 
করিতে লগিলেন। তাহারা কেন নাচেন জানিতেন না। চন্দ্রগ্রহণ 
দর্শন করিয়! তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে আসিয়া! আনন্দে স্নান করিলেন 
এবং গ্রহণ উপলক্ষ্যে মনের আনন্দে ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিলেন । 

সকলের মধ্যেই আনন্দের শ্রোত দেখিয়! হরিদাস ঠাকুর সবিস্ময়ে 
অদ্বৈতাচার্ধকে ইঙ্গিতে বলিলেন_-তোমার মনে এত কৌতুক, এত আনন্দ 
কিসে? তবে ইহার মধ্যে কি কোন শুভ আবির্ভাবের আভাস আছে ? 

চন্দ্রশেথখর আচার্ধরত্ব এবং শ্রীবাপ পণ্ডিতও মনের উল্লাসে গিয়া গঙ্গা ন 
করেশ এবং আনন্ব-বিহ্বল চিত্তে হরি সংকীর্তন করিয়! নান! দ্রব্য দান করেন। 
এইভাবে যে দ্রেশে যে ভক্ত ছিলেন, সকলের চিত্রই আনন্দে বিহ্বল হইল 
এবং গ্রহণকে উপলক্ষ্য করিয়৷ সকলেই নৃত্য কীতনাদি করিয়া লৎপান্রে 
দ্ানকরেন। শচীমাতার সম্তান-প্রসবের সংবাদে প্রতিবেশী ব্রাঙ্গণ, সজ্জন 
ও নারীগণ থালি তরিয়। বিবিধ যৌতুক লইয়া আসেন এবং কাচা সোনার 
কান্তি শিশুটিকে পরম স্থথে আশীর্বাদ করিয়া যান। সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, 
শচী, রম্ত1, অরুদ্ধতী প্রভৃতি দেবনারীগণও ব্রাঙ্ষণীর বেশে নান দ্রব্যে পানর 
তরিয়! লইয়! আসেন এবং শিশুকে দর্শন করেন । 

অস্তরীক্ষে চলিল দেব-গন্ধর-সিদ্ধ-চারণগশের স্ত্তি, নৃত্য, বাগ, গীত। 
নবদ্ধবীপে যত নর্তক, বাদক, ভাট আছেন, সকলেই গ্ীতিভরে আসিয়া 
বৃত্যাদি করেন। কে আসে, কে যায়, কে নাচে, কে গায়, তাহা বুঝা 
অসম্ভব। জগতের লোক যেন শোক ছুঃখ ভুলিয়া গেল, সকলেই আনন্দে 
বিভোর । এ সব দেখিয়া মিশ্রও আনন্দে আত্মহার! হইলেন। 

চন্রশেখর আচাধরত্ব ও শ্রীবাস জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী আসিয়! তাঁহাকে সতর্ক 
করিয়া দেন এবং বিধিমত জাত কর্মাদি করাইয়া বিবিধ ভ্রব্য যৌতুক প্রদান 
করেন | যেসমস্ত উপহার পাওয়া! গেল এবং গৃহেও যাহ] ছিল, মিশ্র সে 


পয়ার সংখ্য। ৯৭ হইতে ১০৮ 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ১৪৫ 


সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করেন। নক, গায়ক, ভাট বা দরিত্র যাহারা আসিল, 
সকলকেই ধন দিয় সম্মানিত কর! হইল। 

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবী আচার্ধরত্বের পত্বীর সঙ্গে আসিয়। প্রতি- 
ঘেশিনীদিগকে সিন্দুর, হরিদ্র/ তৈল, খই. কলা ও নারিকেল দিয়! আপ্যাক্সিত 
করেন। | 

অদ্বৈত আচার্ধের ভার্ধা সীতাঠাকুরাণী সর্বজনপুজযা আর্ধা। তিনিও 
স্বামীর অগ্মতি ক্রমে বিবিধ উপহার সহ বালক শিরোমণিটিকে দেখিতে 
আাসেন। তিনি নিনা আসেন_-ন্বর্ণ বাধানে: কড়ি ও বন্ুল বীজ, রৌপ্য- 
সুদ্রা-ুক্ত পাশুলি, স্বর্ণের অঙ্গদ ও কম্কণ, দুই বাহুর জন্য দিব্য শঙ্খ, 
রৌপ্য নিমিত বাকমল, ন্বর্ণমুদ্র-যুক্ত বিবিধ হার, স্বর্ণ জড়িত ব্যাপ্রনখ, 
কোমরের জন্য পটউটস্থত্রের তাগা, হস্তপদের জন্ত বিবিধ আভরণ ; শচীমাতার 
গাল্ত রেশমী শাড়ী, রেশমের পাইডযুক্ত ভূমিফোত। চাদর ; গণ ও রৌপ্য 
মুদ্রা এবং বহু ধন। 

সীতাঠাকুরাণী স্বয়ং বস্ত্রাচ্ছাদিত দোলায় চড়িয়া শচীগৃহে আসিলেন। 
সঙ্গে দাস দাসী আপিল। পেটেরা (বাক্স) ভরিয়া বন্ত্রালঙ্কার মাপিল আর 
আগিল বহুভার ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার । সীতাদেবী বালকের ভঙ্গী দেখিয়। 
মুগ্ধ হইলেন_-এ যেন গোকুলের সাক্ষাৎ কানাই, কেবপ অঙ্গের বর্ণের যা 
প্রতেদ। বালকের সব অঙ্গ সুগঠিত, জুলক্ষণবুক্ত, ত্বর্ণাভ,__দেখিয়া মনে 
হয় যেন ম্থবণের গ্রতিম। | বালকের দিব্যহ্যাতি দেখিয়া সীতা দেবী বড়ই 
প্রীত হুইলেন। বাৎ্সল্যরসে তাহার হৃদয় সিক্ত হইল । তিনি শিশুর শিরে 
ধান্ত দূর্ব। দ্রিয়। আশীবাদ করিয়া বলিলেন-__ছুই ভাই (৯) চিবজীবী হও । 
ডাকিনী শাকিনী প্রভৃতি অপদেবতা এত দ্ন্থর শিশুর অনিষ্ট করিতে পারে, 
এই আশঙ্কায় নাম রাখিলেন--“নিমাই” | 

প্রশ্থততি ও নব্জাত শিশুর স্নানের দিনে পীতাঠাকুরাণী ইহাদেরে বস্ত্র 
অলঙ্কারে বিভূষিত করেন। জগন্নাথ মিশ্র ও বিশ্বন্ূপকেও বস্ত্রাদি দিয় 
সম্মনিত করেন। শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রও তাঁহাকে বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত 
করিলে পর তিনি আনন্বমনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 


(৯) ছুই ভাই-বিশ্বর্ূপ ও নিমাই । 


* পয়ার সংখ্যা ১০৮ হইতে ১১৭ 
উপ 


১৪৬ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামুত ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


লক্ষ্মীবস্ত পুত্রলাভ করিয়া! শচী-জগন্নাথের সকল বাঞ্ছ৷ পুর্ণ হইল । ধন- 
ধান্যে গুহ ভরিয়। উঠিল, তীহারা লোকের অধিকতর সম্মান লাভ করিতে 
লাগিলেন। দিনে দিনে আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

জগন্নাথ মিশর শান্ত, বৈষ্ণব, অলম্পট, শুদ্ধ, দাস্ত। ধন ভোগে কোন 
অভিমান নাই। পুত্রের প্রভাবে যে ধনাদি আসে, তাহা! বিষ্ণুর প্রীতির 
জন্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফেলেন। 

নবজাত শিশুর জন্মালগ্রাদি গণিয়া নীলাম্বর চক্রবর্তার বিশেষ হর্ষ হুইল । 
তিনি মিশ্রকে গোপনে বলিলেন- জন্মলগ্নে ও শিশুর অঙ্গে মহা পুরুষের ভিন্ন 
ভিন্ন চিহ্ন বিগ্ধমান। এ শিশু নিশ্চয়ই সংসারকে ত্রাণ করিবে । 

এইভাবে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শচীগুহে অবতীর্ণ হইলেন। যেব্যক্তি 
এই জন্ম বৃত্তান্ত শুন্জে-_দয়াঁময় গৌরপ্রভু তাহার প্রতি সদয় হইয়৷ চরণে 
আশ্রয় দেন। 

মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়। যে ব্যক্তি গৌরচন্দ্রের গুণ না শুনেন, তাহার জন্মই 
বৃথা । অমুতের নদী লাভ করিয়াও তাহা পান ন) করিয়৷ খে ব্যক্তি বিষপূর্ণ 
গর্তের জল পান করে, তাহার পক্ষে মুড্ুই শ্রেয়। 

আমি কৃষ্ণদ্াস,-_শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্ধ, স্বরূপদামোদর, ব্ূপ 
ও রঘুনাথ দাসের--শ্রীচরণই আমার একমাত্র ধন। ইহাদের শ্রীচরণ বন্দন। 
করিয়া শ্রীচৈতন্তের জন্মলীল। কীর্তন করিলাম। 


শ্ীশ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের আদিখণ্ডে জন্ম-মহোঁৎসব বর্ণন 
নামক ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ শমান্ত | 


সপ শপ পাশ শাক শিলা 


* প্যার সংখ্যা ১৯৮ হইতে ৯২৩ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বাল্যলীল৷ 
হরিভক্তি বিলাসে (২০১ ) আঁছে-_ 
ধাহাকে কোন প্রকারে স্মরণ করিলেই দছু্ষর কার্যও স্থুকর হয়, 
আবার খাঁহাকে বিস্বৃত হইলে বিপরীত ফল হয় (অর্থাৎ স্খসাধ্য- 
কার্ধও হু্ষর হইয়! পড়ে ), সেই শ্রীচৈতন্প্রভূকে নমস্কার করি ।১। 


জয় শ্রীচৈতন্ত, জয় নিত্যানন্দ, জঘ অদৈতচন্দ্র, জয় গৌর তক্তবুন্দ ! 

পূর্ব পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভূর জন্মলীলা সুত্র বণিত হইয়াছে। 
তাহাতে দেখান হইয়াছে-যশোদাননন শ্রীরুষ্ফই শচীনন্দন শ্রীচৈতন্তরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । জন্মলীল] অন্ুক্রম সংক্ষেপেই বল! হইয়াছে । এক্ষণে 
বাল্যলীল। সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । 


যে লীলা লৌকিক হইলেও মধ্যে মধ্যে যাহাতে ঈষ চেষ্টা ( অর্থাৎ 
এশ্বরিক ক্রিয়া-কলাপও ) প্রকাশ পায়, শ্রীকষ্ণচৈতন্যের সেই মনোহর 
বাল্যলীলাকে বন্দনা করি ।২। 


চি 


প্রভুর বাল্যকালের প্রথম লীলা__চিৎ হইয়! শয়ন। সেই সময়ে তিনি 
পিতা মাতাকে স্বীয় চরণচিহু প্রদর্শন করেন । একদিন জগন্নাথ ও শচীদেবী 
গৃহে ছোট ছোট পদচিহ্ব দেখিতে পাইলেন । তাহাতে ধবজ, বক্র, শঙ্খ, চক্র, 
মীন-চিত্ব শোভা পাইতেছে। দেখিয়! তাহাদের পরম বিল্ময় হইল, কাহার 
পদচিহ্--স্থির করিতে পারিলেন না। মিশ্র বলেন--গুহে যে শালগ্রাম- 
শীলারূপী বালগোপাল আছেন, তিনিই বোধহয় মতি পরিগ্রহ করিয়! এই ঘরে 
কৌতুকের সঠিত খেলা করিয়াছেন। 

সেই সময়ে নিমাই জাগিয়া কাঁদিতে থাকিলে শচীদেবী তাহাকে কোলে 
তুলিয়। স্তন্তপান করান। স্তগ্তদান সময়ে পুত্রের চরণে ধ্বজ, বজাদি চিত 





শালা পপ তা শপ 


* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯ 


১৪৮ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মিশ্রকে ডাকান। মিশ্র ইহ! দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও 
গোপনে শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তীর জন্য লোক পাঠাইলেন। চিত দেখিয়! 
চক্রবতী হাসিয়া বলিলেন-__-মহাপুরুষের যে বত্রিশটি বিশেষ লক্ষণ আছে, এই 
শিশুর অঙ্গে সে সমস্ত বিদ্কমান.। শিশুর জন্মলগ্ন গণনা করিয়া! ইহ! "শামি পূর্বেই 


লিথিয়! রাখিয়াছি,- 


সামুদ্রিক (৩) মতে বত্রিশ লঙ্গ্ণ-_ 

মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ__( নাসা, ভূজ, হন্ু, নেত্র, ও জানু 
এই ) (১) পাঁচটি অজ দীর্ঘ ; (ত্বক, কেশ, অস্গুলপর্ব, দত্ত ও রোম 
--এইণ) পাঁচটি সুক্ষ ; ( নেত্রপ্রাস্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, 
জিহবা ও নখ-_এই ) সাতটি স্থল রক্তবর্ণ; ( বক্ষঃস্থল, স্ন্ধ, নখ, 
নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ--এই ) ছয়টি অঙ্গ উন্নত; (গ্রীবা, 
জন্ঘা এবং মেহন--এই ) তিনটি অঙ্গ হুত্ব ; (কটিদেশ, ললাট এবং 
বক্ষঃস্থল__এই' ) তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ; ( এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি__- 


ই) তিনটি গম্ভীর ।৩। 


শীলাম্বর বলিতে লাগিলেন--এই শিশুর হস্ত চরণ সমস্তই নারায়ণের চিহব- 
যুক্ত । এ সকলকে ত্রাণ করিবে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করিবে, ইহা হইতে 
ছুই কুলের উদ্ধার হইবে। অতএব মছোৎ্সব কর, খ্রাঙ্গণকে ডাক । আজ 
দিন তাল, আজই ওর নামকরণ করিব। এ বাঁলক সর্বলোকের ধারণ ও. 
পোষণ করিবে, অতএব এর নাম-_“বিশ্বস্তর*। 

নীলা্ঘর চক্রবর্তীর এ সব কথা শুনিয়া শচীদেবী ও জগরাথ মিশ্রের অত্যন্ত 
আনন্দ হইল। তাহারা ব্রাহ্মণ, ব্রাঙ্গণী নিমন্ত্রণ করিয়া! মহোৎসব করিলেন। 

ক্রমশঃ প্রভু হামাগুড়ি দিয়! নানারকম অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করেন। তিনি 
ক্রন্ণনের ছলে সকলকে হরিনাম বলাইতেন। নারী সব “হরি, হরি'-_বলিতেন, 


শ্ীগৌরাঙ্ হাসিতেন। 


শা. শপ পপ ১ বজপপ্ সা সস উদ সপ পা পপ পাপী পিক পাপা আচ পপি কী পপ পি শখ পিপিপি শিপ পশলা পদ পাশ শিক কলি পাপী দাশ পপ পপ 


০) ভুজ--বাহু। হহ্ু--চোয়াল। জঙ্ছ__হাটু। অভ্যা--উরদেশ | 
মেহন--লিঙ্গ। 
* পয়ার সংখ্যা ৯ হইতে ১৯ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ  আদিলীলা ৯৪৯ 


এর পরে আরম্ভ হয় পায়ে হ্বাটা। তখন শিশুদের সঙ্গে নানা খেলা 
খেলিতেন। একদিন শচীদেবী একবাট! খৈ-সন্দেশ আনিয়া শিশ্তকে খাইতে 
দিয়! গৃহকর্মে চলিয়া যান। কিন্তু নিমাই এসব ন। খাইক্স। মাটি খাইতে থাকেন । 
ইছ1 দেখিয়1 শচীদেবী “হায়, হায়,--করিয়! ছুটিয়া আসেন এবং মাটি কাড়িয়া 
ফেলিয়। দিয়! জিজ্ঞাসা করেন-_-মাটি খাইতেছ কেন? 

শিশু কাদিয়। বলে-রাগ কর কেন মা? তুমিই ত আমাকে মাটি খাইতে 
দিয়াছ। আমার দোষ কি? খে-সন্দেশ অন্ন যা কিছু আছে, সবইত মাটির 
বিকার। এটাও মাটি, ওটাও মাটি । এর মধ্যে প্রভেদ কোথায়? চিন্তা 
করিয়। দেখ--মাটিই দেহ, মাটিই ভক্ষ্য। অবিচারে আমাকে দোষ দিতেছ 
মা। আমি আরকি বলিব? 

শিশুর মুখে এসব কথা শুনিয়া শচী বিস্মিত হন। তিনি বলেন--মাটি 
খাইতে তোকে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল রে? মাটির বিকার অন্ন খাইলে 
দেহ পুষ্ট হয়। মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ ক্ষয় হয়। ঘট মাটির বিকার, 
তাহাতে জল তরিয়! আনা যায়। কিন্ত মাটির পিণ্ডে জল দিলে, সে জল ত 
মাটিতে শোষিয়৷ যায় । 

প্রভু আত্মগোপন করিয়া উত্তর করেন--আগে এসব কথা শিখাও নাই 
কেন মা? এখন পব জানিলাম,- আর মাটি খাইব না। ক্ষুধা পাইলে 
তোমার স্তন্যদৃপ্ধ পান করিব। এই বলিয়া জননীর ক্রোড়ে উঠিয়া ঈষৎ হান্তে 
স্তন্যপান করিতে থাঁকেন। 

এইভাবে প্রভু বালে নান! ছলে শ্বর্ষ প্রদর্শন করেন। পরে বাল্যভাব 
প্রকট করিয়! সে সব লুকাইন়! ফেলেন £ একবার এক অতিথি-বিপ্রের অল্প 
মিমাই তিনবার খাইয়াছিলেন । শেষে গোপনে বাল গোপালের মূর্তি প্রকট 
করিয়া অতিথিকে উদ্ধার করেন। 

একদ|। এক চোর অলঙ্কারের লোভে নিমাইকে বাহিরে পাইয়! কাধে 
করিয়। পলায়ন করে। কিন্তু বালক চোরের পথ ভুলাইয়৷ ওর কাধে চড়িয়াই 
নিঅ বাড়ীতে আলিয়। উপস্থিত হন। 

আর একবার এক একাদশী দিনে অন্থুখের ভান করিয়া! অগদীশ পশ্তিত ও 
হিরণ্যের গৃহে বিষুণর নৈবেস্ত খাইয়া ফেলেন। 


স্পা 


* পয়ার সংখ্যা ২০ হইতে ৩৬ 


১৫০ শ্রীপ্ীচৈতন্তচরিতামৃত চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


নিমাই শিশুদের সে লইয়! পাড়া-পড়শীর গৃহে গিয়! নানা ভ্রব্য চুরি 
করিয়া খাইতেন এবং বালকদের সঙ্গে মারামারি করিতেন। বালকের! শচীর 
নিকটে নালিশ করিলে শচী ভত্“পনা করিয়া বলেন-চুরি কর কেন নিমাই? 
শিশুদের মার কেন? পরের ঘরে যাও কেন? থরে কি প্রিনিষ নাই? 

এসব কথা শুনিয়া প্রভুর রাগ হইল । তিনি থরের ভিতরে গিয়া সমস্ত 
হাড়ি কলসী তাঙ্গিয়। ফেলিলেন। তখন শচীদেবী বালককে কোলে করিয়া 
আদর করিলে শিমাই নিঙ্গের দোবের জন্য লজ্জিত হৃন। 

একদা নিমাই মাকে হাত দিয়! তাড়ন! করিলে মাতা! মুছণর ভান করেন। 
ইহাতে বালক কাদিতে থাকেন। তখন নারীগণ বলেন-_নিমাই, তোমার 
জননীর যুছণ হইয়াছে, নারিকেল আনিয়া দাও, তবে তিনি সুস্থ হইবেন। 
প্রস্ভু বাহির হইয়া কোথা হইতে দুইটি অপূর্ব নারিকেল লইয়৷ আসিলেন, 
দেখিয়। সকলেই বিস্মিত হইলেন। 

কখনও প্রতু শিশু-সাথীদের সঙ্গে গঙ্গায় ম্নান করিতে যান। বালিকাগণ 
তখন গঙ্গায় (শিব ) দেবতা পৃজ। করিতে আসিয়াছেন। তাহারা গঙ্গা স্নান 
করিয়। পুজা করিতে লাগিলেন। নিমাই বালিকাদের মধ্যে আসিয়া বসিয়া 
বলিলেন_আমাকে পৃজা কর, আমি বর দিব। গঙ্গা, ছুর্গা প্রভৃতি আমার 
দাসী, মহেশ আমার কিস্কর। 

এসব বলিয়! নিমাই নিজেই চন্দন পরিয়া ফুলের মাল! গলায় দিয়া চাঁউল- 
কলার নৈবেগ্ঠ সন্দেশাদি খাইতে থাকেন । তখন বালিকাগণ রোধে বলেন-- 
নিমাই, শুন, তুমি গ্রাম-সন্বদ্ধে আমাদের ভাই। তোমার পক্ষে আমাদের সঙ্গে 
এরূপ আচরণ উচিত নয়। তোমার দেবতার সাজ গ্রহণ অন্যায়, এরূপ 
করিও ন1। 

প্রভু বলেন--তোমাদ্িগকে এই বর দ্রিলাম, তোমাদের স্বামী হবে পরম 
সুন্বর, পণ্ডিত, বিদগ্ধ যুবক, ধনধান্যবান্। আর হবে সাত সাত পুত্র-_ চিরায়, 
মতিমান্‌। 

বর গুনিয়! বালিকাদের অন্তরে সস্তোষই হইল, তবে তাহারা বাহিরে 
ভ লন! করিয়া! মিথ্য! রোষ প্রকাশ করিলেন। 


পরী লপ্পাপ পপ ০ পিস শশীশীশাশটী  শীৃপপাশপাশিি 
পা ৯ সা পাস শি পিপাসা সস এ এর শাপলা পপ শী রস ক সি গজ 
শি ক ৬ ৮ ০ 


* পয়ার সংখ্যা ৩৭ হইতে ৫৩ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ৯৫১ 


যদি কোন কন্যা নৈবেগ্য লইয়া! পলায়ন করে, নিমাই তাকে ডাকিয়া 
কৃত্রিম রোষে বলেন--তুমি আমাকে নৈবেদ্ধ দিতে কার্পণ্য করিলে তোমার 
শ্বামী হবে বুদ্ধ, আর ঘরে থাকিবে চারি চারিটি সতিনী। 

ইহ! শুনিয়। কন্যার মনে ভয় হয়,কি ভ্রানি যদি নিমাইর মধ্যে কোন 
দেবতার আবেশ থাকে । কন্যা নৈবেছ্ের থালি আনিয়। তাহার সম্মুখে ধরে, 
নিমাই নৈবেগ্য খাইয়! ইষ্টবর দান করেন। 

এইভাবে নিমাই নানা চাপল্য দেখান, ইহাতে কাহারো মনে দুঃখ হয় না, 
সকলেই এতে সুখ পায়। 

একদিন ঈবল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষী গঙ্গানান করিয়া দেবতা পুজা করিতে 
আসেন। তাঁহাকে দেখিয়! ওর সঙ্গে আপাপাদি করিতে প্রভুর ইচ্ছা! হইল। 
প্রভুকে দেখিয়। লক্ষ্মীর মনও বিশেষ প্রসন্ন হয় । উভয়ের অন্তরেই পরস্পরের 
প্রতি স্বাভাবিক গ্রীতির উদয় হইল যদিও উহ! বাল্যতাবে আচ্ছন্ন । 

পরস্পর দর্শনে যে উভয়ের অস্তরেই উল্লাস হুইয়াছে, তাহ! দেব-পু্জার 
ব্যপদেশেই ব্যক্ত হইল। প্রভু বলেন-_আমাকে পুজা! কর, আমিই মহেঙ্থর। 
আমাকে পুজা করিলেই বাঞ্ছিত বর পাইবে। 

তখন লক্ষী নিমাইর অঙ্গে পুষ্প চন্দন দির! মল্লিকার মাল! পরাহয়া বন্দন! 
করিলেন। নিমাই পক্মীদেবীর পুজা পাইয়া হাসিতে হাসিতে নিয়ের শ্লোক 
পাঠ করিয়া (লক্ষ্মী দেবীর মনোগত ) ভাব অঙ্গীকার করিলেন । 


ভাগবতের শ্লোক ( ১০২২২৫) 

হে সাধবীগণ ! আমার অর্চনাই তোমাদের সঙ্কল। তোমর। লজ্জা 
বশতঃ না বলিলেও তাহা আমি জানিয়াছি । ইহা আমি অনুমোদন 
করি। তোমাদের সেই অভিলাষ সত্য হউক ।8। 


এইভাবে লীল। করিয়! দুইজনে নিজ নিজ গৃছে চলিয়া গেলেন । চৈতস্তা- 
লীলা! অতি গভীর। বাহারা অন্তরঙ্গ নহেন, তাহারা ইহার গৃঢ় রহস্ত 
বুঝিতে পারিবেন ন। শ্রীচৈতন্তের বালম্মুলভ নান চাপল্য দেখিয়! সকলে 
আসিয়। শচী জগন্নাথের নিকটে প্রীতিবশতঃ নালিশ করিতেন । 


* পয়ার সংখ্যা ৫৪ হইতে ৬৭ 


১৫২ শ্ীপ্ীচৈতন্যচরিতা মৃত চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


একদিন শচীদেবী পুত্রকে ভত্সনা করিয়া ধরিতে গেলে পুত্র পলাইয়। 
যান। গিয়া তিনি উচ্ছিষ্ট ফেলিবার গতে এক পরিত্যক্ত পোড়া হাঁড়ির 
উপরে বসিয়া রহিলেন। বিশ্বস্তরকে এ অবস্থায় দেখিয়া শচী বলিলেন-_ 
উচ্ছিষ্ট ছুঁইয়াছ কেন? তুমি অপবিত্র হইয়াছ। যাঁও, গল্গান্নান করিয়া আস। 

ইহা শুনিয়া বিশ্বস্তর ' মাতাকে বক্ষজ্ঞান সন্বদ্ধে বলিলেন। (অর্থাৎ 
জগতের সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম পবিত্র, হ্তরাং অপবিত্র কিছুই নাই।) মাতা 
এসব কথ] বালকের মুখে শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং পুত্রকে গঙ্গান্ান 
করাইয়। ঘরে আনিলেন। 

কখনও বা শচী পুত্রের সঙ্গে শয়ন করিয়াছেন। তখন তিনি দেখিতে 
পাইলেন-_দিব্যধামবাসী দেবতাঁগণে বাড়ী যেন ভণি হইয়৷ গিয়াছে। 

কখনও বা শচীদেবী পিতাকে ডাকিয়া আনিতে বালককে পাঠাইয়াছেন। 
মাত আজ্ঞা বালক চলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নূপুর ধবনি ঝন্‌ ঝন্‌ বাজিতে 
লাগিল। ইহাতে পিতা মাতার মন চমকিত হইয়] উঠিল । 

: মিশ্র বলেন_-এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার। শিশুর শৃশ্তপদে নূপুরের ধ্বনি 

আসে কোথ। হইতে ? 

শচী বলেন-আর একটি অদ্ভুত কাগুড দেখিলাম। দিব্য দিব্য লোকে 
আমাদের অঙ্গন ভরিয়া যায়। তাহারা কি কোলাহল করেন, বুঝিতে পারি 
ন]। কাহাকে যেন স্ততি করেন অনুমান হয় । 

মিশ্র--য1 কিছু হয় হউক, তাতে চিন্তা নাই, একমাত্র চাই যেন 
বিশ্বস্তরের কুশল হয়। 

একদিন জগন্নাথ মিশ্র পুঞ্রের চ|ধ্ল) দেখিয়া অনেক ভৎপরনা করিয়া 
তাহাকে ধর্ম শিক্ষা দেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন এক ব্রাহ্মণ আসিয় 
মিশ্রকে সরোষে বলিতেছেন- মিশ্র ! তুমি পুত্রের তন্ব কিছুই জান না। ওকে 
ভৎসনা, তাড়ন! কর, “পুত্র বলিয়৷ মান। 

মিশ্র বলেন--নিমাই দেবতা হউক, সিদ্ধ মহাপুরুষ হউক, মুনি হউক 
কি আরো বড় হউক, তথাপি সে আমার তনয় মাত্র । পুত্রের লালন পালন 
ও শিক্ষ/ দান_-পিতার ম্বধর্ধ। আমি না শিখাইলে ও ধর্মের মর্থ কোথা 
হইতে জানিবে? 


পয়ার সংখ্য। ৬৮ হইতে ৮৩ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ১৫৩ 


বিপ্র উত্তর করেন-_পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়, ওর জ্ঞান যদি স্বতঃসিঙ্ষ 
হয়ঃ তবে ত তোমার শিক্ষা ব্যর্থ। 

মিশ্র--পুত্র দেবশ্রেষ্ঠ কি স্বয়ং নারায়ণও যদি হয়, তথাপি সে পুত্র; এবং 
পিতার ধর্ম__তার শিক্ষা দান। 

এইভাবে ছ্ুইজনে ধর্মের বিচার ফরেন। মিশ্র বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসে 
নিমগ্ন, তিনি আর কিছুই জানেন না। মিশরের কথা শুনিয়া দ্বিজ আনন্দিত 
মনে চলিয়া গেলেন। মিশ্র পরম বিস্ময়ে জাগিয়া উঠিলেন। তিনি ঝ্জু 
বাদ্ধবের নিকটে শ্বপ্ন বৃত্তাস্ত বলিলে সকলেই বিস্মিত হইলেন। 

এইভাবে গৌর চন্দ্র শিশুলীলা করেন আর দিনে দিনে পিতা মাতার 
আনন্দ বাড়িতে থাকে । 

পঞ্চম বর্ষ বয়সে মিশ্র নিমাই এর বিগ্ঠারস্ত করাইলেন। অল্পদিনেই নিমাই 
( য-ফল।, র-ফল প্রভৃতি ) দ্বাদশ ফল! অক্ষর শিখিয়া ফেলেন। 

বাল্য লীলাহ্থত্রের অস্ুক্রম মাত্র করিলাম । বৃন্দাবন দাস (চৈতন্থ ভাগবতে) 
ইহ! বিস্ৃতভাবে বলিয়াছেন। এইজগ্ঠই বাল্যলীলার স্প্রে সংক্ষেপে বল! 
হইল। বিস্তারিতভাবে বলিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। 

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আতশ্রয়াকাজ্কী কষ্ণদাপ। চৈতন্ 
চরিতামৃত সামান্ত বর্ণনা করিলাম । 


প্ীশ্রীচেতন্ত চরিতামুতের আদি খণ্ডে বাল্যলীলা-স্থত্র বর্ণন 
নামক চতুর্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


মি 


* পয়ার সংখ্যা ৮৪ হইতে ৯৩ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
আীচৈতন্যের পৌগগুলীলা। 


হরিভক্তি বিলাসে আছে (৭1১ )- 
বাহার চরণ কমলে পুম্পার্পণ মাত্রেই কুমন ব্যক্তিও স্ুুমন। হইয়া 
যায়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে ভজন করি। 1১। 


জয় শ্রীচৈতন্ত, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্ত্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। 
এক্ষণে পৌগণ্ড লীলার (১) স্থত্র বলিতেছি। পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর 
মুখ্যলীলা__অধ্যয়ন ।_ 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের বি্ভারস্ত হইতে আরম্ত করিয়া পাণিগ্রহণ পর্যস্ত 
পৌগপগ্লীল। অতি সুবিস্তত ও মনোহর 1২) 


প্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে ব্যাকরণ পাঠ করেন। €তিনি ছিলেন 
শতিধর |) অবণ মাত্রেই সুত্রবৃত্তি সমুহ কণস্থ হইয়। যাইত। অল্পকাল 
মধ্যেই পঞ্জী টাকা প্রভৃতিতে এমন অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন যে নূতন ছাব্র 
হইলেও দীর্ঘকীলের পুরাতন ছাত্রদ্দিগকে পরাজিত করিয়া! ফেলিতেন। 
বৃন্দাবন দাস চৈতগুঙাঁগবতে শ্রঙর অধ্যয়ন লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণন। 
করিয়াছেন। তাহ এস্লে উল্লেখ মাত্র করা হইল। 
২ একদিন গ্রভু মাতার চরণে ধরিয়া বলেন_মা, তোমার কাছে একটি 
দান চাই। 

মাতা_-তুমি যাহ! চাহিবে তাহাই দিব। 

গ্রডু-_-একাদশীতে অন্ন খাইও না। 

শচটীদেবী-ভাল কথাই বলিয়াছ, খাইব ন1। 

সেই হইতে শচীদেবী একাদশী করিতে লাগিলেন । 


* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৮ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ আদ্দিলীল। ১৫৫ 


বিশ্বরূপের যৌবন উদ্গম হইলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ 
করিয়া কন্তা চাহিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়! বিশ্বূপ গোপনে গৃহত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক তীর্থ পধটনে চলিয়া যান। ইহাতে জগন্লাথ 
পুরন্দর অত্যন্ত ব্যথিত হইলে প্রভু পিতা মাতাকে আশ্বাস দিয়া বলেন-_ 
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ভালই হইয়াছে । পিতৃকুল 
মাতৃকুল উভয়কুল উদ্ধার পাইবে। আমি আছি, আমি তোমাদের দুইজনের 
সেবা করিব। | | ্‌ 

একদিন প্রভু প্রসাঁদী পান খাইয়া ভূমিতে অচৈতত্ত হইয়া! পড়েন। পিতা 
মাতা আস্তে ব্যস্তে মুখে জলের ঝাপ! দিয়া সুস্থ করিলে প্রভু এক অপুব 
কাহিনী বলেন। 

প্রভু বলেন--( অজ্ঞান অবস্থায় আমার মনে হইল) বিশ্বরূপ আমাকে 
এখান হইতে নিয়া গিয়া বলিলেন_তুমি সন্নযাস গ্রহণ কর। আমি 
বলিলাম তুমি চলিয়া গিয়াছ।) আমার পিতামাতা অনাথ । তাছাড়। 
আমি বালক, আমি শন্ন্াসেরকি জানি? আমি গৃহস্থ হইয়। পিতামাতার 
সেবা করিব। তাহাতেই লক্ষমীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন। 

তখন বিশ্বরূপ আমাকে এখানে পাঠাইয়া বলিয়। দিলেন-_মাতাকে আমাৰ 
কোটি কোটি নমস্কার জানাইও। 

এইভাবে গৌরহরি নানা লীলা করেন। কি কারণে কোন্‌ লীল। 
করেন, তাহ। আমর। বুঝিতে পারি না। 

কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করেন। ইহাতে মাতা ও 
পুত্র শোকে মুহমান্‌ হইয়া পড়েন। বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাহাদিগকে অনেক 
প্রবোধ দেন। প্রভু শান্তর বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি পিতৃক্রিয় সম্পন্ন 
করেন। 

পিতার অন্তধ্ণনের কিছুকাল পরে প্রভু মনে মনে চিন্তা করেন-_-পিতার 
পরে আমিই গৃহস্থ হুইয়াছি। আমাকে গৃহধর্ম পালন করিতে হইবে। 
কিন্তু গৃহিণী ব্যতীত গৃহধ্ষ শোভা! পায় না। এই তাবিয়া তিনি বিবাহ 


করিতে মন স্থির করেন। 


* পয়ার সংখ্যা ৯ হইতে ২৪ 


১৫৬ শ্ীপ্রীচৈতন্তচরিতামত পঞ্চদশ পরিচ্ছদ 


উদ্বাহু তত্তে (5) আছে-_ 

কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় নাঃ গৃহিনীকেই গুহ বলা হয়। 
যেহেতু, গৃহীব্যক্তি গৃহিণীর সহিতই (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-_-এই ) 
সমস্ত পুরুষার্থ সম্ভোগ করেন ।৩। 


একদিন প্রস্থ টোল হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে বল্লপভাচার্ধের কন্যাকে 
গঙ্গান্নানে, যাওয়ার পথে দৈবক্রমে দেখিতে পান। (পূর্বলীলায় প্রভু ছিলেন 
শ্রীকৃষ্ণ ও বল্পভাচার্ষের কন্যা লক্মী দেবী স্বয়ং লক্ষী ।) হঠাৎ দর্শনে সেই 
পূর্বসিদ্ধভাব উভয়ের মনে উদয় হয়। ঘটন! চক্রে এ্ঁদিনই বনমালী ঘটক 
শচীর নিকটে আসেন। শচীর ইঙ্জিতে ঘটক এই সম্বন্ধ স্থির করিয়! ফেলেন 
এবং শচীনন্মনের সঙ্গে লক্গমীর বিবাহ হইয়! যায়। 

পৌগণ্ড লীলার সমস্ত ঘটন! বৃন্দাবন দাস (চৈতনা ভাগবতে ) বিস্তৃত 
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি স্ুত্রাকারে হঙ্গিতমাত্র করিলাম । 

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাজ্ফী কৃষ্দাস। চৈতন্য- 
চরিতামুত সামান্য বর্ণনা করিলাম । 


শ্রীপ্রীচেতন্যচরিতামুতের আদিখণ্ডে পৌগগুলীল। স্থত্রবর্ণন 
নামক পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত। 


* পয়ার সংখ্যা ২৫ হইতে ৩১ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 
শ্ীচৈতন্্যের কৈশোর লীল। 


ধাহার কৃপারপ অমৃতের নদী বিশ্বকে সম্যক্রূপে প্লাবিত 
করিয়াও সর্বদা নীচগামিনী বূপেই প্রকাশ পাইতেছে, আমি সেই 
শ্রীচৈতন্য-প্রভুকে ভজন] করি ।১। 


ভয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, জয় নিত্যাননদ, জয় অদ্বৈতচন্ত্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। 

যিনি গৃহস্থাশ্রমে মৃত্তিমতী লক্মীরূপিনী লক্ষ্মীপ্রিয়৷ কতৃক অচিত 
এবং দ্রিগ্বিজয়ীর পরাজয়চ্ছলে বাগদেবী কতৃক অর্টিত, সেই 
কিশোর চৈতন্য দেবের জয় হউক ।২। 


শ্রীচেতন্তের কৈশোর লীলার স্থত্র ঘলা হইতেছে । কৈশোরে মহা প্রভু 
টোলের ছান্রগণকে পড়াইতে আরস্ত করেন । তিনি সর্বদা শত শত শিথ্াকে 
অধ্যাপনা করিতেন এবং তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে বিল্মিত হইতেন। 
(তিনি সাধারণতঃ ব্যাকরণ শাস্্ পড়াইলেও পসবশান্সেই ছিল তাহার 
অভিজ্ঞত1। ) সর্বশাস্ত্রের বিচারেই পণ্ডিতগণ হইতেন পরাজিত। কিন্ত 
তাহার সবিনয় আচরণে কেহই ব্যথা অস্কভব করিতেন না। তিনি টোলের 
ছাত্রগণকে নিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেন এবং সেখানে নানাভাবে জলকেলি 
করিতেন ও প্রকাঁশ করিতেন বিবিধ প্রকার গুদ্ধত্য। 

কিছুকাল পরে প্রভু বান পূর্ববঙ্গে। যেখানে যান সেখানেই প্রচার 
করেন নাম সংকীতন। তাহার বিদ্যার খ্যাতি শুনিয়া সকলেই বিন্মিত হয় 
এবং শত শত ছাত্র তাহার কাছে আসিয়া পড়িতে থাকে । পুর্ববঙ্গে তপন 
মিশ্র নামে একজন বিপ্র ছিলেন, বহুশাস্র পাঠ করিয়া ও বহু আলোচন। 
করিয়াও প্রাধ্যসাধন তন্জ সম্পর্কে তাহার চিত্তের ভ্রম দুর হয় নাই। লাখের 


* পগ়ার সংখ্যা ১ হইতে » 


১৫৮ শ্রীশ্ীচেতন্তচরিতামুত ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


মধ্যে ও সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্টি স্থির করিতে পারেন নাই তিনি। একদিন 
তিনি স্বপ্নে দেখিলেন--এক বিপ্র বলিতেছেন--ওহে তপন, তুমি যাও 
নিমাই পণ্ডিতির নিকটে, তিনি তোমার সাধ্যবস্ত ও সাধন পদ্থ নিয় করিয়া 
দিতে পারিবেন। শন, 

এই স্বপ্ন দেখিয়। তপন মিশ্র আলিয় প্রভুর চরণে স্বপ্ন বুত্তাস্ত নিবেদন 
করিলে প্রভু তুষ্ট হইয়। তাহাকে সাধ্যসাধন সম্বন্ধে সমস্ত তন্ব বৃঝাইয়া দেন 
ও নাম সংকীর্তন করিতে উপদেশ দেন | মিশ্রের ইচ্ছ।_তিনি প্রভুর সঙ্গে 
নবদ্বীপে বাস করেন। কি্ধ প্রভু তাহাকে বারাঁপপী যাইতে আদেশ 
করেন। সেখানে প্রভু গিয়। তাহাকে দর্শন দিবেন বপিয়া দেন। এই 
আদেশ পাইয়া তপন মিশ্র কাশীধামে চলিয়া যান। প্রভুর লীল। যুক্তি- 
তর্কের দ্বারা বুঝা--কাহারও সাধা নাই। নিজের সঙ্গ ত্যাগ করাহয়! প্রভু 
মিশ্রকে কেন কাশীতে পাঠাইলেন, ইহার রহস্ত ভেদ কে করিতে পারে ? 

প্রভু এই ভাবে বঙ্গদেশের বহুলোকের উপকার ধরেন । কাহাকেও 
নাম সংকীতনের উপদেশ দিয়া ভক্ত করে, কাহাকেও বা শাস্ত্র পড়াইয়া 
পণ্ডিত করেন। প্রভু যখন পূুর্ববঙ্গে এইরূপে লীলা করিতেছিলেন, খন 
নবদ্বীপ লক্ষমীপ্রিয়।৷ দেবী প্রভুর বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। একদিন 
বিরহ-সর্প লক্গীকে দংশন করে এবং তিনি পরলোকগমন ' করেন । প্রভু 
অন্তর্ধামী, তিনি অন্তরে এই হুর্ঘটন| বুঝিতে পারেন এবং শচীষাতার 
দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া বহু-ধন জন সহ নবদ্বীপে ফিরিয়া! আসেন । এখানে 
আসিয়! তত্তজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ দিয়া! শচীমাভার ছুঃখ বিমোচন করেন। 

প্রভু আবার টোল স্থাগন করিয়া শিষ্যগণের সহিত বিদ্ভালোচনায় 
মনোনিবেশ করেন । কখনও কখনও বিগ্ভাবলে ওদ্ধত্যও প্রকাশ করেন। 

কিছুকাল পরে (রাঁজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্ঠ) বিষ্ুপ্রিয়৷ ঠাকুরাণীর, 
সহিত তাহার পল্রিণয় হয়! 


দিপ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয় 
নবন্বীপে এক দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত (৯) আসিলে প্রভু তাহাকে শাস্তবযুদ্ধে 
পরাজিত করেন। বৃন্দাবন দাস এই ঘটন! বিস্তৃতরূপে বর্ণন1 করিয়াছেন । কিন্ত 


-্াশাশিসশপসপী ও সপাপাগা তা শি পাশ পাপী শী পিল পিপাসা” পা সপ পাস পা পারা 


(১) দিগ্থিজয়ী পণ্তিত-_কাশ্মীরের কেশবাচার্ধ। 
* পয়ার সংখ্যা ১০ হুইন্তুত ২৪ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ আদিলীলা। ১৫৯ 


দিগ্বিজয়ীর বাক্যের যে সমস্ত দোষগুণের বিচার করিয়। প্রভূ তাহাকে 
পরাজিত করেন, তাহা! তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন নাই। যাহা শুনিয়া 
দিপ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলেন, সেই অংশটুকু বৃন্নাবন দাসকে 
নমস্কার করিয়] বর্ণনা] করিতেছি । 

এক জ্যোতম্নাবতী রজনীতে গঙ্গাতীরে বসিয় প্রভু শিষ্গণের সহিত 
শান্সীলোচন! করিতে ছিলেন। এমন সময়ে দিখিজয়ী পণ্ডিত সেখানে 
আসিয়! গঙ্গার বন্ধন। করিয়। প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু বিশ্বে 
সমাদর করিয়! তাঁহাকে বপাইলেন। দিগ্বিজয়ী মনে মনে প্রভুকে অবজ্ঞ! 
করিয়া বলেন_-তোমার নাম বুঝি নিমাই পণ্ডিত? তুমি নাকি ব্যাকরণ 
পড়াও ? হা, বাল্যশান্ত্রে লোকে তোমার বেশ গুণগ্রাম করে। ব্যাকরণেৰ 
মধ্যে তুমি বোধ হয় কলাপ ব্যাকরণ পড়াও ? আমি (আমিতে আসিতে ) 
শুনিতে পাইলাম--তোমার শিষ্যেরা একে অন্যকে ব্যাকরণেণ ফাকি জিজ্ঞাসা 
করিতেছে। 

প্রভু সবিনয়ে উত্তর করেন--আমি ব্যাকরণ পড়াই বলিয়া অভিমান 
করি মান্স। আমার যোগ্যতা কোথায়) শিষ্যরাও বুঝে না, আমি ঠিকমত 
বুঝাইতেও পারি না। কোথায় তুমি সর্বশান্তে ও কবিত্বে প্রসীণ পণ্ডিত আর 
কোথায় আমরা নবীন শিশু-ছাঁত্রের দল? তোমার কবিত্ব শুনিবাব জন্য 
আমাদের একান্ত আকাকঙ্্া হইয়াছে, কৃপা করিয়৷ যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন!1 
কর, তবে কৃতার্থ হই। 

এই স্তবোক বাক্যে পণ্ডিত গর্ব বোধ করেন। তিনি এক দণ্ডে (ঝড়ের 
হায়) এফ শত গ্লোকে গঙ্গাব মাহাজসয কীতন করেন। শুনিয়। প্রভু 
তাহার ভূম্পসী প্রশংসা করিয়া বলেন--মহাপগ্ডিত, তোমার সমকক্ষ কৰি 
পৃথিবীতে আর নাই । তোমার কবিত্বপূর্ণ শ্লোকের অর্থ বুঝে কার সাধ্য? 
তোমার শ্লোকের অর্থ তুমিই ভালমতে জান আর জানেন দেবী সরস্বতী । 
তোমার উচ্চারিত শ্লোক গুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি শ্লোকের অর্থ বদি নিজ 
মুখে কর, তবে আমরা বড়ই সুখী হই । 

দিগ্বিজয়্ী কোন্‌ শ্লোকের ব্যাখ্য/ করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে প্র 
শত ক্লোকের মধ্যে একটি শ্লোক পল্ডিলেন। শ্লোকটি এই-- 


* প্য়ার সংখ্যা ২৫ হইতে ৩৮ 


১৬০ ্ীশ্রীচৈতন্ঠচরিতামূত ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


মহকং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং 
যদেষা শ্রীবিষ্ঞোশ্চরণ কমলোৎ্পত্তি স্থভগা। 
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষমীরিব স্থুরনরৈরচ্চযচরণ। 
ভবানীভর্তা! শিরপি বিভবত্যন্ভূত গুণা ॥৩। 


যিনি শ্রীবিষ্ুর চরণ-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া 
অত্যন্ত মৌভাগ্যবতী, ঘিনি স্বর নরগণ কর্তৃক দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় 
পূজিত এবং যিনি ভবানীভর্ত! মহাদেবের মস্তকে অদ্ভুত গুণশালিনী- 
রূপে বিরাজিতা, সেই গঙ্গাদেবীর মহিমা নিরস্তর প্রকাশ 
'পাইতেছে 1৩। 


এই প্লে/কের ব্যাখ্যা করিতে প্রভু অন্থুরোধ করিলে, দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত 
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রভুকে বপিলেন*আমি ঝড়ের স্তায় শ্লোকগুলি 
পড়িয়াছি, তার মধ্যে এই শ্লোকটি তুমি কিভাবে কণ্ঠস্থ করিলে ? 

প্রভু বলেন-ঃদেবতার বরে তুমি যেমন কবিবর, আমিও সেইরূপ 
দেবতার বরে শ্রতিধর | 

তখন দ্বিশ্থিজয়ী বিপ্র সন্তষ্ট হইয়। শোকের ব্যাখ্যা করেন। প্রভু ব্যাখ্য। 
শুনিয়া ধলেন--এখন শ্লেকের দোষগুণ কি বল। 

বিগ্র-শ্লোকের দোষত ল'ই-ই, দোষের আভাসও'নাই। বরং উহাতে 
উপমারূপ অলঙ্কার অছে এবং কিছু অন্ুগ্রাস আছে । 

প্রডু-যদি রুষ্ট ন। হও, ভবে জাবার খাঁশ- তোমার এই শ্লোকে কি 
কি দোঁৰ আছে তাহা বল। দেবতার বরে তুমি অলাধারণ «প্রতিভা লাভ 
করিয়াছ, সেই প্রতিভার বলে তুণি ঝড়ের মত গ্লোকগুলি রচন৷ করিয়] গিয়াছ । 
এখন ভালমতে বিচার করিয়া দোষগুণ নির্ণয় করিলৈই শ্লোক আমরা 
বুঝিতে পারি। রি 

কবি (দস্তের মহিত) উত্তর করেন--আমি যাহা বলিলাম তাহাই 
বেদের মারবৎ অন্রান্ত। € এক্পোকে দৌবের আভাসও নাই |) তুমি ব্যাকরণ 


নাড়-চাড়া কর, অলঙ্কার শাস্ত্র পড় নাই । কবিত্বের মর্ম তুমি কি বুঝিবে ? 


« পয়ার সংখ্যা ৩৯ হইতে ৪৭ 
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প্রতু--সেজন্তই ত তোমাকে দোবগুণ বিচার করিয়া বুঝাইস্ধা দিতে বলি। 
আমি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ি নাই সতা, তবে শুনিয়াছি। তাহাতেই মনে হয় 
এই শ্লোকে বহু দোষ ও বহুগুণ আছে। 
, কবি--কোন্‌ গুণ ও কোন্‌ দোষ আছে বলত দেখি। 

প্রভু_বলিতেছি, কিন্তু তুমি কষ্ট হইও ন1। 

এই শ্লোকে পাঁচটি দোষ ও পাচটি অলঙ্কার বা গুণ আছে। আঁষি 
ক্রমশঃ সব বলিতেছি,. তুমি বিচার করিয়া দেখিও। দোব পাচটির মধ্যে 
অবিষুষ্টবিধেয়াংশ দোষ ছুইটি, বিরুদ্ধমতি দোষ একটি, শগ্রক্রম একটি, 
পুনরাত একটি। যেখানে বিধেয়াংশ্‌ প্রধানরূপে বণিত হয় ন|, তাহাকে 
“অধিমুষ্ট বিখেয়াংশ” দোষ বলে। এই দোষের প্রথম উদ্বাহরণ-_ 

শ্লেকে 'গঙ্গার মহস্ত'ই মূল অর্থাৎ প্রধান বিধেয় (বা অজ্ঞাত বস্ত ), এবং 
ছিদং শব্ধ দ্বারা অন্ুবাদ ( বাজ্ঞাত বস্তকে) বুঝাইতেছে। অতএব ইহা 
নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণ বাক্য রচনায় অগ্ুবাদ (জাত বস্ত) প্রথমে 
বসে তৎপরে বসে বিধের ( অন্তাত্ত বস্ত)। কিন্তু গ্লোকে বিধেয় পুর্বে 
বলয়! অস্থুবাদ পরে বলা হইয়াছে, সে্জন্ত ফ্লোকের অর্থ অগঙ্গত হইয়াছে । 


একাদশী তন্ধে উধুত ন্যায়ের বচন--- 

অনুবাদ ( অর্থাৎ জ্ঞাতবন্ত ) ন| বলিয়া বিধের ( অর্থাৎ অজ্ঞাত 
বস্তু ) বল! উচিত নহে। কারণ যে বস্তুর আশ্রয় নির্দিষ্ট হয় নাই 
( অর্থাৎ যাহার তত্ব জ্ঞানগম্য হয় নাই) এমন কোন বস্তু কোন 
স্থানেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না 181 


দ্বিতীয় উদাহরণ-_ 

শ্লোকে উল্লিখিত “দ্বিতীয় শ্রীলপ্মী'__এন্বলে দ্বিতীয় বিধেয়। “দ্বিতীর।' 
ও শ্শ্রীলক্্ী” এই ছুই শব্ষের সমাসে “দ্বিতীয়শ্রীসদ্ী” শব্দ নিষ্পগ্ন হওয়ার 
'স্বিতীয় শ্রপন্ধ্ীর তুপ্য' অর্থ হুইয়াছে। অতএব অর্থ খর্ব হইয়াছে। গঙ্গা 
লক্ষমীর সমান, এই অর্থ নাশ পাইয়াছে। এখানেও “অবিমৃষ্ট বিখেয়াংশ” 
দেশষ ঘটিল। 


পরার,সংখ্য! ৪৮ হইতে ৫৭ 
৯৯ 
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ভবানীভর্ত” শব্দ তুমি আনন্দের সহিত ব্যবহার করিয়াছ। এক্ষেত্রে 
“বিরুদ্ধমতিকৃৎ' € অর্থাৎ প্রতিকূল অর্থ উৎপাদক ) দোষ ঘটিয়াছে। “ভবানী, 
অর্থ মহাদেবের গৃহিণী । “তার ভর্তা" বলিলে দ্বিতীয় ভার জ্ঞান হয় । "শিব 
পত্ধীর ভর্তা” শুনিতে বিরুদ্ধভাব মনে জাগে! সুতরাং ইহা! “বিরুদ্ধমতিরুৎ। 
শব, শান্ত্রমতে শুদ্ধ নয়। যদি বলি 'ব্রা্ণ পত্বীর ভর্তার হস্তে দেহ 
দান-_-অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পত্বীর স্বামীর হস্তে দানীয় দ্রব্য দাও ।--এই বাক্য 
শুনিলেই ব্রাহ্মণ পত্বীর ব্রাহ্মণ ঝ/তীত দ্বিতীয় ভর্তার জ্ঞান হয়। সেইব্দপ 
'ভবানীভর্তা, বলিতে ভব অর্থাৎ শিব ব্যতীত অন্ত ভর্তার কথা মনে হয়, 
যদিও তাহা নয়। 

“বিভবতি ক্রিয়। দ্বারা বাক্য শেষ হইয়াছে মনে হয়। কিন্ত বাক্য 
সমাপ্তির পরে “অদ্ভুতগুণা” বিশেষণ প্রয়োগ করায় “পুনরাত্ত' নামক দোষ 
ঘটিয়াছে। 

(শ্সোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ এই ) তিন পাদে অপরূপ স্বন্দর 
অন্ুপ্রাপ আছে কিন্তু দ্বিতীয় পাদে ন। থাকায় “ভগ্রক্রমণ দোব ঘটিয়াছে। 

যদিও এই শ্লোকে পাচটি অলঙ্কার আছে, তথাপি উপরোক্ত পাঁচটি 
দোষে শ্লোকের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে । ন্ুন্দর শরীয়ে যদ্দি একটি মাত্র শ্বেত 
কুষ্ঠের দাগ থাকে, তবে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হইলেও যেমন সেই 
শরীর নিন্দিত হয়, সেইব্ূপ একটি শ্লোকে দশটি অলঙ্কার থাকিলেও একটি 
দোষেই তাহার সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়। 


ভরত মুনি বপিয়াছেন-__ 
অলঙ্কারে বিভূষিত সুন্দর দেহ যেমন একটিমাত্র শ্বেত কুষ্টের 
চিহ্নযুক্ত হইলেও নিন্দিত হয়, সেইরূপ রসালঙ্কার বিশিষ্ট কাব্য 


দোষযুক্ত হইলেও নিন্দিত হয় 1৫ 


তোমার শ্লোকের পাচটি অলঙ্কারের মধ্যে ছুইটি শক্বালঙ্কার এবং তিনটি 
অর্থালঙ্কার। 


-_ শালী শি শট শি শাপসপদ আজ পাপী গ আপন ২০৭ এরা, 
শ্িস্পিশাপশ উপ এ শস্শ  ক শাশী শি ৩ 


৬ পয়ার সংখ্য। &৮ হইতে ৬৭ 
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শব্বালঙ্কার দুইটির মধ্যে একটি অন্ুপ্রাস এবং অপরটি “পুনরুক্তবদাতাস | 
প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থপাদে অনুপ্রাম এবং 'শ্রীলক্মী” শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' | 
প্রথম চরণে পাঁচটি “ত*, তৃতীয় চরণে পাঁচটি “র* এবং চতুর্থ চরণে 
চৃরিটি 'ভ” আছে। এইগুলি অন্ুপ্রাস শব্কালঙ্কার | 

শ্রীশৰে ও লক্ষ্মী শব্ষে একই বন্ত বুঝায়। পুনরুক্তির মত মনে হয়, 
কিন্ত পুনরুক্তি নয়। শ্রীযুক্ত লক্ষী” অর্থে অর্থের বিভিন্নতা বুঝায়, 
একার্থতা থাকে না। ম্থুতরাং এস্থলে 'পুনরুত্তবদাভাল” শব্দালঙ্কার হইয়াছে । 

লক্মীরিব শৰর্ষে উপমান্বপ অর্ণালঙ্কার হুইয়াছে। 'বিরোধাভাস* নামে 
আর একটি অর্থালঙ্কার আছে। 'গঙ্গাতে কমল জন্মে' বলিলে সকলেই 
বুঝিতে পারে। কিন্ত “কমে গঙ্গার জন্ম* বলিলে অর্থ ছুর্বোধ্য হয়। এখানে 
বিষুর পাদপদ্সে গঙ্গার উৎপত্তি বলায় অতি চমৎকার 'বিরোধালঙ্কার' 
হইয়াছে । ঈশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য, তাহাতেই গঙ্গার প্রকাশ হইয়াছে, 
্ৃতরাং ইহাতে বিরোধ নাই, বিরোধের আভাসমাত্র । যথা-- 


জলেই পদ্ম জন্মে, কোথাও পদ্ম হইতে জল জন্মে না। কিন্তু 
মুরারি বিষ্ণতে তাহার বিপরীত। কারণ তাহার পাঁদপদ্ম হইতে 
মহা নদী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে ।৬। 


গঙ্গার মহ স্থাপনই মূল শ্লোকের সাধ্য বা উদ্দেপ্ত। আর নিষুপাদোৎ্পততি 
সেই মহক্ের সাধন বা হেতু । সাধ্য ও সাধন একত্রে উল্লেখ করায় “অনুমান” 
অলঙ্কার সিদ্ধ হইয়াছে। 

পণ্ডিত! তোমার ক্লোকের এই পাঁচটি স্থল দোষ ও পাঁচটি স্থল 
অলঙ্কার ব! গুণ। ্ুক্মভাবে বিচার করিলে আরো অসংখ্য দোবগুণ আছে। 
দেবতার প্রসাদে তুমি অসামান্ত প্রতিতা লাভ করিয়াছ, তোমার প্রতিভাজাত 
কবিত্ব অলৌকিক। ধিচারহীন কবিত্বে অবশ্য দোব থাকিয়] যায়। বিচার 
করিলেই কবিত্ব স্ুুনির্মল হয় এবং সেই দোষশুন্ত কবিত্বে অলঙ্কার থাকিলে 


তাহা ঝল্মল্‌ করে। 


স্৮ ১ ০৬ ০০৮০ ৮ স্পসিপশা পি পি পা | পপর | কা ১প৯ পি | আযান ৯১ 
এ পতিত সা সি 
সম সস পপ» 


* পয়ার সংঘ) ৬৮ হহতে ৮০ 


১৬৪ প্রীশ্রীচৈতন্ভচরিতামূত ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া! দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত বিশ্মিত হইলেন । তাহার প্রতিভ 
স্তম্ভিত হইল, মুখে আর বাক্য সরে না। তিনি কিছু বলিতে চান; 
কিন্তু উত্তর আসে না। কিংকর্তব্য বিমুঢ় হুইয়া মনে মনে ভাবেন--একটি 
পড়ুয়া বালক (মাত্র পঠদশায় থাঁকিয় ) আমার বুদ্ধিলোপ করিল ! তবে 
কি সরম্বতী আমার উপর কোপ করিলেন? বালকটি যে ব্যাখ্যা করিল 
মন্নুষ্যের সাধ্য নাই এমন ব্যাখ্যা করে। তবে কি নিষাইর মুখে স্বয়ং 
সরম্বতী এই ব্যাখ্যা করিলেন ? 

এইব্নপ চিন্তা করিয়! দিখ্বিজয়ী বলেন নিমাই পণ্ডিত! তোমার ব্যাখ্যা 
শুনিয়া আমি বিশ্মিত হইয়াছি। তুমি অলঙ্কার শাস্ত্র পড় নাই, অন্তান্ঠি 
শান্ের আলোচনাও তোমার নাই। তবে এসব অর্থ কি ভাবে প্রকাশ 
করিলে? 

মহাপ্রভু পণ্ডিতের মনোগত ভাব বুঝিয়! বিশেষ কৌতুকের সহিত বলেন 
-আমি শাস্ত্রের ভালমন্দ বিচার জানি না। সরস্বতী যে ভাবে বলান, 
সেইভাবেই বলি। 

ইহ শুনিয়! দিখ্বিজয়ীর দৃঢ় বিশ্বাস হয়-_শিশু দ্বারা দেবী আমাকে 
পরাজিত করিলেন। আজ জপধ্যান করিয়া! তার চরণে নিবেদন করিব-- 
কেন তিনি একটা শিশুর দ্বারা আমাকে এমনশাবে অপমানিত করিলেন ! 
(সরম্বতীর বরেই আমার কবিত্ব শক্তি!) আজ দেবী সরম্বতী আমার 
ধিচার বৃদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়। অশুদ্ধ শ্লোক রচন1] করাইলেন ! 

দিখ্িজয়ীর পরাজয়ে শিষ্যগণ হাপিতে লাগিলে প্রভু তাহাদিগকে 
শিষেধ করিয় কবিকে খলিপেশ-দিখ্বিগকী | তুমি পশ্ডিততেষ্ঠ, মহাকবিদের 
শিরোমণি । তোমার মুখেই এছেন বাক্যবাণী বাহির হইতে পারে । তোমার 
কবিত্ব গঙ্গাজলের ধারার ন্তায় অনর্গল ও পবিভ্র। তোমার সমকক্ষ কবি 
আমি আর দেখি নাই। ভবভৃতি, জয়দেব, কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের 
কবিত্ব বিচার করিলেও দোষ বাহির হইবে । এই দোব গুণ বিচার-- 
অল্প শক্তির পরিচায়ক । কাব্য রচনার শক্তিই যথার্থ প্রশংসার যোগ্য। 
আমি শিশুত্থলভ চপলত! প্রযুক্ত যাহা বলিয়াছি সেজন্ত অপরাধ গ্রহণ 


চি সা স্প স্্ সা ভি রে শ স্র সত ৯ ছি শা ০ পপ শীত 6 কিল 


* পয়ার সংখ্য। «১ হইতে ৯৭ 


ঝোড়শ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ১৬৫ 


করিওনা। আমি তোমার শিষ্যের যোগ্যও নই । আজ বাড়ী যাও, কাল 
আবার সাক্ষাৎ হইবে, তখন তোমার মুখে শাস্ত্রবিচার শুনিব। 

অত:পর দুইজনেই স্ব স্ব গৃহে চলিয়! গেলেন। কবি রাত্রিকালে সরশ্বতীর 
আরাধনা করিয়া তাহার চরণে শ্বীয় মনোবেদন। জ্ঞাপন করেন। দেবীর 
কৃপায় কৰি স্বপ্নে জানিতে পাঁরেন--প্রভু সামান্ত মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
তাই তিনি পরদিন প্রভাতে আপিয়! প্রভুর পদে শরণ গ্রহণ করিলে প্র 
কৃপা করিয়৷ তাহার ভববন্ধন খণ্ডন করেন। দিপ্বিজয়ী ভাগ্যবান্‌, তাহার 
জীবন সফল হইল। বিগ্ভাবলে তিনি মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লাভ করিলেন। 

এসব লীলা বুন্দাবন দাস চৈতন্ত ভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন । অমি কেবল 
কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিলাম । 

শ্রীচেতন্ত গোস্বামীর লীল! অমৃতধারার স্থায় স্থমধুর। ইহ! শ্রবণে 
জ্ঞানেক্ত্িয় কর্মেন্দ্রিয় সমস্তই তৃপ্তিলাভ করে । 

আম্মি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাখের পদে আশ্রয়াকাত্ষী কষ্ণদাস, চৈতন্ত- 
চরিতামুত সামান্ত বর্ণনা করিলাম । 


প্রীশ্রীচৈতন্থ চরিতামুতের আদিখণ্ডে কৈশোর লীলাহথত্র বর্ণন 
নামক ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 


* পয়ার সংখ্যা ৯৮ হইতে ১৯০৫ 





সগ্ুদশ পরিচ্ছেদ 
প্রীচৈতন্যের যৌবনলীল। 


সেই স্বেচ্ছাধীন অদ্ভুতকর্ম। শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি, বাহার 
প্রসাদে ববনগণও কৃষ্চনাম কীতন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হয় 1১। 


জয় শ্রীচৈতন্ত, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্ত্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ। 


পূর্ব পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর টইকশোরলীলার সুত্র বণিত হইয়াছে । এক্ষণে 
যৌবনলীলার সুত্র আরম্ভ করি। 


বিছ্া, সৌন্দর্য, সুন্দরবেশ, বিষয়-উপভোগ, নৃত্য, কীত্ন ও 
প্রেম-নাম-প্রদান দ্বারা গৌর প্রভু যৌবনে লীলা করেন।২। 


যৌবনের অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জ 


যৌবনের প্রারম্ভে মহাপ্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন সুন্দর হয় যে তাহাই 
তুষণের আকার ধারণ করে। তাহার উপর তিনি দিব্যবন্ত, দিব্যবেশ, মাল্য- 
চন্দন ব্যবহার করিতেন । বিগ্ভার ওদ্ধত্যে তিনি কাহাকেও গ্রাহ করিতেন 
না; অধ্যাপনায় ছিলেন সকল পণ্ডিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

তাহার চিত্তে প্রেম প্রকাশ পাইলে তিনি হাস্য, নৃত্য, ক্রন্দনার্দি করিতেল,) 
ইহাকে বাঘু রোগের প্রকোপ বলিয়া মনে করা হইত। তিনি ভক্জগণ সঙ্গে 
বিবিধ বিলাস করিতেন । 

কিছুকাল পরে তিনি গয়ায় গমন করিলে সেখানে শ্ীপাদ ঈশ্বরপুরীর 
সঙ্গে মিলন হয়। তাহার নিকটে দীক্ষা গ্রহপ করিলে প্রভুর চিতভে কৃষ্ণপ্রে 
প্রকাশ পাক । তিনি প্রেমে বিভোর অবস্থায় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন. এবং 
শচীদেবীকে প্রেমদান করিয়া! অদ্বৈভাচার্ধের সঙ্গে মিন্দিত হন। আচার্ধ একদিন 
প্রভুর মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করেন। অন্ত একদিন প্রতু শ্রীবাসের বাড়ীতে 
বিঝুৎট্রায় বসিয়! শ্রশ্বর্য প্রকাশ করিলে শ্রীবাস তাহাকে অভিষেক করেন | 





পপ উজ. 


** পয়ার সংখ্যা ৯ হহতে ৯ 


সগুদশ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ১৬৭ 


তৎপরে নিত্যানন্মপ্রভু নবন্ধীপে আগমন করিয়া প্রভুর বড়তুঙ্জ মৃতি 
দেখিতে পান। প্রথমে প্রভু তাহাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-শীঙ্গ” 0১) বেণুধর বড়তুজ 
রূপ প্রদর্শন করেন। পরে তিনি ধারণ করেন--ছুই হস্তে বেণু ও ছুইহন্তে 
শঙ্ঘ-চক্র-ধারী ব্রিতঙ্গ চতুতূর্জ মূ্তি। ক্ষণকাল পরে সেই মুত্তিও অন্তুহিত 
হয় এবং প্রভু শ্যাম-অঙ্গ, পীত-বন্ত্র, বংশীবদন, দ্বিভূজ ব্রজেন্দ্রনন্দমনের রূপ 
পরিগ্রহ করেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপৃূজা করেন এবং স্বত্নং 
বলরামের আবেশে মৃষল ধারণ করেন। শচীদেবী নিমাই নিতাই ছুই অনকে 
রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই রূপে দেখিতে পান। 

প্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন। 

একদিন মহাপ্রভু €শ্রীবাসের গৃছে ) সাত প্রহর অবিচ্ছিন্নতাবে তাবাঁবেশে 
ছিলেন এবং ভক্তগণ তাহার বিশেষ অবস্থা দর্শন করেন। যুরারিগুপ্ের গৃহে 
প্রভুর বরাহ-আবেশ হয় এবং তাহার স্কন্ধে চড়িয়! অঙ্গনে নাচেন। আর 
একদিন দরিস্্রভক্ত শুক্লাপ্ধরের (ভিক্ষার ঝুলি হইতে ) তল ভক্ষণ করেন। 


হরের্নাম হরেনম হরেনপমৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাস্ত্যেব নান্যেব নাস্যেব গতিরন্যথা ।৩। 
অর্থাৎ কলিকালে কেবল হরিনামই একমাত্র গতি, অন্য কোন 
গতিই নাই ।৩। 


। কলিকালে শ্রীক্ষষ্ণচ নামরূপেই অবতীর্ণ হুইয়াছেন। নাম হইতেই লমস্ত 
জগৎ উদ্ধার পায়। এই শ্লোকে দৃঢ়তার জন্য “হরের্পাম' শব্ফ তিনবার গ্রয়োগ 
করা হুইয়াছে এবং তিনবার প্রয়োগের পরেও অড়লোককেে বুঝাইবার ন্ট 
পুনরায় “এব অর্থাৎ “ই” শব ব্যবহৃত হইয়াছে। নিশ্চয়তার জন্ত “কেবল' 
শব্দের প্রয়োগ । (অর্থাৎ হরিনামই কলির একমাত্র সাধনঃ ) জ্ঞানযোগ, 
তপন্তা, যাগযজ্ঞাদি কর্ম নিবারণ করা হইতেছে । ইহ! ধাহারা মানেন ল1, 
তাহাদের নিস্তার নাই। এই কথ! দৃঢ়তার সহিত বলার জন্ত “নাহি নাহি 
নাহি” অর্থাৎ 'নাস্ত্যেব শব তিনবার প্রস্নোগ কর! হইয়াছে। 

(৯ শাঙগ- ধঙস্ছব। 

* পয়ার সংখ্যা ১৭ হইতে ২২ 
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তৃণ হইতেও নীচ হইয়! সর্বদ1 নাম গ্রহণ করিবে । আপনি নিরভিমানী 
হইয়া অন্তকে মান দিবে। বৈষ্ণব তরুর স্তাঁয় সহিষুঃ হইবেন এবং ভর্থসন 
তাড়নেও কিছু বলিবেন না । তরুকে কাটিলেও তরু মুখে প্রতিবাদ জানায় 
ন!, শুকাইয়া মরিলেও জল যাক! করে না । এইব্ধপে বৈষ্ুবও কাহারো কাছে 
ভিক্ষা করিবেন না।' তিনি অযাচিত বৃত্তি গ্রহণ করিবেন অথব1 শাক-ফল 
খাইয়া! জীবন ধারণ করিবেন। সর্বদ! হরিনাম গ্রহণ করিবেন, (বৃথা সময় 
নষ্ট করিবেন না)। যখন বাখ। পাভ হয়, তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিবেন। 

পদ্ভাবলীর (৩২) শ্রীযুখবর্ণিত শিক্ষা শ্লোক 


তণাদপি স্থুনীচেন তরোরিব সহিষু্না । 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি ॥৪। 
অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষা স্থনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষু ও নিজে নিরভি- 
মান হইয়া এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সর্বদা হরিনাম 
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আমি ছুই বাহু ভধ্বে” তুলিয়। (চীৎকার করিয়া ) বলিতেছি--জগতের 
জীব! €তোমর1 শোন, এই শ্নোকটি হরিনামের হ্যত্রে গাথিয়! কঠে পরিধান 
কর। এই হশ্লোকের অচ্থরূপ আচরণ কর, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অবশ্যই শ্রীরুষণ- 
চরণ লাভ করিবে । 

মহাপ্রভু ক্রমাগত এক বৎসর রান্র্রিযোগে শ্রীবাসের অঙ্গনে হরিনাম কীর্তন 
করেন। তিনি কপাটের অর্গল নন্ধ করিয়া পরম আবেশে কীর্তন করিতেন, 
যাহাতে কীর্তন বিদ্বেবী পাষণ্তীরা! উপহাস করিতে আসিয়া! অঙ্গনে প্রবেশ 
করিতে না পারে। তাহার! বাহিরে দাড়াইয় কীর্তন শুনিয়! জঙলগিয়! পুড়িয়া 
মরিত এবং শ্রীবাসকে ছুঃখ দিবার জন্ত নান! ঘুক্তি করিত। 


গোপাল চাপালের কাহিনী 
গোপাল চাপাল নামে এক ছুমুখ বাচাল ব্রাক্ষণ ছিলেন, ইনি কীর্ডন 
বিরোধী পাধগুদের প্রধান। ইনি একদিন রাত্রে প্রীবাসের সদর দ্বারের 


** পয়ার সংখ্যা ২৩ হইতে ৩৩ 
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সন্ুখে কিছু জায়গা! লেপাইয়! কলার পাতার উপরে জবাফুল, হরিড্, সিদু, 
রক্তচন্দন, তওূল প্রভৃতি তবানী পুজার সামগ্রী রাখেন। এবং পাশে একটি 
মগ্ভভাও রাখিয়! বাড়ী চলিয়া যান। প্রভাতে এই সমস্ত কাও দেখিয়া শ্রীবাস 
স্বানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া আনেন। শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়! 
তাহাদেরে বলেন_ নিত্য রাত্রে আমি ভবানীপুজ। করি। আপনার! ব্রান্ধণ 
সজ্জন, আমার মহিমা দেখুন। 
উপস্থিত শিষ্টজন মাত্রেই এই সমস্ত কোন দুর্বৃত্তের কাণ্ড বুঝিতে 
পারিয়া হাহাকার করিতে থাকেন। পরে “হাড়ি” আনাইয়! সমস্ত পরিফার কর! 
হয় এবং স্থানটি গোময়জলে লেপাইয়। দেওয়া হয়। তিন দিনের মধ্যেই 
গোপ1ল চাপালের অঙ্গে কুষ্ঠ রোগ দেখ! দেয় ও তাহ] হইতে রক্তধারা পড়িতে 
থাকে। সর্বাঙ্গে কুষ্ঠের ঘায়ে কীট জন্মে ও তাহার! নিরস্তর কাটিতে থাকে । 
অসহ্ যন্ত্রণায় গোপাল-চাঁপালের অন্তর নিদারুণ দুঃখে জ্বলিতে থাকে এবং 
তিনি গঙ্গার ধারে এক বুক্ষতলে বসিয়! থাকেন। একদিন প্রভুকে দেখিতে 
পাইয়া তিনি বলেন- গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল। ভাগিনা ! আমি 
কুষ্-ব্যাধিতে একেবারে ব্যাকুল হুইয়াছি। সকলকে উদ্ধারের জন্তই তোমার 
অবতার, আমি বড় দুঃখী, আমাকে উদ্ধার কর বাবা ! 
ইহা শুনিয়! মহা প্রভূ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! উঠেন, তিনি ক্রোধাবেশে তর্জন 
করিয়া বলেন-রে পাপী, তুই তক্তদ্বেষী, তোর উদ্ধার নাই, কোটি জন্ম 
তোকে কুষ্টের কীট দংশন করিবে । শ্রীবাঁস মদির| দ্বার তবাশী পুজ। 
করিয়াছেন অপবাদ দিবার জন্থ তুই নৈবেগ্ভাদি তাহার দ্বারে সাজাইয়া 
রািয়াছিলি, কোটি জন্ম তোকে রৌরব নরকে পঁচিতে হইবে । পাবগুদের 
ংহারের জন্যই আমার এ অবতার, তোর মত পাবগুদের সংহার করিয়াই 
আমি ভক্তিধর্ম প্রচার করিব। 
এই বলিয়। প্রভু গঙ্গাক্মান করিতে যান। সেই পাপী গোপাল চাপাল 
ছুঃখ ভোগই করিতে থাকে, তাহার প্রাণ আর বাহির হয় ন1। সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়া প্র যখন নীলাচল হইতে কুলিয়! গ্রামে আসেন, তখন সেই পাপী 
প্রভুর শরণ লয়। তাহার নিদারুণ অবস্থা দেখিয়া! প্রভুর করুণা হয়, তিনি 


* পয়ার সংঘ্যা ২৪ হইতে ৫১ 
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তাহাকে নানা হিত-উপদেশ দিয়া বলেন--টবাসের নিকটে তোমার অপরাধ 

হইয়াছে, তার কাছে যাও, তিনি যদি প্রসন্ন হন, আর তুমি কখনও কোন 

ভক্তের প্রতি এরূপ আচরণ না কর, তবে তোমার পাপ বিমোচন হইবে । 
তখন বিপ্র শ্ীবাসের শরণ লইলে তাহার রুপায় ওর পাপ বিমোচন হয়| 


প্রভুর প্রতি ব্রক্ষশাপ 


আর একদিনের কখা। এক 'িপ্র কীর্তন দেখিতে আসেন, কিন্ত কপাট 
বন্ধ দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। তখন তিনি মনো দুঃখে 
গৃহে ফিরিয়া যান। একদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে প্রভুকে দেখিয়া বলেন-- 
(নিমাই, আমি কীতন দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় ভিতরে 
প্রবেশ করিতে পারি নাই।) এতে আমি নিদারুণ ছুঃখ পাইয়াছি। আমার 
মনের ব্যথা এখনও যায় নাই। আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিব। 

এই বলিয়া সেই প্রচণ্ড দুমুখ ব্রাহ্মণ ক্রোধে আপনার পৈতা৷ ছি'ড়িয়। 
অভিসম্পাত করিলেন-_-তোমার সংসার-মসুথ বিনাশ হউক। 

অভিশাপ শুনিয়। প্রভুর চিত্তে উল্লাস হইল। প্রভুর প্রতি বিপ্রের এই 
অভিশাপের কথ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়! শ্রবণ করেন, ব্রহ্গশাপ হইতে 
তাহার পরিভ্রাণ হয়। একদ! প্রভু মুকুন্দ দত্তকে দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার চিত্তের গ্লানি দুর হয়। (১) 

অদ্বৈতাচার্ধকে প্রভু গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন, তাহাতে আচার্ধের মনে 
বড়ই ছুঃখ হয়। (প্রভুর দগুলাভের জন্ত ) আচার্ধ জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে প্রভু ফ্োধাঘেশে তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন। শাপ্তি 
লাভ করিয়া আচার্ধের কিন্তু আনন্দ হয় । প্রভুও লজ্জিত হুইয়। আচার্ষের প্রতি 
কূপা বর্ষণ করেন। 

মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীরাম চন্দ্রের ভক্ত । তাহার মুখে রামের গুপগ্রাম 
শুনিয়া প্রস্থ তার ললাটে “রামদাস' লিখিয়া দেন, অর্থাৎ তুমি এক হস্থমান। 


(১) চৈ, চ,_আদিলীলা ১৩৪ পৃষ্ঠা এবং চৈতন্ঙ্খগবত, মধ্যপ্চও, ১৫ 
ব্অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 
* পয়ার সংখ্যা ৫২ হইতে ৬৫ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আদিলীল। ১৭১ 


(খোলাবেচ1 দরিদ্র) প্রীধরের লৌহপাত্রে ভক্তবৎসল প্রভু পাঁন করেন 
জল। (শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে ) প্রভু তক্তগণকে দান করেন 
অভীষ্ঠ বর আর €যবন ) হরিদাস ঠাকুরের প্রতি করেন ক্ুপা। শচীমাত। 
আচার্ধের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। প্রস্থ মাতার সেই অপরাধ খণ্ডন করেন। 

একদিন মহাপ্রভু তক্তগণের নিকটে নামের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে একটি 
টোলের ছাত্র বলিয়া উঠে__ইহা! “অর্থবাদ' (অর্থাৎ অতিরঞ্জিত স্ততিবাক্য। 
প্রত্যুত নামে এত মাহাত্ম্য নাই।) নাম-মাহাত্মাকে স্ততিবাদ বলায় প্রদ্থুর 
দুঃখ হয়। প্রভু এই নামাপরাধীর মুখ দেখিতে সকলকে নিষেধ করেন। 
(ওর বাক্যে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া ) ভক্তগণের সহিত সবস্ত্রেই 
গিয়া গঙ্গান্নান করেন এবং ভক্তির মহিম1 কীর্তন করেন। 

জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মে নহে কুষ্ণ বশ। 
কৃষ্ণ বশ-হেতু এক প্রেমতৃক্তি রস ॥ 

অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ ও যোগ মার্গের সাধনে কৃষ্ণকে বশীভূত করা 

যায় না। তাহাকে বশীভূত করার একমাত্র হেতু-_প্রেম ও ভক্তি রস। 


ভাগবতে (১ 1১৪।২০) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন-__ 
হে উদ্ধব |! মবিষয়ক দৃট়ভক্তি আমাঁকে যেরূপ বশীভূত করে, 
যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্ত৷ ও সন্ন্যাসও সেইরূপ পারে না।৫। 


মুরারি গুগ্তকে প্রস্থ বলেন _তুমি প্রক্ষষ্চকে বশীভূত করিয়াছ। একথা 
শুনিয়া মুরারি ভাগবতের (১০।৮১।১৪) ক্লোক পড়িতে লাগিলেন__ 

(শ্রীদাম বলিলেন )_-কোথায় আমি দরিদ্র ও পাপী, আর কোথায় 
সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃফ্ ! আমি ব্রন্গবন্ধু বলিয়াই তিনি আমাকে 
বানু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ।৬। 


অলৌকিক আজবৃক্ষ 
একদিন প্রভু তক্তগ্রণ পহ সংকীর্তন করিয়া ক্লাস্ততাবে বসিয়া আছেন। 
এমন সময়ে তিনি একটি আতম্্বীজ অঙ্গনে রোপন করেন। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ জন্দিয়া 


৬ পয়ার সংখ্যা ৬৬ হইতে ৭৪ 
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বাড়িতে থাকে । দেখিতে দেখিতে বুক্ষ ফলে ভরিয়া যায়। ক্ষণেক পরে 
ফলগুলি পাকিয়া৷ গেল। এ সব আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া] সকলেই বিম্মিত 
হন। প্রভু বৃক্ষ হইতে দুইশত আম পাড়াইলেন এবং ফলগুপি উত্তমরূপে 
ধৌত করিয়। শ্রীকুষ্ণের, ভোগে লাগাইলেন। ফলগুলির কোনটি লাল, 
কোনটি পীতবর্ণ-_আটি, আশ বা ছাল নাই। অমৃতরসে পরিপুর্ণ। একটি 
খাইলেই একজনের উদর পূর্ণ হয়। শ্রীরুষ্ণের প্রসাদী ফল প্রভু প্রথমে 
নিজে গ্রহণ করিলেন ও পরে ভক্তগণকে খাওয়াইলেন। এইভাবে সারা 
বৎসর প্রতিদিন ফল ধরে, বৈঞ্ণবগণ গ্রহণ করেন আর প্রভুর উল্লাস হয়। 
শচীর নন্দন এই এক অদ্ভুত লীলা! করেন। তক্তগণই শ্তধু তাহ জানিতে 
পান, অন্ত কেহ নহে । প্রতিদিন কীর্তনের পরে এইভাবে আম-মহোৎ্সব হয়। 

একদিন মেঘগণ কীর্তন করিতে আসিলে ইচ্ছাময় প্রভূ তাহাদিগকে 
বারণ করেন। | 


নৃসিংহ আবেশ 


আর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মহাভারতের অন্তর্গত বিষু্র সহম্র নাম 
পড়িতে শ্রীবাসকে আদেশ করেন। এই সহস্র নামে নুসিংহের নাম আছে। 
এই নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্র প্রভূ সেইভাবে আবিষ্ট হইয়! পড়েন। নুসিংছের 
আবেশে প্রভু গদাহস্তে পাষপ্তী বিনাশ করিতে নগরের দিকে ধাহর। 
ছুটেন। তাহার মহ] তেজোময় মুর্তি দেখিয়া লোক ভয়ে পথ ছাড়িফ। 
পলায়নকরে। লোকের ভয় দেখিয়! প্রতুর বান্তজ্ঞান হয়। তিনি শ্রীবাসের 
গৃহে গিয়] গদ1 ফেলিয়া দেন এবং বিষন্ন চিত্তে শ্রীবাসকে বলেন-_-আমার 
আবেশ দেখিয়া! লোকে ভয় পাইয়াছে, এতে আমার অপরাধ হইল । 

শ্রীবাস বলেন--যে তোমার নাম লয় তার কোটি অপরাধ ক্ষয় হয়। 
তোমার কোন অপরাধ হয় নাই প্রভু। তুমি লোক উদ্ধার করিয়াছ। যে 
তোমাকে দেখিয়াছে, তারই সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়!ছে। 

এই বলিয়। শ্রীবাস প্রভুর সেবা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়! শ্বীয় ভবনে 
ফিরিয়। যান। 


* পয়ার সংখ্যা ৭৫ হইতে ৯২ 
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একদিন এক শিবভক্ত ডমরু বাজাইয়] নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর অঙ্গনে 
আসিয়। শিবের মহিম! কীর্তন করিতে থাকেন। ইহাতে প্রভুর মধ্যে মহাদেবের 
আবেশ হয়। তিনি শিবভক্তের কাধে চড়িয়। বহুক্ষণ নৃত্য করেন। 

আর একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়া দেখে-_ প্রভু প্রেমাবেশে 
নৃত্য করিতেছেন। দেখিয়া তিক্ষুকও পরম উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে 
থাকে। অনেকক্ষণ প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিলে প্রভু গ্রীত হন ও তাঁকে প্র্রেম 
দান করেন। ভাগ্যবান ভিক্ষুক প্রেমরসে তাসিয়। যায় । 

একদিন এক সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী প্রভুর গুহে আসেন। প্রভূ তাঁকে খুব 
সম্মান করিয়] বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন-_পুর্বজন্মে আমি কি ছিলাম গণিয়। 
বলত দেখি। 

শুনিয়া সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী গণিতে থাকেন । প্রভুর পুর্বজন্মের কথ। গণিতে 
গণিতে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া! পড়েন। তিনি দেখিতে পান- এক মহ! 
জ্যোতির্ময় মুতি। সেই মুর্তিই অনস্ত বৈকৃ্, অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের আশ্রয়। ইনিই 
পরতন্ত্, পরত্র্থ, পরম ঈশ্বর। প্রভুর এই রূপ দেখিয়া সর্বজ্ঞ কিংকর্তব্য বিমুঢ় 
হইয়] পড়েন । কিছু বলিতে পারেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। 

প্রভু পুনর্বার প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন-_পুর্বজন্মে তুমি ছিলে 
জগতের আশ্রয়, সর্বৈশ্র্ধময় পরিপূর্ণ ভগবান। পূর্বজন্মে তুমি যাহা ছিলে 
এখনও তাহাই আছ। নিত্যানন্দ তোমার এক স্বরূপ, তাহার তন্ব ছুবিজ্ঞেয়। 

প্রভু হাসিয়৷ বলেন__তুমি কিছুই জানিতে পার নাই। পুর্বজন্মে আমি 
জাতিতে ছিলাম গোয়াণা। গোপ গ্ুহে ছিল আমার জন্ম । গাভী চরাইতাম। 
মেই পুণ্যেই এই জন্মে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। 

সর্বজ্ঞ বলিলেন__-সেই রূপও আম ধ্যানে দেখিয়াছি । কিন্তু তোমার 
সেই রাখাল বেশেও ত্রশ্বর্ধ দেখিয়া একটু ফাপরে পড়িয়া গেলাম । সেই 
রাখাল বেশে ও এই ত্রাঙ্গণ সম্তানবেশে একই রকম দেখিতেছি। তবে কখন 
কখন যে কিছু পার্থক্য দেখি--সে কেবল তোমার মায়ার খেলা। যাক্‌ তুমি 
যে হও মে হও,_-তোমাকে নমস্কার জানাই । 

প্রভূ সন্তুষ্ট হইয়! তাহাকে প্রেমদানে কৃতার্থ করেন। 


সা শীত সদ শি শি :০ ০৮৮: ৯৮ শশী শী শী্ীশি সপ - 
০০০ পপ সা সপ 


» পয়ার সংখ্যা ৯৩ হইতে ১০৮ 


৯৮ 
ক্স স্পা ০ 
এপ পাপ 
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বলরামের আবেশ 

একদিন প্রস্ু বিষণ মণ্ডপে বসিয়া “মধু আন, মধু আন'-_বলিয়! ভাকিতে 
থাকেন। তাহার বলরামের আবেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নিত্যানন্দ 
প্রভূ গঙ্গাজলের পাত্র আনিয়া সম্মুখে ধরিলেন। মধুজ্ঞানে সেই জল পান 
করিয়। প্রভু বিহ্বল চিত্তে নাচিতে থাকেন। সকলে তখন যমুনাকর্ষণ লীল! 
দেখিতে পান। বলদেবের অন্ককরণে তাহার মদমত্ত গতি দেখিয়া চন্দ্রশেখর 
আচার্ধরত্ব অনুভব করেন-ঠিক যেন বলরামই নৃত্য করিতেছেন। বনমালী 
আচার্ষ প্রভুর হাতে সোনার লাঙগলও দেখিতে পাইয়াছিলেন। আবেশে 
বিহ্বল হইয়া! সকলে একত্রে নৃত্য করিতে থাকেন। এভাবে চারি প্রহর 
নৃত্য হয়। সন্ধ্যায় সকলে গঙ্গান্নান করিয়! গৃহে ফিরিয়া যান। 


/ 
৯ “কাজীর পরাভব 


নবদ্বীপের নগরবাসী পকলকে প্রভূ সংকীত্তন করিতে আদেশ করেন। 
তাহার! প্রভুর আজ্ঞায় ঘরে ঘরে কীর্তন করিয়! গাইতে লাগিলেন-_- 
হরি হবরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসদন। 
সঙ্গে সঙ্গে মুদঙ্গ করতালের বাদ্য ও উচ্চ হরিধ্বনি। হরিধ্বনি ব্যতীত 
অন্ত শব আর শোন] যায় না। নাম সংকীর্তনের উচ্চ ধ্বনিতে নদীয়'র যবন 
মাত্রেই ক্রুদ্ধ হইয়! উঠে ও তাহারা কাজির নিকটে নালিশ করে। ক্রোধে 
সন্ধ্যাকালে কাজী স্বয়ং কীর্তনরত এক বাড়ীতে ঢুকিয়া মুদঙ্গ ভাঙ্গিয়া 
ফেলেন এবং কীর্তনীয়াদেরে বলেন_- এতদিন তোমাদের এসব হিহ্দুয়ানী 
লক্ষ করি নাই। এখন তোমরা! যে অন্থুক্ষণ কীর্তন চালাইতেছ, সে কোন্‌ 
বলে আমি জানিতে গগই। এই নগরে আর কেহই সংকীর্তন ক্ষরিতে 
পারিবে ন। আজ আমি তোমাদেরে ক্ষমা করিয়া চলিয়া যাইতেছি। আর 
কাহাকেও কীর্ভন করিতে দেখিলে তার সর্বস্ব সরকারে বাজেয়াপ্ত করিব 
এবং তার জাতি নষ্ট করিয়া মুসলমান করিয়া ফেলিব। এ কথা যেন 
মন্সে থাকে। 


* পয়ার সংখ্যা ১০৮ হইতে ১২২ 
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এই আদেশ জারি করিয়! কাজী চলিয়া গেলে নগব্বাসী লোক শোকে 
মর্মাহত হইয়া মহাপ্রভুর নিকটে সমস্ত নিবেদন করে। মহাপ্রভু সকলকে 
সাত্বনা দিয়! আজ্ঞ! দিলেন যাও, তোমরা সকলে কীর্তন কর। বাধ! 
দিলে আমি সকল যবনকে ধ্বংস করিব। 

মহাপ্রভুর আজ্ঞা সকলে ঘরে গিয়। সংকীতর্ন করিতে থাকে । কিন্ত 
পূর্বের ন্যায় শ্বচ্ছন্দে নহে, কাজীর ভয়ে সকলেই সন্ত্স্তও চমকিত | তাহাদের 
অন্তরের ভয়েব কথ! জানিতে পারিয়৷ মহাপ্রভু সকলকে । ডাকাইয়া আনিয়া 
বলিলেন--মআাজ নগরে নগরে কীতর্ন করিব। আজ সন্ধ্যায় সকলে সারা 
নবদ্বীপ নগর ম্ুসজ্জিত কর। ঘরে ঘরে দ্বীপমালা জাপাও। দেখি, 
কোন্‌ কাজী আপিয়৷ আমাকে বারণ করে ? 

এই বলিয়া গৌর রায় তিনটি সম্প্রদায়ে কীততন লইয়া! সন্ধ্যাকালে নগর 
পরিক্রমায় বাহির হইলেন। সম্মুখের সন্প্রদায়ে নৃত্য, করিয়া চলেন হরিদাস। 
মধ্যে পরম উল্লাসে লাচেন আচার্ধ গোশ্বামী ! সর্বশেষে নাচেন স্বয়ং গৌরচন্দ্র, 
সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু । 

প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবন দাস ঠৈতন্তভাগবতে এই ঘটনা বিস্তৃততাবে বর্ণন! 
করিয়াছেন। 

কীতনের দল নগর পরিক্রমা করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে গিয়। 
উপস্থিত হইলেন। শ্রীগোরাঙ্গের বলে ও প্রশ্রয়ে লোক তখন পাগলের মত 
হইয়াছে। তাহারা সেখানে গিয়! কোলাহল ও তর্জন গর্জন করিতে থাকে । 
কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী ঘরে লুকাইয়! পড়েন, তর্জন গর্জনেও বাহির 
হন না। তখন লোক উদ্ধত হইয়। কাজীর থর, পুষ্পবন প্রভৃতি নষ্ট করে। 
ইহার বিস্তৃত বিবরণ বৃন্দাবন দাস বর্ণন৷ করিয়াছেন । 

তখন মহ।প্রভূ কাজীর বাড়ীর বহিদ্বপরে বসিয়া একজন সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে 
কাজীর নিকটে প্রেরণ করেন । প্রভুর প্রতি সন্মান প্রদর্শনের অন্ত কাতী 
দুর হইতেই মাথ। নোয়াইয়। আসিলেন, প্রভুও তাহাকে যথোচিত সম্মান, 
করিয়। বসাইলেন। 

প্রভূ বলিলেন-আমি তোমার অত্যাগত অতিথিরূপে আসিয়াছি,. 
অথচ তুমি লুকাইয়। আছ । এ তোমার কোন্‌ ধর্ম ? 


৮ কপ শা আআ পাত কাপ | আআ পান শী কাশী 





সর কা পিউ আপ এ পির স্পা 


* পয়ার সংথ্য। ১২৩ হইতে ১৩৯ 
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কাজী--তুমি ক্রু্ধ হইয়া আপিয়াছ, তোমাকে শান্ত করিবার জন্থ 
আমি লুকাইয়! ছিলাম। এখন তুমি শান্ত হইয়াছ, তাই আসিয়া তোমার 
সহিত !মালত হইলাম । আজ তোমার মত অতিথি পাইয়াছি, সে আমার 
ভাগ্য । গ্রাম সম্পর্কে নীলাগ্বর চক্রবর্তী আমার চাচা । দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষ! 
গ্রাম সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ। নীলাম্বর চক্রবর্তী তোমার মাতামহ, স্থুতরাং তুমি আমার 
ভাগিনেয়। ভাগিনেয়ের ক্রোধ মামা অবশ্যই সহা করেন, মাতুলের অপরাধও 
ভাগিনেয় গ্রহণ করেন না। 

এইভাঁখে উভয়ের মধ্যে ইঙ্গিতে কথাবার্তা হয়, গুঢ অর্থ কেহই বুঝিতে 
"পারেন না। 

প্রভু _কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য তোমার নিকটে আপিলাম। 

কাজী -তোমার যাহ ইচ্ছ! জিজ্ঞাসা কর। 

প্রভু-তোমরা গোছুপ্ধ পান কর, স্থতরাং গাভী তোমাদের মাতা, 
আর বৃষ চাষের সহায়ত করিয়া তোমাদের অন্ন জন্মায়, অতএব বুষ 
তোমাদের অন্নদাতা পিতা । কিন্ত তোমরা পিতামাতাকে হত্য। করিয়া 
খাও,_-এ তোমাদের কোন্‌ ধর্ম? কোন্‌ নীতিতে তোমরা এমন গহিত 
কর্ম কর? 

কাজী-বেদ পুরাণ যেমন তোমাদের শান্তর, সেইরূপ কোরাণ আমাদের 
ধর্ম শান্ত্র। সেই শাস্ত্র বলে- প্রবৃত্তি মার্শ ও নিবৃত্তি মার্গ--এই ছুইটি 
বিভিন্ন পন্থা । নিবৃতি মার্গে জীব মাত্র বধেরই নিষেধ আছে। প্রবৃত্তি 
'মার্গে গোবধের বিধান আছে। শাস্ত্রের বিধান মত বধ করিলে পাপের 
আশঙ্কা নাই। তোম!দের বেদেও গোবধের বিধি আছে, তাই বড় বড় 
মুনি গোবধ করিতেন। 

প্রভু বলেন-বেদ গোবধ নিষেধ করিয়াছেন, তাই হিন্দুমাত্রেই গোবধ 
করেনা। তবেবেদে ও পুরাণে এইরূপ অগ্রজ্ঞ আছে-_পুনর্জনস দিতে 
পারিলে প্রাণী হত্যায় আপত্তি নাই । গেজন্ত মুনিগণ জরদগব ( জরাগ্রন্ত ) 
পশু হৃত্য। করিয়া বেদমন্ত্রে শীঘ্রই তাহার জীবন দান করিতেন। তখন আর 
জীবটি জরদগব থাকিত না, ধুবা হইয়1 উঠিত। স্থতরাং তার হত্যা হইত 


** পয়ার সংখ্যা ১৪০ হইতে ১৯৫৬ 


শত ল শ্চস ও আল লা আক কাজ শা পর ০ পপ পাপা আস শপ 


লগ্ুদশ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ১৭৭ 


না, উপকারই হুইত। কলিকালে ব্রাহ্গণের সে শত নাই, সেভন্ 
এখন কেহ গোবধ করে না। তার প্রমাণ-_ 


্রহ্গবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ( ৯৮৫।১৮০ )-_ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, 
দেবর দ্বারা স্থতোৎপাদন,_-কলিষযুগে এই পাঁচটি বর্জন করিবে ।৭। 


তোমরা জীবকে বাচাইতে পার না, বধমাত্রই সার হয়, ক্ুতরাং 
তোমাদের নরকে নিস্ত।র নাই । গরুর শরীরে যত লোম আছে, গোহত্যা- 
"কারী তত সহজ বৎসর রৌরব নরকে পাঁচে । তোমাদের শান্ত্কর্ত! ভ্রান্ত, 
শ্শান্ত্রের মন না জানিয়া (প্রবৃত্তিমার্গে ) গোবধের আজ্ঞ। দিয়াছেন । 

প্রভুর এ সমস্ত যুক্তি শুনিয়া কাজী স্তব্ধ হইণেন, তাহার মুখে আর 
বাক্য স্বরে না। প্রভুর কথার বিচার করিয়া পর[ভিব স্বীকার করিয়৷ কাজী। 
বলেন__-পণ্তিত; তুমি যাহা? বলিলে তাহাই সত্য, আমাদের শান্তর আধুনিক, 
বিচার-সহ নহে । আমাদের শান্তর কল্পিত, আমি সবই বুঝি । কিন্ত জাতির 
অনুরোধে আমাকে সেই শান্ত মানিতে হয়। স্বভাবতঃই যবন শাস্ত্র সুদ্বচ 
বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । 

তখন মহা'প্রস্থ হাপিয়৷ কাঁজীকে আর একটি প্রশ্ন করেন,--মামা, তোমাকে 
আর একটি প্রশ্থ করি ছলন। না করিয়। যথার্থ উত্তর দাও । তোমার নগরে 
সর্বদা সংকীর্তন হইতেছে, তাহাতে বাগ্,গীত, কোলাহল, নৃত্যা্রি চলিয়াছে। 
তুমি কাজী, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণে তোমার অধিকার আছে, তবু যে মান! 
কধ না, তাহার কারণ কি? 

কাজী-সকলে তোমাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকে । আমিও সেই নামেই 
সর্বোধন করি। গৌরহরি ! এই প্রশ্থের উত্তর দিতে পারি, তবে গোপনে । 

প্রভু-_-এর! সব আমার অন্তরঙ্গ লোক, তুমি প্রকাশ করিয়াই বল, কোন 
সঙ্কোচ করিও না। 

কাজী _যেদিন আমি হিন্দুর বাড়ী গিয়] মুদগ ভাঙ্গিয়। কীর্তন মান! করি, 
সেই দিন রাত্রে শয়ন কালে-_ নরদেহ ধারী সিংহমুখ এক মহ! ভয়ঙ্কর লিংহ 


* পয়ার সংখ্যা ১৫৭ হইতে ১৭২ 
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গর্জন করিতে করিতে আমার উপর লাফাইয়া! পড়ে, তার মুখে অট্ট অট্ট হাসি, 
দাঁতে কড়মড়ি শর্ব। আমার বক্ষে নখ দিয়া আঘাত করিয়া ঘোর গম্ভীর 
স্বরে বলে-_তুই কীতনের মুদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিস্, তোর বুক চিরিয়া ফেলিব। 
আমার কীর্তন বারণ করিলে তোকে নাশ করিব । 

এসব কথা শুনিয়া আমি চোখ বুজিয়া ভয়ে কাপিতে থাকি । আমি 
অত্যন্ত ভীত দেখিয়৷ সিংহ সদয় হইয়া বলে--তোকে শিক্ষা দিবার জন্যই আজ 
তোকে পরাজিত করিলাম । সের্দিন তুই বেশী উৎপাত করিস্‌ নাই, লেজন্ 
ক্ষমা করিলাম । প্রাণে মারিলাম না। পুনরায় সংকীর্তনে বাধা দিলে কিন্ত 
সম্ করিব না। সবংশে তোকে হত্যা! করিব। 

অতঃপর সিংহ চলিয়া গেল । আমার মনে ভয়ানক তয় হইল । আমার 
বুকে নখচিহ্ব এখনও রহিয়াছে-_-এই দেখ । 

এই বলিয়। কাঁজী নিজ বুক দ্েখাইলেন। এসব শুনিয়! আর বক্ষের চিত 
দেখিয়া সমস্ত লোক আশ্চর্যান্বিত হইল। 

কাজী বলিতে লাগিলেন-_-এ ঘটন! আমি কাহাকেও বলি নাই। সেদিন 
আমার এক পেয়াদ! আসিয়া! বলে-_-আমি কীর্তন নিষেধ করিতে গিয়াছিলাম। 
হঠাৎ শৃন্ত হইতে এক অগ্নিশিখ। আসিয়া! আমার মুখে লাগে। আমার সব 
াড়ি পুড়িয়! যুখে ফোস্ক! উঠিয়া গিয়াছে । 

যে পেয়াদা কীতর্ন বারণ করিতে যায়, তারই এরূপ ঘটন! ঘটে। 
ইহাতে মহ! ভয়ে আমি কীর্তনে বাঁধা না দিয়া সকলকে ঘরে বসিয়া থাকিতে 
বলিক়] দরিয়াছি। সেইজন্যই নগরে স্বচ্ছন্দে কীর্তন হইতেছে । 

নগরে কীর্তন হইভেছে শুনিয়া এক ঘবন আসিয়। কাজীর কাছে নিবেদন 
করে- নগরে হিন্দুদের ধর্মের বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে । হরিধ্বনি ব্যতীত 
আর কিছু শুনাই যায় ন। 

আর এক যবন আপিয়' বলে-_হিন্দুর1 “কষ কৃষ্ণঃ বলিয়া কেবল হাসে কাদে 
নাচে গরায়। ধুলায় পডিয়াযায় গড়াগড়ি । তার! “হরি হরি বলিয়া! করে 
কোলাহুল। বাদসাহ এ সব কথা শুনিলে তোমাকে শাস্তি দিবেন। 

কাজী বলিতে লাগিলেন-__-এ সব কথা শুনিয়া! আমি সেই যবনকে বলিলাম 


* পয়ার সংখ্য! ১৭৩ হইতে ১৮৯ 
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হিন্দুরা হরিনাম করে ইহ! তাহাদের ম্বভাব। কিন্ত তুমি ববন হইয়া অচুক্ষণ 
হিন্দুর দেবতার নাম লও কেন? 

তখন সেই যবন উত্তর করে-_-আমি হিন্দুদের পরিহাস করিতাম। ওরা 
কেহ কেহ কৃষ্দাস, কেহ রামদাল, কেহব! হরিপান। আর মুখে কেবল বলে-_ 
হরি হরি। হরি হরি বলিতে বলিতে না জানি কার ধন হুরণ করে। 
সেই হইতে আমার জিহ্বা কেবল "হরি হরি" বলে। আমার ইচ্ছ! নাই, তথাপি 
বলে, এখন কি উপায় করি ? 

আর একটি যবন বলে--আমিও এই ভাবে হিন্দুকে পরিহাস করিতাম। 
সেই হইতে আমার জিহ্বা কেবল কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে, বাধা মানে 
না। জানি ন! হিন্দুরা কোন মন্ত্রৌধিধি জানে কি না। 

এ সব শুনিয়া! আমি তাদেরে চলিয়] যাইতে বলিয়া দিলাম । এমন 
সময় পাঁচ সাত জন পাষণ হিন্দু আমার সঙ্গে আসিয়! সাক্ষাৎ করে। তাহারা 
আসিয়া বপে_নিমাই হিন্দুধর্ম নাশ করিয়া ফেলিতেছে। ও যে কীর্তন 
প্রবতণন করিয়াছে, তার কথ। আমর। কখনও শুনি নাই। মঙ্গলচণ্তী, 
বিষহরি প্রভৃতির পুজায় নৃত্যগীতবাগ্ভে রাত্রি জাগরণ হিন্দুধর্মের অন্থকুল 
আচরণ। পূর্বে এ সমস্ত যথারীতি চলিত, কিন্ত নিমাই পণ্ডিত গয় হইতে 
ফিরিয়! আলিয়! তার বিপরীত আচরণ করিতেছে । চীৎকার করিয়। কীর্তন 
করে, সঙ্গে সঙ্গে করতালি আর মূদঙ্গ করতালের শবে কানে তালি লাগিয়! 
যায়। বোধ হয় নিমাই কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া নাচে ও গান 
করে, কখনও হাসে কখনও কীদে, কখনও ভূমিতে যায় গড়াগড়ি । সংকীর্তনের 
প্রতাবে নগরবাসী লোক পাগল হইতে চলিয়াছে, রাে কাহারও নিদ্রা নাই, 
শুধু জাগরণ। এতদিন ওর নাম ছিল “নিমাই”। এখন “গৌরহরি নাম প্রচার 
করা হইতেছে । ধর্মবিরুদ্ধ মত ও আচরণ প্রচারে হিন্দুধর্ম ন্ট হইতে 
চলিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তন নীচ জাতীয় লোকেরাই করিয়া থাকে, (এখন 
ব্রাহ্মণার্দি উচ্চবর্ণের লোকেরাও কৃষ্ণকীর্তন করিতেছে ।) এই পাপে সার! 
নবদ্বীপ উজাড় হইয়া যাইবে। হিন্দুশান্ত্র মতে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র, সকলে 
শুনিলে মন্ত্রের রীর্ধহানি হয়। কারী! তুমি নগরের শাসন কতা, আমর! 


* পয়ার সংখা ১৯০ হইতে ২০৫ 
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সকলেই তোমার গ্রজা, তুমি নিমাইকে ভাকাইয়! কীর্তন করিতে বারণ 
কর। 

কীর্তন বিদ্বেষী হিন্দুদের কথা শুনিয়], আমি কীত্ন নিষেধ করিব-_-এই 
আশ্বাস দিয় সকলকে, মধুর বাঁকে বিদায় দ্িলাম। কিন্তু আমার মনে 
হইতেছে--হিন্দুর যে নারায়ণ, তিনিই তুমি । 

কাজীর কথ! শুনিয়৷ মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে কাজীকে স্পর্শ করিয়! 
কহিলেন--তোমাঁন মুখে কৃ নাম শুনিয়া আমার বড়ই অদ্ভূত ঠেকিতেছে। 
রুষ্ণ নামে তোমার পাপক্ষয় হইয়াছে, তুমি পরম পবিত্র হইয়াছ। হরি, 
কৃষ্ণ, নারায়ণ-তিন নামই তুমি উচ্চারণ করিয়াছ, তুমি মহাভাগ্যবান্‌, 
মহাপুণ্যবান্‌। 

মহাপ্রভুর বাক্যে কাজীর ছুই চক্ষু হইতে প্রেমবারি নির্গত হইতে 
থাকে । তিনি প্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়। প্রেমতরে বলিতে লাঁগপিলেন-_ 
তোমার প্রসাদে আমার কুমতি ঘুচিয়াছে। এখন এই কপ! কর যেন তোমার 
প্রতি আমার ভক্তি থাকে । 

প্রভৃু--তোমার কাছে একটি তিক্ষ! চাই। নবদ্ধীপে যেন সংকীতনের 
বিদ্ব না ঘটে। 

কাজী--আমার বংশধরদের কাছে আমার এই দিব্য থাকিবে, তাহার! 
যেন কখনও সংকীতরনে বাঁধা ন। দেয়। 

কাজীর এই আশ্বাস বাকা শুনিয়! মহাপ্রভু হরিধধনি করিয়া! উঠিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবগণও হরিধ্বনি করিলেন। 

অতঃপর গ্রভু কীর্তন করিতে যাত্রী করেন, সঙ্গে সঙ্গে কাজীও উল্লাসে 
আগিতে থাকেন। প্রভু তাহাকে বিদায় দিয়া নাচিতে নাচিতে আপন 
ভবনে আঙ্জেনণ। এই ভাবে শচীর নন্দন কাজীকে কপ! করেন। যে বাক্তি 
এই কাহিনী শ্রদ্ধার সহিত ) শ্রবণ করে, তাভার সমস্ত অপরাধ নাশ হয়। 

একদিন গৌরনিতাই দুই তাই শ্ীবাসের অঙ্গনে কীতর্নে নৃত্য করিতে" 
ছিলেন। এই সময়ে শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু (গৌরনিতাইর 
উপস্থিতিতে ) শ্রীবাসের চিন্তে কোন শোকের উদ্রেক হয় নাই। .তিনি মৃত 
পুত্রকে সাক্ষাতে রাখিয়া বলিতে থাকেন নান! তন্বস্তীনের কথা । সেই সময়ে 


পয়়ার সংখ্যা ২০৬ হইতে ২২২ 
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গৌরনিতাই ছুই ভাই শ্রীবাসকে বলেন- আমর! ছুই ভাইকে তোমার পুক্র 
বলিয়! জ্ঞান কর। 

শ্বাসের অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে প্রভূ ভক্তগণকে বরদান করেন এবং 
(শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বৃন্দাবনদাসের জননী, চারিবৎসর বয়স্কা বালিক! 
নারায়ণী দেবী কষ্ক নামে প্রেমাশ্র বর্ষণ করিলে) প্রন তাহাকে স্বীয় চবিত 
তান্ধুলের প্রসাদ খাইতে দিয়] সন্মানিত করেন। 

একটি যবন দরভী শ্রীবাসের বন্ত্র সেলাই করিতেন। প্রভু কৃপা করিয়! 
তাহাকে স্বীয় ভগবৎ্রূপ প্রদর্শন করেন। দরজী “দেখিয়াছি, দেখিয়াছি' 
বলিয়া প্রেযাবেশে পাগলের স্তায় নৃত্য করিতে থাকেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ 
বৈষণবে পরিণত হন। 

একদিন প্রভু ব্রজতাবের আবেশে শ্রীবাসের নিকট বাঁশী চাহিলেন। 
শ্রীবাস চতুরত1 করিয়! বলিলেন-_€তামার বাশী ত গোপীর! চুরি করিয়। 
লইয়া গিয়াছে। প্রভু তখন বংশী চুরি-লীলার আবেশে-_তারপর কি হইল-__ 
বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। 

গ্রীবাস প্রথমেই শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্ষ বর্ণনা করেন। ইহা শুনিয়। প্রভুর 
চিত্তে আনন্দ বাড়িতে থাকে । তিনি “আরো বল, আরো বল” বলিয়া বার 
বার অনুনয় করতে থাকেন। শ্রীবাসও বুন্বাবন মাধুর্ব ও রাপলীলাদির 
কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন। শারদীয় মহারাসে কি ভাবে গোপীগণ 
বনমধ্য হইতে শ্রীকুষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া আকৃষ্ট হন, তাঁদের সঙ্গে শরণ 
কি তাবে বন বিহার করেন, বুন্দাবনের ৰনে বনে যুগপৎ ছয় খতুর লীলা, 
মধুপান লীলা, রাসোথসব, জলকেলি লীল! প্রভৃতি শ্রীবাস আবেগের সহিত 
বর্ণনা করেন। প্রভু উল্লাসে 'ধোল, বোল” বলিয়া আরো! অগ্থনয় করিতে 
থাঁকেন। সর্বশেষে গ্রীবাস রাসরধের বিলাস বর্ণনা করেন। এরূপ কথোপ- 
কথনে সারারাত্রি কাটিয়া! প্রভাত হইয়! যায়। প্রভাতে প্রভু কপ! করিয়। 
শ্রীবাপকে আলিঙ্গন করেন। 

একদিন প্রত চন্দ্রশেখর আচার্ষের গৃহে কৃষ্ণ লীলা! অতিনয় করেন, ইহাতে 
প্রভু স্বয়ং গ্রহণ করেন রুল্সিণী দেবীর ভূমিকা । কুক্সিণী সাজার পর প্রস্থ 
কখনও বা চিৎশক্তি দুর্মা, কখনও বা চিৎশক্তি লক্ষ্মীর ভাবে বিভোর হন। 


পয়ার সংখ্য! ২২২ হইতে ২৩৫ 


১৮২ শশ্রীচৈতন্তচরিতামূত সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


অভিনয় সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া খাটে বসিয়া ভক্তগণকে তিনি প্রেমতক্তি 
দান করেন। 

শ্রীবাস-অঙনে নৃত্যকীত'নাদদির পরে একদিন এক ব্রাঙ্গণী আসিয়া! মহা" 
প্রভুর চরণে ধরিয়া বার বার প্রণাম করেন। তিনি বার ঝার প্রস্তুর চরণ-ধুলি 
গ্রহণ করেন। পরক্ত্রীর স্পর্শে প্রভুর মনে অত্যন্ত ছুঃখ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ 
গিয়৷ গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস শেষে তাহাকে ধরিয়া 
গল! হইতে উঠাইয়া আনেন। সেরাত্রি তিনি বিজয় আচার্ধের গৃহে যাপন 
করেন! প্রাতঃকালে ভক্তগণ গিয়! তাহাকে বাড়ী নিয়! আপেন। 


গোপীভাব 


একদিন প্রভু গোপীভাবে বিভোর হুইয়! বিষপ্ন মনে “গোপী, গোপী' 
জপ করিতে ছিলেন। এই সময়ে এক পড়ুয়া (ছাত্র) আসিয়! প্রভূকে 
গোপীনাম জপ করিতে দেখিয়। বিস্ময় প্রকাশ করে। পড়ুয়া বলে-__ 
কৃষ্ণ নাম জপ কর না কেন? কৃষ্ণ নামই তধন্ত। গোপী গোপী-জপ করিলে 
কি পুণ্য হয়? 

প্রভু তখন গোঁপীভাবে আবিষ্ট। তিনি ভাবিলেন-_পড়,য়৷ নিশ্চয়ই 
কৃষ্ণ পক্ষের লোক। তাই তিনি কৃষ্ণের নিষ্ঠঠরতার কথা বলিয়া মনের 
জাল! দূর করিতে থাকেন। পরিশেবে এক লাঠি নিয় পড়য়াকে মারিতে 
উদ্ধত হন। পড়ুয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। আর প্রতু তার পিছনে 
পিছনে ধাইয়া ছুটেন। পরিশেষে তক্তগণ তাহাকে ধরিয়া নিজ গৃহে 
নিয়! আসেন । 

সেই ছাত্রটি পলাইয়৷ ছাত্রদের সভায় গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে সহন্র 
ছাত্র একত্রে অধ্যয়ন করিত। সেই ব্রাহ্ছণ ছাঁত্রটি সকলের কাছে তখন প্রভুর 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। শুনিয়া ছাত্রের দল ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভূর নিন্দা করিতে 
খাঁকে। তাহারা বলে--এই নিমাই একা সারা দেশটাকে ধম ভ্রষ্ট করিয়া 
ফেলিতেছে। সে ক্রাহ্গণকে মারিতে আসে, তার কি কোন ধর্মতয় নাই ? 
পুনরায় যদি এরূপ করে তবে আমরা তাহাকে প্রহার করিব। সে এমন 
কি মাছুষ, আমাদের কি করিতে পারিবে? 


টি 


*  পয়ার সংখ্যা ২৩৫ হইতে ২৪৯ 








সগুদশ পরিচ্ছেদ _ আদিলীল! ১৮৩ 
জম্মযাপ বেত গ্রেহণ 

প্রভুর নিন্দায় সকলের বুদ্ধিত্রংশ হুইল, হ্থুপঠিত বিগ্াও আর তাহারা 
গ্রকাশ করিতে পারে না। তথাপি দান্তিক ছাত্রগণ নম্র হইল না। তাহার 
যেখানে সেখানে পরিহাস করিয়। প্রস্ুর নিন্দা করিতে থাকে । সবজ্ঞ 
মহাপ্রভু এদের দুর্ণতির কথা ভাবিয়া তাদের অব্যাহতির কথা ঘরে বলিয়া 
চিন্তা করিতে থাকেন।--যে সমস্ত অধ্যাপক, তাদের শিষ্য, ধর্মী, কর্মী, 
তপোনিষ্ঠ, নিন্দুক ও ছুর্জন__-আমার নিন্দায় অপরাধী, তাহাদের অপরাধ 
ক্ষম] করিয়। ভক্তি পথে পরিচালিত করিতে ন1 পারিলে এদের নিস্তার নাই। 
আমি এবার সকলকে উদ্ধার করিতেই আপিয়াছি, কিন্ত তার বিপরীত 
হইল দেখিতেছি । কিসে এসব ছুর্জনের হিত হয়? এর! শ্রদ্ধার সহিত 
আমাকে প্রণতি করিলেই ওদের পাপ ক্ষয় হইতে পারে। তখন উপদেশ 
করিলে ওর! ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে পারিবে । যারা আমাকে নিন্দা করে, 
নমস্কার করে না, তাদেরে উদ্ধার করিতেই হইবে। অতএব আমি সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিব। আমাকে সন্যাসী দেখিলে সন্গ্যাসী-বুদ্ধিতে আমার নিকটে 
ওরা প্রণত হইবে। সেই গ্রণতিতে এদের পাপক্ষয় হইবে । এভাবে হৃদয় 
নির্ষল হইলে এদের অন্তরে ভক্তি সঞ্চার করিব। তখন এসব পাষণ্ডের 
নিস্তার হইবে । আর কোন উপায় নাই। 

ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। এমন সময়ে কেশব 
তাঁরতী নদীয়! নগরে আগমন করেন। প্রভু তাহাকে নমস্কার করিয়। নিমন্ত্রণ 
করেন। ভিক্ষা গ্রহণের (অর্থাৎ আহারের ) পরে প্রভু কেশব ভারতীকে 
বিনীতভাবে বলেন-_আপনি ঈশ্বর, সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপা করিয়া আমার 
সংসার বন্ধন মোচন করুন। 

তারতী উত্তর ধরেন-_তুমি ঈশ্বর, অন্তর্যামী। যাহা করাও, তাহাই 
করিব। আমার কোন স্বতন্ত্র মত নাই । 

অতঃপর ভারতী গোম্বামী কাটোয়াতে যান এবং মহাপ্রভু সেখানে গিয়া 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দঃ চন্রশেখর আচার্য ও মুকুন দত্ত তাহার 
সঙ্গে গিয়। সমস্ত কার্য সমাধ। করিয়া দেন। 


* পয়ার সংখ্যা ২৫০ হইতে ২৬৬ 


১৮৪ শ্ীপ্ীচৈতন্থচরিতাম্বত সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


আদিলীলার সুত্র এখানেই শেষ হইল। বৃন্দাবন দাস এ সমস্ত বিস্তৃতভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন । 


গ্রন্থের প্রতিপাগ্চ সিদ্ধান্তের সার সংকলন । 
যশোদানন্বন শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়া, দন্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর 
_-এই চতুবিধ ভক্ততাৰ আম্বাদন করেন। তিনি স্বমাধুর্ধ ও রাধাপ্রেম-রস 
ভালমতে আম্বাদনের নিমিত শ্রীরাধার তাঁবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ।, 
শ্রীবাধার তাবে আবিষ্ট হ্ইয়। শ্রীচেতন্ত মহাপ্রভু আপনাকে শ্রীরাধা ও 
শ্রীকৃষ্কে হ্বীয় কাস্ত বলিয়া মনে করিতেন। গোপীভাবের নিশ্চিত লক্ষণ এই 
যে ব্রজেন্দ্রনন্বন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত কাহারও প্রতি এইভাঁব প্রযোজ্য হয় 
ন1। গোপীগণের শ্রীকুষ্ণ__ 
শ্তামঙ্থন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্া বিভূষণ। (১) 
গোপবেশ ত্রিতঙ্গিম মুরলী বদন ॥ 
অন্ত আকারের (যেমন দ্বারকাধিপতি বা! চতুতুজ) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
গোপীগণের কাস্তাতাব স্কংতি পায় না। 
তাই ললিত মাধবে (৬।১৪ ) আছে__ 
গোপীদিগের মন নন্দনন্দন-নিষ্ঠ। তাহারা যে ভাব-রাজ্যে 
বিচরণ করেন তাহ। অতি ছুরহ। তাহাদের মনোগত ভাবের প্রক্রিয়া 
কোন্‌ কৃতী বুঝিতে সমর্থ ? কারণ নন্দনন্দনও যদি বিচিত্র শোভাযুক্ত 
চতুভূর্জ বিষুমুতি ধারণ করিয়। প্রকটিত হন, তাহা হইলে তীাহাতেও 
গোপীগণের রাগোল্লান (অর্থাৎ প্রেমভাব ) সঙ্কুচিত হয় ।৮। 


একদা বসস্তকালে শ্রীকষ্চ গোঁবধন পর্বতে রাসলীল! করিতেছিলেন। 
শ্ীরাধার সঙ্গে নিভৃত নিকুঞ্জে বিহারের উদ্দেশ্তে তিনি তাহাকে সংকেত 
করিয়া অকম্মাৎ রাসস্থলী হইতে অস্তহিত হুন এবং শ্রীরাধার জন্ত অপেক্ষা 
করিতে থাকেন । গোগপীগণ শ্রীরুঞ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথাষ আসিয়া 


(১) শিখিপিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ--ধাহার চুড়ায় ময়ূরেপ পাখা! ও বক্ষে 
গুঞ্জা' অর্থাৎ কাইচের মাল! শোভিত । 
* পয়ার সংখ্যা ২৬৭. হইতে ২৭৫ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আদিলীলা ১৮৫ 


উপস্থিত হন এবং দূর হইতে ত্ীহাকে দেখিয়া বলিয়। উঠেন-ওী দেখ 
ব্রজেন্্রনন্দন কুঞ্জের ভিতরে লুকাইয়া আছেন। 

কিন্তু গোপীগণকে দেখিয়া শ্রীরুষ্ধের ত্রাস উপস্থিত হইল। তিনি ভয়ে 
লুকাইতৈ পারিলেন না, বিবশ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি চতৃভুর্জ 
মৃত্তি ধারণ করিলেন। গোপীগণ নিকটে আসিয়! সেই রূপ দেখিয়! বলিয়া 
উঠিলেন__ইনি ত আমাদের (নন্দ নন্দন) কৃষ্ণ নন, ইনি যে নারায়ণ 
মৃতি।__এই বলিয়া সকলে তাহার কাঁছে নতি স্ততি করিতে লাগিলেন-_: 
নমো! দেব নারায়ণ! তুমি আমাদের উপরে প্রসন্ন হও। আমাদের প্রাণ- 
বল্পত কৃষ্ণের সহিত মিলাইয়া দাও, আমাদের ছুঃখ দুর কর। 

এই বলিয়! গোপীগণ নমস্কার করিয়া! চলিয়া গেলেন । সেই সময়েই 
শ্রীরাধ্ আসিয়া উপস্থিত হন। রাধাকে দেখিয়া! কৌতুক করিবার উদ্দোশ্তে 
শ্রীক্ণ সেই চতুভূর্জ যুতি রক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীরাধা উপস্থিত 
হওয়াঁমাত্র তাহার দুইটি বাহু অস্তহিত হইয়া! গেল। বহু ধত্ব করিয়াও রুষ্ণ 
সেই বাভুদ্বয় রক্ষা করিতে পারিলেন না| শ্রীরাধার বিশুদ্ধপ্রেমের এতই 
অচিস্ত্য প্রভাব যে তাহ প্রীকঞ্ণকে স্বাভাবিক দ্বিভুজ হইতে বাঁধ্য করিল। 


উজ্জ্বল নীলমণিতে নায়িকা ভেদ প্রকরণে (৬) আছে__ 

রাসলীল! আরম্ভ হওয়ার পরে (রাস মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া ) 
শ্রীকৃষ্ণ কোনও কুপঞ্রে আত্মগোপন করিয়। অবস্থান করিতেছিলেন । 
এমন সময়ে মুগনয়না গোপিকাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া! তাহাকে 
দর্শন করিলে, তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বশতঃ আত্মগোপনের অভিপ্রায় 
স্বীয় চতুভূর্জ রূপ সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীরাধার প্রণয় 
মহিমাঁর এমনই প্রভাব যে সর্বশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও স্বীয় 
চতুভু-জত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই 1৯ 


দ্বাপরে যিনি ছিলেন ব্রজেশ্বর নন্দ, নবদ্বীপে তিনিই শ্রীরুষ্ণচৈতন্ের 
পিতা জগন্নাথ মিশ্রঃ যিনি ছিলেন ব্রজেশ্বরী যশোদা, তিনিই মাতা 
শচীদেবী; যিনি ছিলেন নন্বহুত শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই এখানে শ্রীচৈতন্ত গোস্বামী ঃ 


১ 











শপ দা 


* পয়ার সংখ্যা! ২৭৬ হইতে ২৮৬ 


১৮৬ শ্রীপ্রীচেতন্ভচরিতামুত সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


যিনি ছিলেন বলদেব, তিনিই এখানে নিত্যানন্দ। সেই নিত্যানন্দে বাৎসল্য, 
দাস্ত, সখ্য-_-তিনটি ভাবই বিরাজিতঃ তিনি প্রীকষ্ণচৈতষ্ভের লীলা-সহচর। 
তিনি নিবিচারে প্রেমভক্তি দান করিয়া! জগৎ ভাসাইয়] দিয়াছেন । তীহার 


চরিত্র সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত। 

অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী ভক্ত অবতার । তিনি গ্রীকষ্ণকে শ্রীচৈতন্তরূপে 
অবতীর্ণ করিয়] ভক্তির প্রচার করেন। তাহার স্বাভাবিক ভাব ছুইটি-_সথ্য 
ও দাস্ত। কখনও কখনও মহাপ্রভু তাহার প্রতি গুরুর স্তায় ঝ)বহারও 
করিতেন। 

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ নিজ নিজ তাবে শ্রীচৈতন্তের সেবা করিতেন। 
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি যেরূপ রসের ভক্ত, মহাপ্রভু সেই সেই 
রসের ভাবেই তাহাদের বশীভূত ছিলেন। 

দ্বাপরে যিনি ছিলেন শ্তামবর্ণ বংশীবদন, গোপবিলাসী,--নবদ্বীপে তিনিই 
গৌরবর্ণ_-কখনও দ্বিজ, কখনও ব! সন্ন্যাসী । 

সেইভন্ঠ প্রভু স্বয়ং গোপীভাব ধারণ করিয়। ব্রজেন্ত্র নন্দনকে “প্রাণনাথ। 
বলিয়া সম্বোধন করেন। সেই শ্রীরুষ্চ সেই গোপীর (শ্রীরাধার ১ ভাবকাস্তি 
গ্রহণ করিয়াছেন।-_-একই পাত্রে দুইটি বিরুদ্ধভাবের (অর্থাৎ বিষয় জাতীয় 
ও আশ্রয় জাতীয় ভাবের ) (১) সমাবেশ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইলেও 
প্রভুর অচিস্ত্যশক্তি প্রভাবে ইহ! সম্ভবপর হইয়াছে। 

এ বিষয়ে তর্ক করিয়া সংশয় কর! বৃথা । শ্রীরুষ্ণের অচিস্ত্যশক্তি গ্রভাবেই 
এরূপ সম্ভবপর হুয়। শ্রীরুষ্চৈতন্তের লীল1--অচিস্ত্য, অদ্ভুত; তাহার ভাব, 
গুণ, ব্যবহার সবই বিচিত্র! যে ভুরাচাব ইহা স্বীকার করে না, সে 
কুস্তীপাঁক নরকে পচে, তাহার নিস্তার নাই। 


ভক্তিরসামৃতসিন্কুর দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব-লহরীতে আছে (৫১)-- 
যে সকল ভাব অনিস্তা, তাহাদিগকে তর্কের বিষয়ীভূত করিবে না। 
কারণ যাহ প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিস্ত্য ।১০। 


(৯) বিষয়-_-শ্রীকুষ্ণ ; আশ্রয়--শ্রীরাধা 
* পয়ার সংখ্যা ২৮৬ হইতে ২৯৮ 


সগুদশ পরিচ্ছেদ আদিলীল! ১৮৭ 


যিনি অদ্ভুত শ্রীচৈতগ্ত লীলায় বিশ্বাস করেন, তিনিই তাহার আশ্রয় লাভ. 
করেন। প্রসঙ্গক্রমে সিদ্ধান্তের সার কথ! বলিলাম । যিনি ইহ! শ্রদ্ধার 
সহিত শুনেন, তীহার শুদ্ধতক্তি লাভ হয়। 


আদিলীলার অনুবাদ ব। বিষয় সুচি 


কোন গ্রন্থে লিখিত বিষয়গুলি গ্রস্থশৈষে অন্থবাদ (অর্থাৎ সংক্ষেপে 
পুনরুল্লেখ) করিলে, গ্রন্থে বণিত বিষয়গুলি আস্বাদনের সুবিধা হয়। স্বয়ং 
ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ স্বন্ধে-দ্বাদশ অধ্যায়ে-_সমগ্র গ্রন্থে বণিত 
বিয়ের অন্বাদ করিয়াছেন। এইজন্ভ আদিলীলার বিবিধ পরিচ্ছেদের 
বিবয় স্থচি বলিতেছি। 

প্রথম পরিচ্ছেদে-_মঙ্গলাচরণ। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে_-ঠ5তন্ঠতন্ত্র নিনূপণ। যিনি স্বয়ং তগবান্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন, 
তিনিই শচীনন্দন শ্রীরুষ্ণচৈতন্য | 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে-_-শ্রীচৈতন্তের জগ্মের সামান্ত কারণ বর্ণন। তাহার 
মধ্যে বিশেষ কারণ প্রেমদান এবং যুগ ধর্ম ও কৃষ্ণ নাম প্রেম প্রচার | 

চতুর্থ পরিচ্ছেদে-_শ্রীচৈতন্তের জন্মের মূল প্রয়োজন ; অর্থাৎ স্বমাধুর্ব ও 
প্রেমানন্দরস আন্বাদন। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদে--শ্রীনিত্যানন্দ তন্্ নিরূপণ ।-_নিত্যাননই রোছিলীলনগন 
বলরাম । 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদে -_অদ্বৈততন্ত্ের বিচার ।--অদ্বৈতাঁচার্য মহাবিষ্ণর অবতার । 

সগ্ুম পরিচ্ছেদে--পঞ্চতন্তের আখ্যান ।--পঞ্চতন্ত্র কৃতি প্রেমদান। 

অষ্টম পরিচ্ছেদে-_চৈতন্ভলীলা বর্ণনের কারণ। এক কৃষ্ণ নামের 
মহা মহিমা । 

নবম পরিচ্ছেদে-__তক্তি কল্পবৃক্ষের বর্ণনা! । শ্রীচেতন্ঠমালী কতৃর্ক এই 
বৃক্ষ রোপণ। 

দশম পরিচ্ছেদে-_মূল স্বন্ধের শাখাদি বর্ণনা ।_-সর্ব শাখা কর্তৃক ফল 
বিতরণ। 7 


* পয়ার সংখ্যা ২৯৯ হইতে ৩১৩ 


১৮৮ গ্রাপ্রীচৈতগ্ভচরিতামূত সগুদশ পরিচ্ছেদ 


একাদশ পরিচ্ছেদে--নিত্যানন্দ শাখার বিবরণ। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে__অদ্বৈত স্কন্ধ শাখার বর্ণনা । 

ব্রযোদশ পরিচ্ছেদে-_মহা।প্রভূর জন্ম বিববণ। কৃষ্জনাম সহ প্রভুর জন্ম । 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে-__বাল্যলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে--পৌগপণ্ড লীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 

যোড়শ পরিচ্ছেদে--€কেশোর লীলার উদ্দেশ্ত। 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে -যৌবন লীলার বৈশিষ্ট্য । 

আদিলীল!ব সতবটি পরিচ্ছেদে সতবটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
ইহছাব মধ্যে প্রথম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গ্রশ্থেণ যুখবন্ধ বা ভূমিকা । 
পববতী পাঁচ পবিচ্ছেদে পঞ্চরসের চরিত কথ! সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । 
বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দেৰ আজ্জাষ এই সমস্তবিষয় চৈতন্তভাগবতে বিস্তৃত 
তাবে বর্ণনা কবিযাছেন। 

শ্রীকষ্ণ-চৈতন্থলীল1 অদ্ভুত ও অনন্ত। ব্রহ্মা, শিব ও সহত্র-বদন অনস্ত- 
দেবও ইহা] বর্ণনা কবিষ|] শেষ কবিতে পারেন না। ধিনি এই অদ্ভুত ও 
'অনস্ত লীলার যে অংশ বিবুত কবেন ব৷ শুনেন, তিনিই ধন্ত। তিনি অচিরে 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত-চবণ লাভ করেন। 

শ্রীরঞ্ণচচৈতন্ত, অদ্বৈতাচাঘ, শিত্যানন্দ, শ্রীবাস-গদাধরাদি ভক্তবৃন্, 
বৃন্দাবনেৰ অন্যান্য তক্তবুন্দ সকলের চবণে নতি জানাই । শ্রীম্বরূপ, শ্রীরূপ, 
শ্রীসণাতন, শ্্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব--এদের চরণ খন্দনা করি, এদের চরণেই 
আমান মাশ। এদেন ৮বণে নিত্য আশ্রয়াকাজ্মী অমি কুষ্ণদাস, চৈতন্ত 
১রিতামুত সাযান্ত বণন! বারিল[ম ॥ 


শ্ীশ্রীচৈতন্ত চিতামুতেব আদিখণ্ডে 
যৌবনশীলা স্থ্র বণনা নামক 
মশ্তরশ পগ্িচ্ছের সমাপ্ত। 


আর্দিলীলা সম*” 


পি ০ শপ স্্প অ্প্ সময শী | পাশ ন্স্পি 


** শয়ার সংখা? ৩১৪ হইতে ৩২৬ 


ওলী উ্ীইচতুডল্ল্য৮লন্লিক্ভ্্রভ্ভ 


৯৩ 


শ্রীপ্রীকুষ্ণচৈতন্যাচত্দ্রায় নম £ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
গুরঙজবন্দনা ও অঙ্গলাচরণ 
বন্দে গুরূনীশভক্তাশীশমীশাবতাবকান্‌। 
তৎ্প্রকশাংস্চ তচ্ছক্তাঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌ ॥ ১ ॥ 
ধন্দে শ্রীকুষ্চৈতন্ত-নিত্যানন্দো সহোদিতো। 
গৌড়োদযে পুম্পবস্তৌ। চিত্র শন্দৌ তমোহুলৌ ॥ ২ ॥ 
যদদ্বৈতং ব্রন্দোপনিষদি তদপ্যস্ত তশ্ুভা, 
য আত্মান্তর্বামী পুরুষ ইতি সোইন্তাংশবিভব2 | 
ষউৈশ্বর্ষ্যৈঃ পুর্ণো! য ইভ ভগবান্‌ স স্বযমযংঃ 
ন তেতন্যাৎ্ কৃষ্ণাজজগতি পবতক্তং পবমিহ ॥ ৩ ॥ 
বিদপ্ধমাধবে (51২) 
অনপিতচরীং চিবাৎ কক্ণ্মাবতীণঃ কলে, 
সমর্পাযতুমুন্নতোজ্জবলরসাং স্বতক্তিশ্রিযম্। 
হরি: পুবট সুন্রহ্থযযতিকদঘ্বসন্দ।পিতঃ, 
সদ] হাদযকন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন2 ॥ ৪ ॥ 
শ্ীশ্বরূপগোস্বামিকড়চাযাম্‌-_ 
রাধ। কষ্প্রণযবিকতিহলণদিনী শক্তিরস্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহতেদং গতো। তৌ। । 
চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা তদৃদ্বয়ং চৈক্যমান্তংঃ 
রাধাভাবছ্যতিস্থবলিতং নৌমি ক্ৃষ্ম্বব্ূপম্‌ ॥ € ॥ 


১৯০ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত | ১ম পরিচ্ছেদ 


শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম! কীদৃশো বানয়ৈবা- 
স্বাছ্যো! যেনাডুতমধুরিম। কীদৃশো বা মদীয়ঃ। 
সৌখ্যং চান্তা মদশ্থভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 
ত্বস্ভাবাঢ্যঃ মমজনি শচী গর্ভসিদ্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥ 
সন্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী চ পয়োদ্ধিশাখী | 
শেষশ্চ যস্তাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্ত ॥ ৭ ॥ 
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুষলোকে, পৃৈশ্্ষো্ শ্রীচতুনূর্তহমধ্যে | 
রূপং যস্তোড্ভ1তি সন্কর্ষণাখ্যং, তং শীনিত্যানন্দরামং প্রপছ্যে ॥ ৮ ॥ 
মায়াভর্তাজা গুসজ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ, শেতে সাক্ষাৎ কারণাভ্তোধিমধ্যে | 
যন্তেকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপছ্যে ॥ ৯॥ 
যন্তাংশাংশঃ শ্রীলগভোদশায়ী, যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্‌। 
লোক, স্থতিকাধাম পাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রগছ্ধে ॥ ১০ ॥ 
যস্ত|ংশাংশাংশঃ পরাগ্নাখিলানাং, পোষ্টা বিষুর্ভাতি ছুপ্ধান্ধিশায়ী | 
ক্ষৌণীভর্তা যৎকল! সোহপ্যনস্তস্তং নিত্যানন্দরামং প্রপদ্ধে ॥ ১১ ॥ 
মহাবিষুর্গৎ্কর্ত। মায়য়া যঃ স্জত্যদঃ| 
তশ্তাবতার এবাযমদ্বৈতাচাধ্য ঈশ্বর: ॥ ১২ ॥ 
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। 
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচাষ্যমাশ্রযে ॥ ১৩ 
পঞ্চতন্তাত্বকং কৃসং ভক্তরূপন্বরূপকম্‌। 
তক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
জযতাং স্কুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতেগতী | 
মৎসর্বাস্বপদাভ্ভোজৌ রাধামদনমোহলৌ ॥ ১৫ ॥ 
দীব্যদূবৃন্দারণ্য-কল্পদ্রমাধঃ, শ্রীমন্্রত্বাগারসিংহাসনস্থৌ | 
শ্রীমদ্রাধা-প্রীলগোবিন্দদেবোৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥ 
জ্রীমান্‌ রাসরপারসী বংশীবট তটস্থিতঃ। 
কর্ষন্‌ বেণুস্বনৈরোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিযেহস্ত নঃ ॥ ১৭। 
জয় জয়.শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ । জযাদ্বৈতচন্ত্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ 
এ তিন ঠাকুর গোঁড়িয়াকে করিয়াছেন:আত্মসাথ। এ তিনের চরণ বন্দো তিন মোর নাথ।২ 
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙগলাচরণ । গুরু বৈষ্ণব ভগবান্‌ তিনের স্মরণ ॥ ৩ 
তিনের স্মরণে হয় বিদ্রধিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্িতপূরণ ॥ ৪ 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদিলীলা ১৯১ 


সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার। বস্তনির্দেশ, আশীর্বাদ, নমস্কার ॥ ৫ 
প্রথম ছুই শ্লোকে ইষ্দেবে নমস্কার ৷ সামান্ত বিশেষরূপে ছুই ত প্রকার ॥ ৬ 
তৃতীয় শ্্লোকেতে করি বস্তর নির্দেশ। যাহ! হৈতে জানি পরতত্তবের উদ্দেশ ॥ ৭ 
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ । সর্বত্র মাগিয়ে কষ্চচৈতন্ত-প্রসাদ ॥ ৮ 
সেই শ্রোকে কহি বাহাবতার কারণ। পঞ্চ মষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥ ৯ 
এই ছয় শ্লোকে কহি চেতন্তের তত্ব । আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ব ॥ ১০ 
মার ছুই শ্লরেকে অদ্বৈততভ্বাখ্যান। আর এক শ্রোকে পঞ্চতত্বের ব্যাখ্যান॥ ১১ 
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গজলাচরণ । তহি মধো কহি সব বস্ত-নিবূপণ ॥ ১২ 
সব শ্রোত| বৈষ্বেরে করি নমস্কার । এই সব শ্লোকের করি অর্থবিচার ॥ ১৩ 
গকল বৈষ্ণব শুন করি একমন। চৈতত্তকষ্জের শাস্ত্র মত নিদ্ধপণ ॥ ১৪ 
কৃ, গুরু, ভক্ত; শক্তি, অবতার, প্রকাশ ৷ কৃষ্ এই ছয রূপে করেন বিলাস ॥ ১ 
এই ছয় তত্তবের করি চরণবন্দন। প্রথমে সামান্তে করি মজলাচরণ ॥ ১৬ 
শথাহি-_- . বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। 

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্থসংজ্ঞকম্‌ ॥ 
মন্গুরু আর যত শিক্ষাণ্রুগণ | তা! সবার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭ 
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ | শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮ 
এই ছ্য গুরু শিক্ষাণ্তর যে আমার। ইহা সবার পাদপম্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯ 
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। তা সবার পাদপন্পে সহস্র প্রণাম ॥ ২০ 
আদ্বৈত আচার্য প্রভুর অংশ অবতার । তার পাদপদ্নে কে!টি প্রণতি আমার ॥ ২১ 
নিত্যানন্দরাষ প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। তার পাদপদ্ম বন্দে ধার মুঞ্জি দাস ॥ ২২ 
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভূর নিজশক্তি। তী৷ সবার চরণে মোর সহম্্ প্রণতি ॥ ২৩ 
ব্ীরুষ্ণচৈতন্ত প্র স্বয়ং ভগবান্। তাহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪ 
সাবরণ মহাপ্রস্ভুকে করি ননস্কার। এই ছয় তেহো মৈছে করি সে বিচার ॥ ২৫ 
যগ্পি আমার গুরু চৈতন্তের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ ২৬ 
গরু, কষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে | গুরুরপে কৃষ্ণ কূপ করেন ভক্তগণে ॥ ২৭' 


তথাহি শীভাগবতে (১১1১৭২৭ ১ 
আচার্ষং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্তেত কহিচিৎ | 
ন মর্ত্যবৃদ্ধ্যান্থয়েত সর্বাদেবময়ে! গুরুঃ ॥ ১৮ ॥ 


শিক্ষাগরুকে ত জানি কের স্বরূপ । অন্তর্ধ্যামী ভক্তশ্রেক্ট এই ছুই রূপ ॥ ২৮ 


১৯২. 
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তত্রৈব (১১২৯৬ ) 

নৈবোপযস্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ, ব্রহ্গায়ুষাইপি কৃতমুদ্ধমুদঃ স্মরস্থ: | 
যোহন্তর্ব হিস্তহ্নভৃতামশুভং বিধুন্ব- 
ন্াচার্য্যচৈত্যবপুষ স্বগতিং ব্যনক্তি ! ১৯। 

তথাহি' শ্রীভগবদূগীতায়াম্‌ (১০১০ )__ 
তেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ববকম্‌। 
দদামি বৃদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ২০ ॥ 
বথ৷ ব্রহ্মণে তগবান্‌ স্বযমুপদিশ্যান্ভাবিতবান্। 

তথ! হি শ্রীমন্তাগবতে (২।৯/৩০-৩৫ ) 
জ্ঞানং পরমগুহ্থং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্‌। 
সরহস্যং তদঙঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়! ॥ ২১ ॥ 
যাবানহং যথাভাবে যদ্রপগুণকন্মকঃ। 
তখৈব তত্তববিজ্ঞনমন্তব তে মদন্ুগ্রহাৎ ॥ ২২ ॥ 
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্তৎ যৎ সদসৎ পরম্। 
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোইবশিষ্যেত সোহন্ম্যহম্‌ ॥ ২৩ ॥ 
খতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্বনি । 
তদ্বিগ্াদাত্ষনো মাযাং যথাভাসো যথ! তমঃ ॥ ২৪ ॥ 
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেযুচ্চাবচেষনু | 
প্রবিষ্টাস্থপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেন্দহম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
এতাবদেব জিজ্ঞান্তং তত্তাজজ্ঞাসুনাত্মনঃ | 
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সব্বদ। ॥ ২৬ ॥ 
তথা শ্রীরুষ্জকর্শামুতে প্রথমশ্লোকে__ 

চিন্তামণিঞয়তি সোমগারগু রে, 
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্‌ শিখিপিচ্ছমোৌলিঃ। 
যৎ্পাদকল্পতরপলবশেখরেযু, 
লীলান্বয়ন্বররসং লততে জয়্রীঃ ॥ ২৭ | 


জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্তযব্ূপে | শিক্ষার হয় রুষ মহান্ত-স্বর্ূপে ॥ ২৯। 


তথাহি শ্রীমদ্তাগবতে € ১১।২৬1২৬ )-- 
ততো হুঃসঙগমুৎস্জ্য সৎস্থ সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌। 
মস্ত এবান্ত ছিন্দস্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিতিঃ ॥ ২৮ ॥ 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদিলীল! ১৯৩ 


তথ! হি শ্রীমভ্তাগবতে (৩২৫২৪ )-_ 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসাষনাঃ কথাঃ। 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবক্স নি, শ্রদ্ধা রভির্ভক্তিরন্ক্রমিষ্যতি ॥ ২৯ ॥ 
ঈপ্বর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে' কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৩০ ॥ 
্রীমস্ভাগবতে (৯1৪1৬৮ )-- 
সাধবে। হৃদযং মহাং সাধূনাং হৃদযস্তহ্ম্‌। 
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যে। মমাগপি ॥ ৩০ ॥ 
তত্রৈৰ (১১৩১০ )-- 
ভবদৃবিধা ভাগবতাস্তীর্থাভৃতাঃ স্বয়ং প্রভে! | 
তী্থীকুর্বস্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভূতা! ॥ ৩১ ॥ 
মই ভক্তগণ হয দ্বিবিধ প্রকার । পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥৩১ 
*খ্রের অবতার এ তিন প্রকার । অংশ-অবতার আব গুণ-অবতার ॥৩২ 
“ক্যাবেশ-অবতার তৃতীয এমত। অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্তার্দিক যত ॥৩৩ 
নঙ্গা বিষুর শিব, তিন গুণাবতারে গণি । শক্ত্যাবেশ সনকাদি পুথু ব্যাসমুনি ॥৩৪ 
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ । একে ত প্রকাশ হয় আবে ত বিলাস ॥৩৫ 
একই বিগ্রহ যদি হয় বুরূপ। আকারে হো ভেদ নাহি একই দ্বরূপ ॥৩৬ 
নহিনী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস । ইহাকে কহিযে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশঃ ॥৩৭ 


্‌ তত্রৈব (১০৬৯২ )-_ 
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথকৃ। 
গৃহেু দ্বযষ্সাহঅং স্ত্িয় এক উদ্বাবহৎ ॥ ৩২ ॥ 

শ্রীমভাগবতে €১০।৩৩1৩ )-- 

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমগ্ডলমণ্তিতঃ| 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্কেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্ব য়োঃ ॥ 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্তিয়ঃ| 
যং মন্তেরন্‌ ॥ ৩৩। 

তথা হি লঘুভাগবতামূতে পৃর্বথণ্ডে (১1২১ )-- 
অনেকত্র প্রকটত। রূপস্মৈকস্ত যেকদ। | 
সর্বথা তৎম্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৩৪ ॥ 


একই বিগ্রহ কিন্ত আকারে হয় আন । অনেক প্রকাশ হয় “বিলাস” তার নাম ৩৮ 


১৯৪ শ্রীত্রীচৈতন্চরিতামুত [ ১ম পরিচ্ছেদ 


তত্রৈব তদেকাত্মরপকথনে (১1১৫ )-- 
স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্ত ভাতি বিলাসতঃ। 
প্রাষেণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসে! নিগছযতে ॥ ৩৫ ॥ 
যৈছে বলদেব, পরব্যোম নারায়ণ । যেছে বাসুদেব প্রদ্যয়াদি সন্বর্ষণ ॥৩৯ 
ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার । এক লক্ষমীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥৪০ 
ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান । ব্রজে্দ্রন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্‌ 8১ 
স্ববং রূপ রুষ্ণেব কায়ব্যহঃ ভার সম | ওক্ত সহিতে হয তাহার আবরণ ॥৪২ 
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন। এ সবার বন্দন সর্ধশুভের কারণ ॥৪৩ 
প্রথম শ্রোকে কহি সামান্য শঙ্গলাচরণ। দ্বিতীষ শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন 18৪ 
বন্দে শ্রীরুষ্ঞচৈতন্ত-নিত্যানন্দৌ সহোদিতো।। 
গৌড়োদযে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ। তমোঙ্দৌ ॥ ৩৬ | 
ব্রজে যে বিছরে পূর্বে ক বলরাম । কোটি ক্র্য চন্দ্র জিনি দোহার নিজধাম ॥৪৫ 
সেই ছুই জগতেরে হইয়া সদয়। গৌড়দেশৈ পূর্বশৈলে করিল! উদয় ॥৪৬ 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ | ধাহার প্রকাশে সর্ব জগত আনন্দ 8৭ 
সু্্য চন্দ্র হবে যৈছে মব অন্ধকার । বন্ত প্রকাশিষা করে ধর্মের প্রচার ॥৪৮ 
এইমত ছুই ভাই জীবের অজ্ঞান। তমোনাশ করি কৈল বস্ততত্ব দান ॥৪৯ 
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব | ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥৫০ 
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছ! কৈতব-প্রপান। যাহ! হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তদ্ধীন ॥৫১ 
তথ! হি শ্রীমভাগবতে (১1১1২ )-- 
ধন্দুঃ প্রোজ1ঝতকৈতবোহত্র পরমো নিশ্মখসরাণাং সতাং, 
বেছ্ধং বাস্তবমদ বস্ত্র শিবদং তাপত্রযোন্ালনম্। 
আমন্ভাগবতে মহামুনিকুতে কিংব! পরৈরীশ্বরঃ, 
সগ্যোবগ্াাবরুধ্যতেতত্র কৃতিভিঃ শুশ্রযুভিস্তৎক্ষণাৎথ ॥ ৩৭ ॥ 
ব্যাখ্যাতঞ্চ শীধরস্বামিচরণৈঃ 
“প্রশব্দেন মোক্ষাভিমন্বিরপি নিরস্তঃ” ইতি ॥ ৩৮ | 
রুঞ্ণভক্তির বাধক বত শুভাশুভ কর্ম । সেহে! এক জীবের অজ্ঞান তমো ধর্ম ॥৫২ 
ধাহার প্রসাদে এই মো হয় নাশ। তমো নাশ করি করে তত্তের প্রকাশ ॥৫৩ 
তত্বস্ত কৃ, কৃষ্ণতক্তি প্রেমরূপ । নামসংকীর্ত্ন সব আননস্বক্ূপ ॥৫৪ 
লুর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে। বহির্বস্ত ঘটপট আদ সে প্রকাশে ॥৫৫ 
দুই ভাই হৃদয়ের গালি অন্ধকার । ছুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥৫৬ 





খ্য পরিচ্ছেদ ] আদিলীল। ১৯৪ 


এক ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥৫৭ 

ছুই ভাগবত দ্বার! দিয়া ভক্তিরস | তাহার হৃদযে ভার প্রেমে হয় বশ ॥8৮ 

এক অদ্ভুত সমকালে সমান প্রকাশ। আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তমঃ করে নাশ ॥৫৯ 
এই ছুই চন্ত্র সুর্য পরম সদয়। জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥৬০ 

সেই ছুই প্রভুর করি চরণ বন্দন। যাহ! হইতে বিদ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥৬১ 

এই ছুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন। তৃতীয শ্লোকের অর্থ শুন সর্বজন ॥৬২ 
বক্তব্য-বাহুল্য; গ্রন্থ বিস্তারের ডরে। বিস্তারি না বণি, সারার্থ কহি অন্পাক্ষরে ॥৬১ 
উক্ত্চ-_ মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্ষমিতেছ্তি ॥ ৩৯ ॥ 

শুনলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদিদোন। কু গাঢ প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ ॥৬৪ 
শীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতমহত্ব। তার ভক্ত ভক্তি-নাম প্রেম-রসতন্তব ॥৬৫ 

ভিন্ন ভিন্ন লিখিযাছি করিয। বিচার । শুনিলে জানিবে মব বস্ত-তত্সার ॥৬৬ 
শীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ | চেতগ্চরিতামূত কছছে রুষ্ঙদাস ॥৬৭ 

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামুতে আদিখণ্ডে গুর্বাদিবন্দনং মঙগলাচরণং নাম প্রথম: পরিচ্ছেদ 


/ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
| শ্রীক্ণ-চৈতন্তত্ 
শ্রীচৈতন্তপ্রভুং বন্দে বালোহপি যদম্বগ্রহাৎ। 
তরেম্নানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধাত্তসাগরম্‌ ॥ ১ ॥ 
কুম্টোৎকীর্তনগাননর্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা, 
সন্তক্তাবলিশংসচক্রমধূপশ্রেণীবিলাসাস্পদম্‌। 
কর্ণানন্দিকলধবনির্বহতু মে জিন্বামরুপ্রাজণে, 
শ্রীচৈতন্তদয়ানিধে তব লদলীলান্ুধাস্বধূ্শী ॥ ২। 
জব জয় শ্রীচৈতন্ত জয নিত্যানন্দ। জযাদ্বৈতচন্ত্র জয গৌরভক্তবুন্দ ॥১ 
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ। বস্তুনির্ধেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥২ 
যদৃদ্বৈতং ব্রন্মোপনিষদি তদপ্যন্ত তুন্থুভা, 
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোইস্যাংশবিভবঃ 
ষড়ৈশবষৈ্র্ৈঃ পূর্ণো ঘ ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ং, 
নম চৈতন্তাৎ কষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ ॥ ৩॥ 
ব্রহ্ম, আত্মা» ভগবান্‌, অনুবাদ তিন। অঙ্গপ্রভ1, অংশ, স্বরূপ, তিন বিধেয় চিহ্ন ॥৩ 


১৯৬. শ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামুত [ ২য় পরিচ্ছেদ 


অন্বাদ কহি পাছে বিধেয়-স্বাপন । সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্-বিবরণ ॥8 
স্বয়ং তগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ব। পুর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্ন পরম মহত্ব ॥€ 
মন্দন্ুত” বলি ধারে ভাগবতে গাই । সেই কৃষ্* অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঙ্ি ॥৬ 
প্রকাশ-বিশেষে তেহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্‌ ॥৭ 
শ্রীমভভাগবতে (১২১১) 
বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বযমূ। ব্রঙ্গেতি পরমাত্সেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ ৪ ॥ 
তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণওশ | উপনিবদ কহে তারে বন্দ হুনিষুর্ল ॥৮ 
চম্মরচক্ষে দেখে যৈছে হ্্য নিধিশেষ | জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কষ্টের বিশেষ ॥৯ 
ত্রহ্ষসংহিতাঁযাম্‌ (৫1৪০ )- 
যস্ত প্রভাপ্রভবতো! জগদগডকোটিকোটিমশেষবস্থধাদিবিভূতিভিন্নম্‌। 
তদ্ত্রহ্মনিফলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি €« ॥ 
কোটি কোটি ব্ন্গাণ্ডে যে রঙ্গের বিভূতি । সেই বন্দ গোবিন্দের হয অঙ্গকান্তি ॥১০ 
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেহো মোর পতি । ভীহার প্রসাদে মোর হয় স্থষ্টি-শক্তি ॥১১ 
শ্রীমস্ভাগবতে ( ১১1৬1৪৭ )১__ 
মুনযে! বাতবসনাঃ শ্রমণা উ্দমন্থিনঃ | 
ব্রঙ্গাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোইমলাঃ ॥ ৬ | 
'আত্মান্তর্ধামী ধারে যোগশাস্ত্রে ক | সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয ॥১২ 
অনন্ত স্কটিকে যৈছে এক হ্ষর্য ভাসে । তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥১৩ 
শ্রীভগবদৃগীতাযাম্‌ ( ১০1৪২ )-- ৃ্‌ 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন | 
বিষ্ভ্যাহমিদং কপস্রমেকাংশেন স্থিতো জগ ॥ ৭ ॥ 
শ্রীম্ভাগবতে (১৯1৪২ )-- 
তমিমমহমজং শরীরভাজাং হদি হৃদি ধিষিতমাত্মকল্পিতানাম্‌। 
প্রেতিদশমিব নৈকধার্কমেকং, সমধিগতোহস্মি বিধুততেদমোহঃ ॥ ৮ ॥ 
সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোপাঞ্চি | জীব নিস্তারিতে এছে দয়ালু আর নাই ॥ ১৪ 
পরব্যোমেতে বৈসে নারাযণ নাম । যাঁতৈস্ব্্যপূর্ণ লক্ষমীকান্ত ভগবান্‌ ॥ ১৫ 
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম । “পুর্ণ তত্ব” ধারে কহে নাহি বার সম ॥ ১৬ 
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ধাহার দর্শন। ন্ম্্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ১৭ 
জ্ঞান-যোগমার্গে তারে তজে যেই সব। ব্রঙ্গ আত্মারূপে তারে করে অন্থতব ॥ ১৮ 
উপাপনাতেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা। অতএব কুর্ধ্য তার দিয়ে ত উপমা ॥ ১৯ 


২য় পরিচ্ছেদ আদিলীল! ১৯৭ 


সেই নারাযণ কৃষ্ছের স্বরূপ অভেদ। একই বিগ্রহ, কিন্ত আকার বিভেদ ॥ ২০ 
ইহে৷ ত দ্বিভূজ, তি হো! ধরে চারি হাত | ইহ! বেধু ধরে, তি'হো চক্রাদিক সাথ ॥ ২১ 
জ্রীমভাগবতে (১০1১৪1১৪ )-_ 

নারায়ণত্্ং ন হি সর্বদেহিনামাত্াস্তধীশাখিললোক সাক্ষী । 

নারায়ণোইঙ্গং নরভূজলাষনাত্তচ্চাপি মত্যং ন তবৈব মায়! ॥ ৯॥ 
শিশু বৎস হরি ব্রক্ধা করি অপরাধ । অপরাধ ক্ষমাইতে মীগেন প্রসাদ ॥ ২২ 
তামার নাভিপন্ন হৈতে আমার জন্মোদয়। তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয় ॥ ২৩ 
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ | অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ ॥ ২৪ 
রুন কহেন,বক্ষা তোমার পিতা! নারাযণ। আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥ ২৫ 
ব্মা বলেন? তুমি কি না হও নারায়ণ? তুমি নারারণ, শুন তাহার কারণ ॥ ২৬ 
প্রাকুতাপ্রাক্কত সষ্ট্যে যত জীব রূপ। তাহার যে আত্মা তুমি যূল-স্বরূপ ॥ ২৭ 

পুথী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয় । জীবের নিদান তুমি--তুমি সর্ববায় ॥ ২৮ 
নার'-শবে কহে সর্ধজীবের নিচয়। “অযন?-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ২৯ 
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ । এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ ৩০ 
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার । তাহা সব! হৈতে তোমার এশ্বধ্য অপার ॥ ৩১ 
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতাঁ। তোমার শক্তিতে তারা জগৎ-রক্ষিতা ॥ ৩২ 
নারের অয়ন যাতে করহ পালন। অতএব হও তুমি মূল নারাযণ ॥ ৩৩ 
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্। অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুষ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৪ 
ইথে যত জীব, তার ত্রৈকালিক কর্ম । তাহ! দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম ॥ ৩৫ 
তোমার দর্শনে সর্ধজগতের স্থিতি । তুমি ন! দেখিলে কারে! নাহি স্থিতি গতি ॥ ৩৬ 
নারের অয়ন যাতে কর দরশন। তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৭ 
কৃষ্ণ কহেন ব্রঙ্গা তোমার না বুঝি বচন। জীবন্বদি জলে বেসে, সেই নারায়ণ ॥ ৩৮ 
ন্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ। সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন । ৩৯ 
কারণান্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশাযী | মায়া দ্বারে সমষ্টি করে, র, তাতে সব বমায়ী ॥ ৪০ 
সেই তিন জলশায়ী সর্ব-অন্তর্ধামী | ত্রন্ধাগু-বুন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥ ৪১ 
ভিরণ্যগর্ভের আত্ম! গর্ভোদকশায়ী | ব্যক্টিজীব অন্তর্যামী ক্ীরোদকশায়ী ॥৪২ 
এ সতার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ । তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৪৩ 
| _ তথাহি। ভাঃ ১১1১৫1১৬ ) স্বামিটাকায়াম্‌__ 
বিরাট হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ | 
ঈশস্ত যত্রিভি হাঁলং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ১০ ॥ 


১৯৮ প্রীশ্রীচৈতন্চরিতামত [ ২য় পরিচ্ছে। 


যগ্পি তিনের মায়! লইয়। ব্যবহার । তথাপি তৎস্পর্শ নাহি সবে মায়াপার ॥ ৪৪ 
তথাহি (ভাঃ ১1১১।৩৯ ) 
এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্কোহপি তদ্‌গুণৈ2 | 
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ্যথা বুদ্ধিজদাশ্রযা ॥ ১১ ॥ 
সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয় । তুঁমি মূল নারায়ণ, ইথে কি সংশয় ॥ ৪৫ 
সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারাযণ | তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪ 
অতএব ব্রঙ্গবাক্যে পরব্যোম-নারাযণ | তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ব বিবরণ ॥ &৭ 
এই শ্লোক তত্ত-লক্ষণ ভাগবতসার। পরিভানারূপে ইহার সর্বত্রাধিকার ॥ &৮ 
ব্ঙ্গ আত্মা ভগবান্‌ কৃষ্ণের বিহার । এ অর্থ না জানি মুর্খ অর্থ করে আর ॥ ৪৯ 
অবতারী নারায়ণ, কু অবতার | তেঁহ চতুভূজ, উহ মন্ষধ্য আকার ॥ ৫০ 
এই মতে নানারূপ করে পূর্বপক্ষ । তাহারে নিজিতে ভাগবতপদ্য দক্ষ ॥ €১ 
তথাহি শীমজাগবতে (1২1১১ )-- 
বদত্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্বযমূ। 
ব্রঙ্গেতি পরমান্নেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ ১২ ॥ 
শুন ভাই! এই শ্লোক করহ বিচার । এক মুখ্যতত্বঃ তিন তাহার প্রচার ॥ ৫২ 
অদ্বয় জ্ঞান তত্ববস্ত কষ্টের স্বরূপ । ব্রহ্ম আত্মা! ভগবান্‌ তিন তার রূপ ॥ ৫৩ 
এই শ্লোকের অর্থে তূমি ভৈল! নির্বচন । আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৫৪ 
তথা হি শ্রীমস্তাগবতে (১1৩।২৮ ১ 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কুম্স্ত ভগবান্‌ স্বযম্‌। 
ইন্ত্রারিব্যাকুলং লোকং মুড়যন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩ ॥ 
সব অবতারের করি সামান্ত লক্ষণ । তার মধ্যে কুঞ্চচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৪৫ 
তবে সত গোসাঞ্চি মনে পাঞ্া। বড ভয। যার যে লক্ষণ তাহ! করিল নিশ্চয় ॥ €৬ 
অবতার সব পুরুমের কল! অংশ । কৃষ্ণ স্বযং ভগবান্‌ সর্ধ-অবতংস ॥ ৫৭ 
পুর্ববপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখ্যান। পরব্যোম নারাধণ স্বযং ভগৰান্‌ ॥ ৫৮ 
তি'হ আসি কৃষ্ব্ূপে করেন অবতার । এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার ?॥ ৫৯ 
তারে কহে, কেন কর কুতর্কান্থমান ? শাস্ত-বিরুদ্ধার্থ কভু ন! হয় প্রমাণ ॥ ৬০ 
তথাহি একাদশীতত্তে ধৃতন্টায়ঃ-_ 
অন্থবাদমন্থক্ত! তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। 
ন হলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥ 
অনুবাদ না কহিয়। না কি বিধেয় 1 আগে অন্থুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥৬১ 


র পরিচ্ছেদ ] আদিলীল। ১৯৯ 


বিধেয়” কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। “অন্থুবাদ" কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥৬২ 
যছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্তিত। বিপ্র অন্বাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥৬৩ 
বপ্রতৃ বিখ্যাত, তার পাপ্তিত্য অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥৬৪ 
তছে ইই! অবতার সব হেল জ্ঞাত। কার অবতার? এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥৬৫ 
এতে? শব্ষে অবতারের আগে অশ্তবাদ। 'পুরুবের অংশ" পাছে বিধেয় সংবাদ ॥৬৬ 
তছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত। তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥৬৭ 
তিএব 'কৃষঃ। শবে আগে অনুবাদ | শ্বিষং ভগবত” পিছে বিধেষ সংবাদ ॥৬৮ 
ফের স্বয়ং ভগবত” ইহা হল সাধ্য ।, 'হ্বয়ং ভগবানের কুষ্ণত্ব” ভৈল বাপা ॥৬৯ 
সঃ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ | তবে বিপরীত হৈত হুত্ের বচন ॥৭০ 
'রায়ণ অংশী যেই স্বযং ভগবান্‌। তেঁহ শ্রীরুষ্ণ এ্রছে করিত ব্যাখ্যান ॥৭১ 
ম, প্রেমাদ, বিপ্রলিগ্সা, করণাপাটব । আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥৭২ 
রুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোঘ। তোমার অর্থে অনিধুষ্টবিধেযাংশ দোব ॥৭৩ 
'র ভগবত্বা হৈতে অন্টের ভগবত্তা | স্বয়ং ভগবান্‌ঃ শব্দের তাহাতেই সন্ত! ॥৭৪ 
প হইতে যৈছে বহু দীপের জলন। মুল এক দীপ তাহ! করিমে গণন ॥৭৫ 
এছে সব অবতারের কৃ্ণ সে কারণ । আর এক শ্নোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥৭৬ 
আীমস্ভাগবতে (২1১০।১-২ )-- 

অত্র সর্গো বিসর্শ্চ স্বানং পোমণমূতয2 | 

ম্বন্তরেশাহ্কথ] নিরোধে! মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ 

দশমস্ত বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্‌ | 

বর্ণযন্তি মহাত্ানঃ শ্রতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ১৫ ॥ 
শ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ । এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রঘার্থ ॥৭৭ 
প এক সর্বাশ্রয়, রুস সর্বধাম | কসর শরীরে সর্ববিশের বিশ্রাম ॥৭৮ 

তথা ভাবার্থদীপিকাযাম্‌ (১০1১১ ১ 

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রযবিগ্রহম্‌ | 

শীকল্গাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৬ ॥ 
সর স্বরূপ.আর শক্কিত্রয় জ্ঞান । যার হয় তার নাহি রুষ্ণেতে অজ্ঞান ॥৭৯ 
ওর স্বরূপে হয় ষড়বিধ বিলাস । প্রভাব বৈভববূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥৮০ 
শ শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার। বাল্য পৌগপ্ড ধর্ম ছই ত প্রকার ॥৮১ 
শোরশ্ববূপ রুষ্জ স্বয়ং অবতারী। ক্রীড়া করে এই ছয় দ্ধপে বিশ্ব ভরি ॥৮২ 
ই ছয় রূপে হয় অনস্ত বিভেদ | অনস্ত রূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ 1৮৩ 
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চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্ভি, অন্তরঙ্গ নাম। তাহার বৈভবানস্ত বৈকুগ্ঠাদি ধাম ॥৮৪ 
মায়াশক্তি বহিরঙ্গ। জগৎ-কারণ | তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৮৫ 
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত। মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনস্ত ॥৮৬ 
এই ত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি। সবার আশ্রয় কষ কৃ সব স্থিতি ॥৮৭ 
যগ্ভপি বরন্গাগুগণের পুরুষ আশ্রয। সেই পুরুবাদি সবার রুষ্ণ মূলাশ্রয় ॥৮৮ 
স্বযং ভগবান্‌ কৃষণঃ কুষ্ও সর্ববাঅষ | “পরম ঈশ্বর কৃষঃ”, সর্ধবশাস্ত্রে কয় ॥৮৯ 
ব্রহ্মদংহিতায়াম্‌ (৫1১ )-- 
ঈশ্বরঃ পরম: রুষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগৌোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে ) তবু পূর্ববপক্ষ কর আম! চালাইতে ॥৯০ 
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনি চৈতন্তর্ধপে টৈল অবতার ॥৯১ 
অতএব চৈতন্ত গোসাঞ্ছি পরতন্তরসীম1 | তারে ক্ষীরোদশায়ী কহি,কি ভার মহিমা ॥৯২ 
সেহে৷ ত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী । সকল সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী ॥৯৩ 
অবতারীর দেহে পব অবতারের স্থিতি | কেহে! কোনমতে কহে, যেমন যার মতি ॥৯৪ 
কষ্চকে কহযে কেহো নর-নারাযণ । কেহে। কহে কুষ্ক হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥৯৫ 
(কেহো কহে কুষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার । অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥৯৬ 
কেহে। কহে পবব্যোম-নারায়ণ করি । মকল সম্ভবে কৃষ্েে যাতৈ অবতারী ॥৯৭ 
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন | এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন ॥৯৮ 
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলম। ইহা হইতে কুঞ্চে লাগে স্থুদূঢ মানস ॥৯৯ 
চৈতন্ত-মহিম! জানি এ সব সিদ্ধান্তে । চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে ॥১০০ 
চৈতন্ত-প্রভূর মহিম! কহিবার তরে । কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়! বিস্তারে ॥১০১ 
চৈতন্য গোসাঞ্ঞির এই তত্বানরূপণ। স্বয়ং ভগবান্‌ কুষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১০২ 
শীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কষ্জদাস ॥১০৩ 
ইতি শ্রীন্রীচৈতন্তচরিতামুতে আদিখণ্ডে বস্তনির্দেশ 
মঙ্গলাচরণে শ্রীকষ্ণজচৈতন্ততত্বনিরূপণং | 
নাম ছ্বিতীযঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ 
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শ্রীচৈতন্য অবতারের সামাগ্য কারণ 


শ্রীচৈতন্প্রভূং বন্দে যৎপাদা শ্রযবীর্ধতঃ | 
সংগৃহ্বাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্‌ ॥ ১॥ 
জয জয় আীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয গৌরভক্তবৃন্দ ॥১ 
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ । চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥২. 
বিদগ্ধমাধবে (১২) 
অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ: কলো সমপয়িতুমুন্রতোজ্জবলরসাং স্বভক্তিশিয়ম্‌। 
হিঃ পুরটস্ুন্দরছ্থ্যতিকদম্বসন্দীপিতঃ | সদ! হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 
পূর্ণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার । গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥৩ 
ব্রহ্মার একদিনে তেহো৷ একবার । অবতীর্ণ হঞ1 করেন প্রকট বিহার ॥৪ 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি । দেই চারিযুগে “দিব্য এক যুগ*মানি ॥€ 
একাত্তর চতুষু'গে এক মন্বস্তর । চৌদ্দ মন্বস্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥৬ 
বেবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বস্তর । সাতাইশ চতুযুগ তাহার অস্তর ॥৭ 
অষ্টাবিংশ চতুষু'গে দ্বাপরের শেষে । ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥৮ 
দাঃ সধ্য, বাৎ্সল্যঃ শৃজার, চারি রস। চারিভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥৯ 
দাস সথা পিতা মাতা কানম্তীগণ লঞ্চ । ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হএগ ॥ ১০ 
যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তদ্ধীন | অন্তর্ধান করি মনে করে অস্থমান ॥ ১১ 
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান। তত্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১২ 
সকল জগতে মোরে করে বিধি-তক্তি। বিধিভক্ক্যে ব্রজ ভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৩ 
এশ্বর্ধ-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ।  এশ্বধ্যশিখিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৪ 
্বয্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া । বৈকুষ্েতে যায় চতুবিবধ মুক্তি পাঞা ॥ ১৫ 
সাষ্টি? সারূপ্য আর সামীপ্যঃ সালোক্য । সাধুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রন্দ এঁক্য ॥ ১৬ 
যুগধর্ধ্ন প্রবর্তাইমু নাম সক্কীর্তন । চারি ভাব তক্তি দিয়! নাচাইমু ভূবন ॥ ১৭ 
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে । আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে ॥ ১৮ 
আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়। এইত সিদ্ধান্ত গীত! ভাগবতে গায় ॥ ১৯ 
তথাহি গীতায়াম্‌ (81৮ )-- 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্‌। 
ধর্শসংস্থাপনার্থায় স্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২ ॥ 
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তত্রৈব (৩২৪ )-- 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুষ্যাং কর্ম চেদহম্। 
সন্বরস্ চ কর্ত। স্তামুপহস্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩॥ 
আীমদৃূভাগবতে (৬২1৪ )-- 
যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্বদীহতে | 
স যথ্প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্থবর্ততে ॥ ৪ ॥ 
বুগধর্মপ্রবর্তন হয অংশ হেতে । আম! বিনা অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥২০ 
লঘুভাগবতামুতে, পুব্ব খণ্ডে (৫1৩৭ ) 
সন্তববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্ত বর্বতো ভদ্রাঃ। 
কৃল্গাদস্যঃ কে! বা লতা্ষপি প্রেমদে। ভবতি ॥ ৫ ॥ 
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে । পৃথিবীতে অবতরি করিব নান! রঙ্গে ॥২১ 
এত্ত তাৰি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় । অবতীর্ণ হেলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥২২ 
চৈতন্-সিংহের নবদ্ধীপে অবতার । দিংহগ্রাব সিংহ্বীর্ধয সিংহের হুঙ্কার ॥২৩ 
সেই সিংহ বস্ুকু জীবের হৃদয়-কন্দরে | কলাষ-দ্বিরদ নাশে ধাহার হঙ্কারে ॥২৪ 
প্রথম লীলায় তার “বিশ্বস্তর” নাম। তক্ভিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥২৫ 
“ডুভূঙ” ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ। পুষিল ধরিল প্রেম দিষা ভ্রিভূবন ॥২৬ 
শেষ লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত”। শ্রীরুস্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্ত ॥২৭ 
তাঁর যুগাবতার জানি গগ মহাশয। কৃষ্ণের নামকরণে করিযাছে নির্ণয় ॥২৮ 
তথাহি শ্রীমপ্তাগবতে (১০৮১৩) 
আসন্‌ বর্ণাস্ত্রযো হৃম্ত গৃহতোহহধুগং তনৃঃ। 
শুরু রক্তস্তথা পীত ইদানীং কষ্ণখতাং গতঃ ॥ ৬ ॥ 
শুর রক্ত গীতবর্ণ এই তিন ছ্যুতি। সত্য ত্রেত| কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥২৯ 
ইদানীং দ্বাপরে তি'হে। হৈলা কুষ্তবর্ণ। এই সব শাস্্রাগমপুরাণের মন্ম্ব ॥৩০ 
তথাহি আীমস্ভাগবতে €১১1৫1২৭ )-- 
দ্বাপরে ভগবান্‌ শ্যাম: পীতবাসা নিজার়ুধঃ | 
শ্রীবৎসাদিভিরক্থৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥ 
কলিকালে যুগধর্ম নামের প্রচার । তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্তাবতার ॥৩১ 
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর । নবমেঘ জিনি ক-্ধ্বনি যে গভীর ॥৩২ 
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে । চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥৩৩ 
“্তশ্রোধপরিমগ্ডল' হয় তার নাম। ন্যখোধপরিমগুল-তহ্থ চৈতন্য গুণধাম ॥৩৪ 


ত্য পরিচ্ছেদ এ আদিলীল! ২৯৩ 


আজামগুলম্িত ভূজ কমললোচন। তিলফুল জিনি নাসা! স্ুধাংশুবদন ॥৩৫ 

শান্ত, দাস্ত, কৃষ্ণতক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ। তক্তবৎসল, স্তশীল, সর্বভূতে সম ॥৩৬ 
চন্দনের অঙগদ বালা, চন্দন ভূষণ । নৃত্যকালে পরি করে কুষ্ণসঙ্থীর্তন ॥৩৭ 

এই সব গুণ লঞ মুনি বৈশম্পায়ন। সহশ্রনামে কৈল তার নামের গণন ॥৩৮ 
দুই লীল! চৈতন্তের আদি আর শেষ । ছুই লীলা চারি চারি নাম বিশেষ ॥৩৯ 


মহাতারতে দানধর্মে বিফুসহজ্রনামস্তোত্রে (১২৭।৭৫)-- 


স্থবর্ণবর্ণো৷ হেমাঙ্গে! বরাজশ্ন্দনাঙদী | 

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তে। নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ ॥ ৮ ॥ 
ব্যক্ত কর ভাগবতে কহে আরবার। কলিবুগে ধর্ম নাম-সঙ্কীর্তন সার ॥৪০ 

তথাহি শ্রীমন্ভাগবতে (১১1৫।৩১-৩২)-- 

ইতি দ্বাপর উব্বীশ স্বস্তি জগদীশ্বরম্‌। 

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃু ॥ ৯ ॥ 

কষ্বর্ণং ত্বিমাকষ্জং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্যদম্‌। 

যজ্ঞৈঃ সন্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি হবমেধসঃ ॥ ১০ ॥ 
শুন ভাই এই সব চেতন্ত-মহিমা। এই শ্লোকে কহে তার মহিমার সীমা ॥৪১ 
'কুঃ” এই ছুই বর্ণ সদা! ধার মুখে । অথবা কৃষ্ণকে তেহে৷ বর্ণে নিজে স্বখে ॥৪২ 
কঞ্বর্ণ শব্দের অর্থ ছুই ত প্রমাণ। কৃষ্ণ বিস্থ তার মুখে নাহি আইসে আন ॥৪৩ 
কেহ তারে বলে যদি “কৃষ্ণবরণ”। আর বিশেষণে তার করে নিবারণ 188 
"দহকান্ত্যে হয তেহে! অকৃষ্ণবরণ। অকৃষ্ণবরণে কহে পীত-বরণ 18৫ 


স্তবমালাযাম্‌ (২।১ ) 


কলোৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজ্তে ছ্যুতিভরা- 
দকৃফাজং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্তরনময়ৈঃ 
উপান্যঞ্চ প্রাহুর্ষমখিলচতুর্থা শ্রমজুমাং, 

স দেবশ্চৈতগ্যাকৃতিরতিতরাং নঃ রুপয়তু ॥ ১১ ॥ 


প্রত্যক্ষ তাহার তপ্তকাঞ্চনের ছ্যতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্তরতি |8৬ 
জীবের কল্মষ-তমে! নাশ করিবারে ॥ অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৪৭ 
ভক্তির বিরোধী কর্ম ধর্খব বা অধর্থ।॥ তাহার “কল্সষ” নাম সেই মহাতম ॥ ৪৮ 
বাহু তুলি “হরি+ বলি প্রেমদৃষ্টে চায় । করিয়া কল্মষ-নাঁশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৪৯ 


২০৪ ' শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ ৩য় পরিচ্ছেদ 


স্তবমালায়াম্‌ (২৮ )-- 
শ্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যন্ত পরিতো', 
গিরাস্ত প্রারস্তঃ কুশলপটলীং পল্পবয়তি। 
পদালস্তঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং) 
স দেবশ্চৈতন্তাক্ৃতিরতিতরাং নঃ ককপয়তু ॥ ১২। 
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৫০ 
অন্য অবতারে সব সৈম্ত শস্ত্র সঙগে। টৈতন্তরুষ্টের সৈন্ত অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৫১ 
অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্ধ্য মাধন ॥ &২ “অঙ্গ” শব্দের অর্থ আর শুন দ্যা মন ॥ ৫. 
“অঙ্গ” শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ। অঙ্গের অবযব “উপাঙ্গ” ব্যাখ্যান ॥ ৫৪ 
তথ। হি ভাগবতে ( ১০।১৪।১৪ )-- 
নারায়ণত্্ং ন হি সর্বদেহিনা- 
মাত্মাস্তধীশাখিললোকসাক্ষী । 
নারায়ণোইঙ্গং নরভূজলায়না- 
ত্বচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৩ ॥ 
জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ। সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারাযণ ॥ ০৫ 
“অঙ্গ” শব্দে অংশ কহে সেহে। সত্য হয় । মায়া-কাধ্য নহে সব চিদানন্মময ॥ ৫৬ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্তের ছুই অঙ্গ । অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে “উপাঙ্গ” ॥ ৫৭ 
আঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ অস্ত্র প্রভৃূর সহিতে | সেই সব অস্ত্র হয পাষণ্ড দলিতে ॥ ৫€৮ 
নিত্যানন্দ গোসাঞ্ঞি সাক্ষাৎ হলধর। অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞ্ঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ 
শ্রীবাসাদি পারিষদ সেন্ত সঙ্গে লঞা | ছুই সেনাপতি বুলে কীর্তন করিয়া ॥ ৬০ 
পাষগুদলনবান]! নিত্যানন্দ রায় । আচার্য্য-হুক্কারে পাপ পাষত্তভী পলায় ॥ ৬১ 
সন্কীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকুষ্ণজচৈতন্ত । সন্কীর্তন-যজ্ঞে তারে ভজে সেই ধন্য ॥ ৬২ 
নেই ত স্থমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার | সর্বজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ৬৩ 
কোটি অশ্বমেধ এক কষ্ণজনাম সম | যেই কহে, সে পাষণ্তী, দণ্ডে তারে যম ॥ ৬& 
ভাগবত-সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে । এই শ্লোক জীবগোসাঞ্চি করিয়াছেন 
ব্যাখ্যানে ॥ ৬৫ 
তথ! হি ভাগবতসন্দর্ভে (১২ )-- 
অস্তঃকৃষ্ণং বহির্গে রং দশিতাঙ্গাদিবৈভবম্। 
কলৌ সন্কীর্তলাছৈঃ স্ম কৃষচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ১৪ ॥ 
উপপুরাণেহ শুনি রকুষ্ণবচন। কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন ॥ ৬৬ 


৩য় পরিচ্ছেদ ] আদিলীল ২০& 


তথা হি উপপুরাণে-- 

অহমেব কচিদ্‌ ব্রহ্মন্‌ সন্যানাশমমাশ্রিতঃ | 

হরিভদ্কিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্‌ ॥ ১৫ ॥ 
ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ। চৈতন্ক্ক্জ অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥ ৬৭ 
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব । অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অস্থভাব ॥ ৬৮ 
দেখিযা ন৷ দেখে যত অভক্তের গণ | উলুকে না দেখে যেন সুর্যের কিরণ ॥ ৬৯ 

তথা হি যমুনাচার্য্যস্তোত্রে (১৫) 

ত্বাং শীলবূপচরিতিঃ পরমপ্রকুষ্টেঃ, 

সন্ত্বেন সার্তিকতয়। প্রবলৈশ্চ শান্ত: | 

প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈন্চ, 

নৈবাস্রপ্রকৃতয়ঃ প্রভবস্তি বোদ্ধ,ম্‌ ॥ ১৬। 
আপন! লুকাইতে প্রভূ নান! যত্র করে। তথাপি তাহার ভক্ত জানযে তাহারে ॥ ৭ 

তথ! হি তত্রৈব ৫১৮) 

উল্লজ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি, 

সম্ভাবনং তব পরিব্রটিমস্বভাবম্‌। 

মায়াবলেন ভবতাপি নিশহামানং, 

পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৭ ॥ 
অসুর-স্বতাবে কে কভূ নাহি জানে | লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৭১ 

তথা হি পান্সে-_ 

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকহস্মিন দৈব আস্বর এব চ। 

বিষুণভক্তঃ স্বৃতো৷ দৈব আস্গুরস্তদ্‌বিপধ্ধ্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 
আচার্য্য গোসাঞ্ছি প্রভুর ভক্ত-অবতার | কুঞ্ণ-অবতার-হেতু ধাহার হুঙ্কার ॥ ৭২ 
ই যদি পৃথিবীতে করেন অবতার । "প্রথমে করেন গুরুবর্গের স্শার ॥ ৭৩ 
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্তগণ। প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥ 98 
মাধব, ঈশ্বরপুরী, শচী, জগন্নাথ | অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হেলা সেই সাথ ॥ ৭৫ 
প্রকটিয়! দেখে আচার্য্য সকল সংসার । কৃষ্ণতক্তিগন্ধহীন বিবয়ব্যবহার ॥ ৭৬ 
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ । ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥ ৭৭ 
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয় | -বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়? ৭৮ 
আপনি শ্রীক্চ যদি করেন অবতার । আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৭৯ 
নাম বিস্থ কলিকালে ধর্ম নাহি আর । কলিকালে কৈছে হবে কষ্ঝ-অবতার ॥ ৮* 

১৪ 
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শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরস্তর সদৈন্তে করিব নিবেদন ॥ ৮১ 
আনিয়! কৃষ্ণেরে করে কীর্তন সঞ্চার । তবে সে “অদ্বৈত” নাম সফল আমার ॥ ৮২ 
কষ্ বশ করিবেন কোন্‌ আরাধনে | বিচারিতে এক শ্লোক আইল তার মনে ॥ ৮৩ 
তথা হি গৌতমীযতন্ত্ব বচনম্-_ 
শ্রীহরিতক্তিবিলাসে (১১১১০ )-_- 
তুলসীদলমাত্রেণ জলস্ত চুলুকেন বা। 
বিক্রী ণীতে স্বমাক্মানং তক্তেত্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৯॥ 
এই শ্লোকার্থ আচার্য করেন বিচারণ। কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন ॥ ৮৪ 
তার খণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥ ৮« 
তবে আত্ম বেচি করে খণের শোধন । এত ভাবি আচার্য করেন আরাধন ॥ ৮৬ 
গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অন্থক্ষণ | কৃষ্ণ-পাদপদ্ন ভাবি করেন সমর্পণ ॥ ৮৭ 
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়! হুঙ্কার । এমতে কৃ্খেরে করাইল অবতার ॥ ৮৮ 
চেতন্তের অবতারে এই মুখ্য হেতু । ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু ॥ ৮৯ 
তথাহি ভাগবতে ( ৩৯১১ )-- 
ত্বং ত্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নথ নাথ পুংসাম্‌। 
যদ্যদ্ধিয়। ত উরুগায় বিভাবয়স্তি, তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদহৃগ্রহায় ॥ ২০ ॥ 


এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার। ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার ॥ ৯০ 
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল স্থনিশ্চিতে। অবতীর্ণ হৈল! গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৯১ 
আীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ | চৈতন্ত-চরিতাুত কহে রৃষ্ণদাস ॥ ৯২ 
তি শ্রী্রীচৈতন্চরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্বাদ-মঙ্গলাচরাণে 
চৈতন্নাবতার-সামান্তকারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্রীচৈতন্য অবভারের মূল প্রয়োজন 
জীচৈতন্তপ্রসাদেন তঙ্জপন্ত বিনি্রয়ম্‌। 
বালোইপি কুরুতে শাঙ্গং দৃষ্টা ব্রজবিলামিনঃ ॥ ১॥ 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ 
চতুর্থ ্জোকের অর্থ কৈল বিবরণ। পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ₹ 
ফুল শ্জোকের অর্থ করিতে প্রকাশ । অর্থ শাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস | ৩ 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদিলীল! ২০৭ 


চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার। প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৪ 
সত্য এই হেতু, কিন্ত এহো৷ বহিরঙ্গ। আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥ & 
পর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৬ 
সযং ভগবানের কর্ম নহে ভার-হরণ | স্থিতিকর্তী বিষ করে জগৎপালন ॥ ৭ 
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতারকাল । ভার-হরণকাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৮ 
পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে । আর সব অবতার তাতে আমি মিলে ॥ ৯ 
নারায়ণ চতুবৃ্তহ মৎস্তাগ্ঘবতার | যুগমন্বস্তরাবতার যত আছে আর ॥ ১০ 
দবে আসি ঞ্চ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । এঁছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্‌ পুর্ণ ॥ ১১ 
অতএব বিষুণ তখন কৃষ্ণের শরীরে | বিধু-দ্বারে করে কু অসুর সংহারে ॥ ১২ 
আহৃষ কর্ম এই অস্র-মারণ। যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥ ১৩ 
প্রেমরস-নির্ধ্যাস করিতে আস্বাদন | রাগমার্ঈ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৪ 
রসিক-শেখর কচ পরম-করুণ। এই ছুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম ॥ ১৫ 
এশ্বধ্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত । এশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর শ্রীত ॥ ১৬ 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন! তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৭ 
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে । তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর 
স্বভাবে ॥ ১৮ 
তথ হি শ্রীগীতায়াম্‌ (৪1১১) 
যে যথা মাং প্রপদ্ধস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 

মম বক্সন্বর্ভৃত্তে মন্থষ্যাঃ পার্থ সর্ববশ2 ॥ ২ ॥ 
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥ ১৯ 
আপনাকে বড় মানে, আমারে সমঃ হীন । সর্ধ ভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥ ২০ 

তথ! হি প্রীমভাগবতে €(১০৮২।৪৪ )-- 

ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। 

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎন্নেহো! ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৩ ॥ 
মাত! মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন । অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২১ 
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ । “তুমি কোন্‌ বড়লোক ? তুমি আমি সম" ॥ ২২ 
প্রিয়! যদি মাণ করি করয়ে তৎ্পন | বেদস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মম ॥ ২৩ 
এই স্তদ্ধ ভক্তি লঞ্া৷ করিমু অবতার । করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৪ 
বৈকুষ্ঠাগ্ে নাহি যে যে লীলার প্রচার । সে সে লীল! করিব, যাতে মোর 

চমৎকার ॥ ২৫ 


২০৮ শ্রীঞ্রীচৈতন্টচরিতাধৃত [ র্থ পরিচ্ছেদ 


মে। বিষয়ে গোগীগণের উপপতিভাবে । যোগমায়! করিবেক আপন প্রতাবে ॥ ২৬ 
আমিহ না জানি তাহা না৷ জানে গোপীগণ | দোহার রূপ-গুণে দোহার নিত্য 
হবে মন ॥ ২৭ 
ধর্ম ছাড়ি রাগে দৌোহে করযে মিলন। কভু মিলে কভু ন! মিলে, দৈবের ঘটন ॥ ২৮ 
এই সব রসনি্ধ্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্বভক্তেরে প্রসাদ ॥ ২৯ 
ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ । রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকম্ম্ম ॥ ৩০ 
তথ! হি প্রীভাগবতে (১০।৩৩৩৬ )-- 

অন্ুগ্রহায় ভক্তানাং মান্ধুষং দেহমাশ্রিতঃ | 

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুহ্া তৎপরো! ভবেৎ ॥ ৪ ॥ 
ভেবেৎ” ক্রি! বিধিলিউ.সেই ইহা কয়। কর্তব্য অবশ্য এই, অন্তথা প্রত্যবায় ॥ ৩: 
এই বাঞ্ছা মৈছে কর্ণ-প্রাকট্য-কারণ । অস্কুর-সংহার আন্রবঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩২ 
এইমত চৈতন্তরুষ্ণ পূর্ণ ভগবান্‌। যুগধর্ম-প্রবর্তন নহে তার কাম ॥ ৩৩ 
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন | যুগধর্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৪ 
দুই হেতু অবতরি লঞ্া ভক্তগণ। আপনে আশ্বাদে প্রেম নামমংকীর্ভন ॥ ৩০ 
সেই দ্বারে আচগালে কীর্তন সঞ্চারে | নাম-প্রেম-মালা গাখি পরাইল সংসারে ॥ ৩২ 
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার । আপনি আচরি তক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৭ 
দোস্ত সধ্য১ বাৎসল্য, আর যে শঙ্গার | চারিভাবে চতুব্বিধ ভ্ঞই_আধার ॥ ৩৮ 
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রে্ করি মানে । নিজভাবে করে কৃষ্ণ-সথুখ আস্বাদনে ॥ ৩৯ 
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি। সব রম হৈতে শুঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪৭ 

ভক্তিরসামতসিঞৌ দক্ষিণবিভাগে স্থাধিতাবলহ্র্ধযাম্‌ (৫1২১) 

যথোস্তরমসৌ স্বার-বিশেষোল্লামমঘ্যপি | 

রতির্ধাসনয়! স্বা্বী ভাসতে কাপি কম্তাচিৎ ॥ ৫ ॥ 
অতএব মধুর রস কহি তার নাম । শ্বকীয়! পরকীখা ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪১ 
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস । ব্রজ বিনা ইহার অন্াত্র নাহি বাস ॥ ৪২ 
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি | তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ ৪৩ 
প্রো নিশি ভাব প্রেম সর্বোত্তম । কৃষ্ণের মাধুরী আশ্বাদনের কারণ ॥ ৪৪ 
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি। মাধিলেন নিজ বাস! গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৪৫ 

তথা হি স্তবমালাযাং চেতন্তন্তবে (১1২ ১ 
স্থরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং 
' মুনীনাং সর্বাস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা | 


ধর্থ পরিচ্ছেদ ] আদিলীল।! ২০৯ 


বিনির্ধাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বজদৃশাং, 
ম চৈতন্য: কিং মে পুনরপি দৃশোর্ষাস্ততি পদম্‌ ॥ ৬ ॥ 
তত্রৈব দ্বিতীয়স্তবে (২৩ )-- 
অপারং কম্তাপি প্রণঘিজনবৃন্দস্ত কুডুকী, 
রসস্তোমং হাত্বা মধূরমুপভোক্ত,ং কমপি যঃ। 
রুচং স্বামাবত্রে ছ্যতিমিহ তদীযাং প্রকটযন্‌, 
স দেবশ্চৈতগ্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃগয়তু ॥ ৭ ॥ 
ভাৰ-গ্রহণ হেত কৈল ধর্ম স্থাপন । মূল হেতু আগে গ্লোকে করি বিবরণ ॥ ৪৬ 
এাব গ্রহণের এই শুনহ প্রকার । তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ ৪৭ 
এই পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস । এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৪৮ 
তথ হি শ্রীস্বরপগোস্বামি-কড়চায়াম__ 
রাধ। কৃষ্ণপ্রণযবিরৃতিষ্লণদিনী শক্তিরম্মা- 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতে৷ তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধূন! তদ্দযষ্ধৈক্যমাপ্তং, 
রাধাভাবছ্যতিত্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণ-ন্বরূপম্‌ ॥ ৮ ॥ 
বাঁধা কৃষ্ণ এক আত্মা, ছুই দেহ ধরি। অন্তোন্তে বিলসেঃ রল আস্বাদন করি ॥ ৪৯ 
সেই ছুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞ্রি। রস আস্বাদিতে দৌহে হৈল! এক ঠাই ॥ ৫০ 
ইথি লাগি আগে করি তার বিবরণ। যাহা হইতে হয গৌরের মহিমা কথন ॥ ৫১ 
বাধিকা হয়েন কষ্খের প্রণয়-বিকার। স্বন্ধপশক্তি হলাদিনী? নাম ধাহার ॥ ৫€২ 
হলাদিনী করায় কষে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভজ্ের পোষণ || ৫৩ 
মচ্চদানন্দ-পূর্ণ কের ম্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥ €৪ 
আনন্ফাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী | চিদংশে সংবিৎ, যারে জ্ঞান” করি মানি ॥ ৫৫ 
তথা হি বিষ্ুপুরাণে (১1১২।৬৯ )-- 
হলাদিনী সন্ধিনী সংবিত্বৃয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ । 
হলাদতাপকরী মিশা! ত্বয়ি নো গুণবজ্জিতে ॥ ৯ | 
সন্ধিণীর সার অংশ শশুদ্ধসত্ত* নাম । ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৫৬ 
শাতা পিতা স্কান গৃহ শয্যাসন আর । এ সব কৃষ্ের শুদ্ধপত্বের বিকার ॥ ৫৭ 
তথ! হি ভাগবতে (81৩২৩ )-- 
সত্তৃং বিশুদ্ধং যস্দেবশবিতং, যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। 
সত্ব চ তশ্মিন্‌ ভগবান্‌ বাস্থদেকে হধোক্ষজে। মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১০ ॥ 
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রুষ্জের-ভগবত্বা জ্ঞান সংবিতের সাঁর। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ &৮ 
হলাদিনীর সার “প্রেম” প্রেমসার “ভাব”। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম “মহাভাব" ॥ ৫৯ 
মহাতাবস্বরূপা-্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ৬০ 
তথা হি শ্রীমছজ্জলনীলমণৌ (২) 
তয়োরপু্যুভযোর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা। 
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী || ১১ ॥ 
কষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয কায়। কুষ্ণ নিজশক্তি রাধা-ক্রীড়ার সহায় ॥ ৬১ 
তথা হি ব্রহ্গদংহিতায়াম্‌ €( ৫।৩৭ )-- ূ 
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতযা কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতে৷ গোবিন্দমমাদিপুরুষং তমহং ভজামি || ১২।॥| 
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন । ক্রীড়ার সহাষ যেছে শুন বিবরণ ॥ ৬২ 
কষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার । এক লক্ষমীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৬৩ 
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার || ৬৪ শ্রীরাধিক! হইতে কান্তাগণের বিস্তার || ৬৫ 
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার । অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥॥ ৬৬ 
লক্মীগণ হয় তার অংশ-বিভূতি। বিদ্ব-প্রতিবিশ্বন্বব্ূপ মহিষীর ততি (৬৬ ক) 
লক্ষমীগণ তার বৈভব বিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ ৬৭ 
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কাষন্যহ রূপ তার রসের কারণ ॥ ৬৮ 
বহু কান্ত বিনা নহে রসের উল্লাম। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ ৬৯ 
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে । কুষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে || ৭০ 
গোবিন্বানন্দিনী রাধ1 গোবিন্দ-মোহিনী । গোবিন্দ-সর্ধন্ব সর্বকান্তা-শিরোমণি || ৭১ 
তথ! হি বৃহদরগৌতমীযতন্তে-_ 
দেবী কৃষ্ণমযী প্রোক্ত! রাধিকা পরদেবতা । 
সর্ধলক্মীমধী সর্ব-কাস্তিঃ সমন্মোহিনী পরা ॥| ১৩ ॥ 
দেবী কহি গ্োতমান| পরমন্ুন্দরী। কিংবা কষ্জ পুজা ক্রীড়ার বসতি-নগরী ॥ ৭২ 
“কুষ্ঃময়ী” কৃষ্ণ ধার ভিতরে বাহিরে । যাই যাহা নেত্র পড়ে তাই! কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৭৩ 
কিন্বা! প্রেমরসময় কৃষ্জের স্বরূপ | তার শক্তি তার সহ হয় একরপ ॥ ৭৪ 
কষ্টবাঞ্থা-পৃত্তিবূপ করে আরাধনে। অতএব “রাধিকা? নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৭৫ 
তথ] হি শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১০/৩০।২৮ )-- 
অনয়ারাধিতো নৃনং ভগবান হুরিরীশ্বরঃ | 
যন্ো বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যামলয়দ্রহঃ |॥ ১৪ || 
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অতএব সর্ব-পুজ্যা পরম-দেবতা। সর্ধ-পালিকা সর্ঘ জগতের মাতা ॥ ৭৬ 
র্ব-লক্ষ্ী' শব্দ পূর্ব করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্বলক্্ীগণের ঠেহো হয় অধিষ্ঠান ॥ ৭৭ 
কিংবা 'সর্ব-লক্্মী” কফের বড় বিধ পরশধ্্য। তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্বব-শক্তিবর্ধ্য || ৭৮ 
সর্ব-সৌন্্য কান্তি বৈসয়ে যাহাতে । সর্ব-লক্্ী গণের শোভা হয় যাহা! হৈতে ॥ ৭৯ 
কিংবা কান্তি শবে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঙ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৮০ 
রাধিকা করেন কষে বাঞ্ছিতপূরণ। দর্বকাস্তি' শবের এই অর্থ-বিবরণ ॥ ৮১ 
জগৎ-মোইন কষ, তাহার মোহিনী । অতএব সমস্তের পর! ঠাকুরাণী | ৮২ 
রাধা পূর্ণশ্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্‌ । ছুই বন্ত ভেদ নাহি শাস্ত্-পরমাণ ॥ ৮৩ 
বগমদ? তার গন্ধ, যৈছেঅবিচ্ছেদ। অগ্মি জালাতে চুঘছে নাহি কতু ভেদ ॥ ৮৪ 
রাধা কষ এছে সদা একই ্বন্ূপ। লীলা-রস আব্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ ৮৪ 
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। রাধা-ভাব কাি ছুই অঙ্গীকার করি ॥ ৮৬ 
শরীকষণটৈতন্তরূপে কৈল অবতার | এই ত পঞ্চম স্ৌকের অর্থ-পরচার ॥ ৮৭ 
ষট শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। প্রথমে কহিষে এই শ্লোকের আভাস ॥ ৮৮ 
অবতরি প্রত প্রচারিলা! সন্বীর্ভন। এহো বাহ হেতু পূর্বে করিয়াছি স্ুচন ॥ ৮৯ 
স্বতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ। রসিক শেখর রুষ্ণের সেই কাধ্য মিজ ॥ ৯০ 
অতিগুঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার ! দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ৯১ 
ধরূপ গোসাঞ্ঞ প্রভুর অতি অভ্তরঙ্গ। তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥ ৯২ 
রাধিকার ভাব মৃত্তি প্রভুর অন্তর। সেই ভাবে হুখ দুঃখ উঠে নিরস্তর ॥ ৯৩ 
শেষলীলাষ প্রভুর কুষ্-বিরহ উন্মাদ । ভ্রমময চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ ॥ ৯৪ 
বাধকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে। সেই ভাবে মন্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৫ 
রাত্রে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।. আবেশে আপন ভাব কহেন উাড়ি ॥ ৯৬ 
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর। _সেই গীতি-ক্লোকে হখ দেন দামোদর ॥ ৯৭ 
এবে কাধ্য নাহি কিছু এ সব বিচারে । আগে ইহ1 বিবরিব করিযা বিস্তারে ॥ ৯৮ 
পুর্বে ব্রজে কষে ত্রিবিধ বয়োধম্ম। কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতি মর্ম | ৯৯ 
বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল। পৌগণ্ড সফল কৈল লঞ্া সখাবল ॥ ১০ 
রাধিকাদি লঞ কৈল রাসাদি বিলাস। বাছ। ভরি আঙ্বাদিল রসের নির্যাস ॥ ১০১ 
কৈশোর-বয়দ, কাম, জগৎ মকল। রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল ॥ ১০২ 
তথা হি বিজ্ুপুরাণে (৫1১৩1৫৯ )-- 
সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধম্থদনঃ | 
রেমে স্্রীরত্বকুটস্থঃ ক্ষপাস্থ ্ষপিতাহিতঃ ॥ ১৫ ॥ 
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ভক্তিরসামূত সিন্ধৌ (১২৪ )-_ 

বাচা স্থচিত-শর্ধরী-রতিকল।প্রাগল্ভ্যয়! রাধিকাং, 

ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সথীনামসে | 

তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাপ্ডিত্যপারং গতঃ, 

কৈশোরং সফলীকরোভি কলযন্‌ কুঞ্জে বিহারং হরি ॥ ১৬ ॥ 

তথ] হি বিদগ্ধমাধবে (৭1৫ )-- 

হরিরেষ ন চেদবাঅরিয্যন্মধুরায়াং মধূরাক্ষি ! রাধিকা চ। 

অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিস্প্টির্নকরাঙ্স্ত বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১৭ | 
এইমত পূর্বে কৃষ্ণ রলের পদন। যগ্ঘপি করিল রস-নির্য্যাস চর্বর্ণ ॥ ১০৩ 
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পুরণ । "তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১০৪ 
তাহার প্রথম বা! করিষে ব্যাখ্যান। কুষ্চ কহে আমি হই রসের নিধান ॥ ১০৫ 
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্মব পূর্ণতত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১০৬ 
নী জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। ধেঁবলে আমারে করে সর্কাদা বিজ্বল ॥ ১০৭ 
রাধিকার প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট । সদ! আম] নান নৃত্যে নাচায উদ্ভট ॥ ১০৮ 

তথ! হি গোবিন্দলীলামুতে (৮৭৭ )-- 

কম্মাদ্বৃন্দে প্রিষসখি হরে: পাদমূলাৎ কুতোইসো, 

কুণ্তারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ। 

তং তন্মুত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ.বিদিক্ষু ক্ুরস্তী, 

শৈলুমীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তী স্বপশ্চাৎ ॥ ১৮ ॥ 
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ । তাহ! হেতে কোটি ওণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥ 
আমি যৈছে পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্শীশ্রয়। রাধা-প্রেম তৈছে সদ! বিরুদ্ধ-ধর্শময় ॥ ১১০ 
রাধা-প্রেম বিভূ যার বাটিতে নাহি ঠাঞ্জি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥ ১১১ 
যাহা! হইতে গুরু বস্তু নাহি স্থুনিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরববজঞ্জিত ॥ ১১২ 
যাহা বই সুনির্মল দ্বিতীয নাহি আর। তথাপি সর্বদ] বাম্য বক্র ব্যবহার ॥ ১১৩ 

তথ! হি দানকেলিকৌমুদ্ঞাম্‌ (২) 

বিভুরপি কলয়ন্‌ সদাভিবৃদ্ধিং, গুরুরপি গৌরবচর্ধ্যয়। বিহীনঃ। 

মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধ; জয়তি মুরদ্ধিষি রাধিকান্গরাগঠ ॥ ১৯ ॥ 
সেই প্রেমার শ্রীরাধিক! পরম আশ্রয়" | সেই প্রেমার আমি হই কেবল “বিষয় ॥ ১১৪ 
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আম! হতে কোটিগণ আশ্রয়ের আহলাদ ॥ ১১৫ 
আশ্রয়জাতীয় স্থখ পাইতে মন বীয়ী?, যত্বে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥ ১১৬ 
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ককু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয | তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১১৭ 
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী। হৃদয়ে বাড়যে প্রেমলোভ ধকৃধকি ॥ ১১৮ 
এই এক শুন আর লোভের প্রকার। স্বমাধূর্যয দেখি কুষ্ণ করেন বিচার ॥ ১১৯ 
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর যধুরিমা । ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীম! ॥ ১২০ 
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধ্্্যামত আস্বাদে সকলি ॥ ১২১ 
যগ্ঘপি নিশ্খ্ল রাধার সতপ্রেম দর্পণ | তথাপি শ্চ্ছত! তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১২২ 
মামার মাধুষ্যের নাহি বাটিতে অবকাশে | এ দর্পণের আগে নব নবরূপে ভাসে ॥ ১২৩ 
মন্মাধুধ্য রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাটে দৌহে কেহ নাহি 
হারি ॥ ১২৪ 
আশার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। স্বস্ত্ প্রেম অনুরূপ ভক্ভে আস্বাদয ॥ ১২৫ 
দর্পশাগ্ে দেখি বদি আপন মাধুরী । আস্বাদিতে লোভ হয়, আশ্বাদিতে নারি ॥ ১২৬ 
বিচার করিযে যদি আন্বাদ উপায | রাধিকাস্বরূপ হৈতে ভবে মন ধায় ॥ ১২৭ 
তথা হি ললিতমাধবে ( ৮৩২ )-- 
এপরিকলিত-পূর্বাঃ কশ্মৎকারকারী, স্ফুরতি মম গয়ীযানেষ মাধূষ্যপূরঃ | 
মযমহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য বং লুব্চেতাঃ, সরভসমুপভোক্তুং কামযে রাধিকেব ॥ ২০। 
কঞ্মাধূর্রযের এক স্বাভাবিক বল । কৃষ্ণ আদি নর নারী করষে চঞ্চল ॥ ১২৮০ 
শ্রলণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন । আপন! আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যত্তন ॥ ১২৯ 
এ মাধূর্্যাযূত পান সদ! যেই করে। তৃষ্ণা-শাস্তি নহে, তৃষ্ণা বাটে নিরস্তরে ॥ ১৩০ 
তৃপ্ত হইয়া করে বিধির মিন্দন। অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে স্থজন ॥ ১৩১ 
"কাটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল ছুই। তাহাতে নিমিষ, কঃ কি দেখিৰ মুখ্রিং ॥ ১৩২ 
তথ! হি প্রীভাগবতে ( ১০।৩১1১৫ )-- 
অটতি য্তবানক্ছি কাননং এুটিযুগাষতে ত্বামপশ্যতাম্‌। 
কুটিলকুস্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড় উদীক্ষতাং পক্মরুদ্দ'শাম্‌ ॥ ২১। 
তথা হি ভাগবতে ( ১০1২৮।৩৯ )- 
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং, যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষকৃতং শপস্তি। 
দগভিষরদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব স্তপ্তাবমাপুরপি নিত্যযুজাং ছুরাপম্‌ ॥ ২২ ॥ 
কষ্টাবলোকন বিন! নেত্রে ফল নাহি আন । যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্‌॥ ১৩৩ 
তথা হি শ্রীতাগবতে €১০1২১।৭ )-- 
অক্ষ্তাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ, সথ্যঃ পশুনহ্ৃবিবেশয়তোর্বায়শ্যৈঃ | 
বং ব্রজেশম্তয়োরনু বেপুজুষ্টং ঘৈর্বা নিগীতমহ্থরক্তকটাক্ষমোক্ষম্‌ ॥ ২৩ ॥ 
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তত্রৈৰ (১০1২৪।১৪ )__ 
গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুষ্য রূপং, লাবণ্যসারমসমোদ্ধীমনগ্যসিন্ধম্‌। 
দৃগভিঃ পিবস্ত্য্থসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্ত ॥ ২৪॥ 
অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল। যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৩৪ 
কঞ্চের মাধুরী কষে উপজায় লোভ । সম্যক আশ্বাদিতে নারে, মনে রহে 
ক্ষোভ ॥ ১৩৫ 
এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিববণ | তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৩৬ 
অত্যন্ত নিগুঢ এই রসের সিদ্ধান্ত । স্বরূপগোসাঞ্ি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৩৭ 
যেব। কেহ অন্য জানে, সেহ তাহা! হৈতে। চৈতন্য গোসাঞ্চির তেহো অত্যন্ত মর্ম 
যাতে ॥ ১৩৮ 
গোপীগণের প্রেম-“অধিরূঢ্ুভাব” নাম । বিশুদ্ধ নিশ্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ ১৩৯ 
তথা হি ভক্ভিরসামৃতসিস্বৌ পূর্ববিভাগে (২১৪৩) 
প্রেমেব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। 
ইত্যুদ্ববাদয়োইপ্যেতং বাগ্থস্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ২৫ ॥ 
কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ ! লৌহ আর হেম যেছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৪০ 
আত্মেন্্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছ! তারে বলি “কাম”। কৃষ্েজ্ির-গ্রীতি ইচ্ছা-ধরে প্রেম 
নাম ॥ ১৪১ 
কামের তাৎপর্য নিজসভ্ভোগ কেবল । কৃষ্খস্থখতাৎ্পর্য্য হয প্রেম ত প্রবলঙ্গ ॥ ১৪২ 


লোকধর্ম্ম বেদধন্ত্ দেহধর্ম কর্ম । লজ্জা ধের্য্য দেহস্থখ আত্মস্্খ মন্থন ॥ ১৪৩ 
দুস্ত্যজ আর্ধ্যপথ নিজ পরিজন | স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎ্পন ॥ ১৪৪ 
সর্ববত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। রুষ্ণম্ুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ ১৪৫ 
ইহাকে কহিযে কৃষ্ে দৃঢ় অনুরাগ । স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ ১৪৬ 
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর | কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥ ১৪৭ 
অতএব গোঁপীগণে নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণস্ুখ লাগি মাত্র কষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥ ১৪৮ 
তথ! হি শ্রীমস্ভাগবতে €১০৩১।১৯ )- 
যত্বে স্জাতচরণান্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। 
তেনাটবীমটসি তদ্‌ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কুর্পার্দিভিত্র মতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ || ২৬ ॥ 
আত্মম্খ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার | কৃষ্চ-সুখ হেতু চেষ্ট॥ যনো-ব্যবহার ॥| ১৪৯ 
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ । কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অন্থরাগ ॥ ১৫০ 


টপ পপ পপ আন্ত আপ পা জপ পাপা 





* পাঠাভ্তর- শ্রেম মহাবল। 
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অথ! হি আীমভ্তাগবতে (১০।৩২২১ )-- 
এবং মদর্থোজ.বিতলো কবেদস্বানাং হি বে৷ মধ্যসবৃত্তয়েহবলাঃ। 
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং, মাসযিতুমাহথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২৭ ॥ 
কষ্জের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভে 
তৈছে ॥ ১৫১ 
তথ হি শ্রীমন্তগবদ্গীতায়াম্‌ (81১১) 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বজ্মণস্থবর্তীন্তে মহুষ্যাঃ পার্থ স্্বশঃ ॥ ২৮ | 
সে প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে | তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-্রীমুখবচনে ॥ ১৫২ 
তথ। হি ভাগবতে ( ১০।৩২।২২ )-- 
ন পারয়েইহং নিরবগ্য সংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ। 
যা! মাইতজন্‌ দুঙ্জরগেহশৃঙ্খলী2, 
সংবৃশ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২৯ ॥ 
তবে যে দেখিযে গোপীর নিজ দেহে শ্রীত। সেহো তো কষ্জের লাগি, জানিহ 
নিশ্চিত ॥ ১৫৩ 
“এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্চে সমর্পণ | তার ধন তার এই সংভ্ভাগসাধন ॥ ১৫৪ 
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কষ্ণসস্তবোষণ।' এই লাগি করেন দেহের মার্জন ভূষণ ॥ ১৫৫ 
তথা হি লঘভাগবতামুতে উত্তরখণ্ডে (৪০) 
নিজাঙগমপি যা গোপ্য। মমেতি সমুপাসতে | 
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগুঢ়প্রেমভাজনম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
আর এক অদ্ভূত গোপীভাবের স্বভাব । বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৫৬ 
গোগীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন | . সুখ-সাঞ্ছ। নাহি, সুখ হয কোটিগুণ ॥ ১৫৭ 
গোগীকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় । তাহা ১হতে কোটিগুণ গোপী আশ্বাদয় ॥ ১৫৮ 
ত1 সবার নাহি নিজ সুখ অন্ররোধ । তথাপি বাড়যে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥ ১৫৯ 
এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান। গোপিকার স্ব কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥ ১৬০ 
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্পতা | সে মাধূর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৩১ 
“আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ ।” এই স্বখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥ ১৬২ 
গোপীশোভ। দেখি কৃষ্জের শোভা বাড়ে যত। কৃষ্ণ-শোভ দেখি গোপীর শোভা! 
বাড়ে তত 1 ১৬৩ 
এইমত পরম্পর পড়ে হুড়াছড়ি। পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৬৪ 
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কিন্তু কৃষ্ণের সখ হয় গোপী-বূপগুণে | তার সুখে সুখ-বুদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ ১৬৫ 
অন্তএব সেই সুখে কষ্কন্্খ পোষে | এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে ॥ ১৬৬ 
যথোক্তং শ্রীবপগোস্বামিন! স্তবমালাযাম্‌ কেশবাষ্টকে (৮) 
উপেত্য পথি স্ন্দরীততিভিরাভিরভ্যঙচ্চিতং 
শ্মিতান্করকরঘিতৈন“টদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ। 
স্তনস্তবকসঞ্চরন্রযনচঞ্চরীকাঞ্চলং 
ব্রজে বিজয়িনং ভজে নিপিনদেশতঃ কেশবম্‌ ॥ ৩১ | 
আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন। যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥১৬৭ 
গোপী-প্রেমে করে কষ্ণমাধূর্য্যের পুষ্টি। মাধূর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্ি ॥১৬৮ 
প্রীতি বিঘযানন্দে তদাশ্রযানন্দ । তাই] নাহি নিজ সুখ বাঞ্চার সম্বন্ধ ॥১৬৯ 
নিরুপাধি প্রেম যাই] তাই! এই রীতি । প্রীতি বিষযস্থখে আশ্রয়ের শ্রীতি ॥১৭০ 
নিজ প্রেমানন্দে কুষ্ণ-সেবানন্দ বাধে । সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ১৭১ 
তথা হি ভক্তিরসামুতসিঙ্ধৌ৷ পশ্চিমবিতাগে 
্রীতিভক্তিলহ্ধ্যাম্‌ ( ২।২৪ ) 
অঙ্গস্তস্তারম্যুত্ত,ঙগযস্তং, প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ | 
কংসারাতেঝাঁজনে সাক্ষাদক্ষোদীয়ানভ্তরাযো ব্যাধারি ॥ ৩২ ॥ 
তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে সাত্তিকভাবলহর্যযাম (৩৩২ )-- 
গোবিন্পপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাম্পপূরাভিবধিণমূ। 
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্মবিলোচনা! ॥ ৩৩ ॥ 
আর শুদ্ধ তক্ত কৃষ্গপ্রেমসেবা বিনে । স্বস্থখার্থ মালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥১৭২ 
তথ! হি শ্রীমন্তাগবতে (৩।২৯।১১-১৩ )- 
মদৃপ্তণশ্রতিমাত্রেণ ময়ি সর্ধগুহাশয়ে | 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না তথ! গঙ্গাস্তসো হন্ুধৌ ॥ ৩৪ ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণিশ্য হ্যদান্বতম্‌। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৩৫ | 
সালোক্য-সাষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দীযমানং ন গৃহ্ত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৩৬ ॥ 
তথ! হি শ্রীমদ্ভাগৰতে ( ৯৪1৬৭ )-- 
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষটয়মূ। 
নেচ্ছস্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোইন্ৎ কালবিপ্লীতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
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রামগন্ধহীন স্বাভাবি প্রেম । নিশ্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥১৭৩ 
ক্র সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেষপী । গোপিকা হযেন প্রিষা, শিষ্যা, সখা, দালী ॥ ১৭৪ 
তথা হি গোপীপ্রেমামুতে__ 
সহায়! গরবঃ শিষ্যা ভূজিম্য। বান্ধবাঃ স্্িযঃ | 
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবস্তি ন॥ ৩৮। 
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত। প্রেমসেবা পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত ॥ ১৭৫ 
আদিপুরাণে (৩৯) 
মন্মাহাত্ব্যং মৎ্সপর্ধ্যাং মত্শ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্। 
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানস্তি তত্বৃতঃ ॥ ৩৯ 
গেই গোগীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা । রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিক ॥ ১৭৬ 
তথ হি পদ্মপুরাণে__ 
যথা রাধা প্রিয় বিস্টোস্তস্তাঃ কুণ্ডং প্রিযং তথা । 
সর্ধগোপীধু সৈবৈকা বিস্কোরত্যন্তবল্পত! ॥ ৪০ | 
তথা হি গোপীপ্রেমামুতে_ 
ত্রেলোক্যে পৃথিবী ধন্ত। যত্র বৃন্দাবনং পুরী । 
তত্রাপি গোপিকাঃ শার্থ যত্র রাধাভিধা মখ ॥ ৪১ ॥ 
রাব| সহ ক্রীড়ারস-বৃদ্ধির কারণ । আর সব গোীগণ রসোপকরণ ॥১৭৭ 
কুষ্চের বল্সতা রাধা ক্কষ্ণ-প্রাণধন | তাহা বিশ্ব ভুখহেতু নহে গোপীগণ ॥১৭৮ 
তথা হি গীতগোবিন্দে (৩১) 
কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্‌। রাধামাধায় হদযে তত্যাজ ব্রজন্ুন্দরীঃ ॥ ৪২ । 
সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্তাবতার | যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥ ১৭৯ 
দেই ভাবে নিজ বাঞ্া করিল পূরণ। অবতারের এই বাঞ্ছ৷ মূল যে কারণ ॥ ১৮০ 
্ীক্*চৈতন্ত গোসাগড ব্রজেন্দ্রকুমার | রসময় মুত্তি কু সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ১৮১ 
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার । আহ্ৃষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ১৮২ 
তথা হি গীতগোবিন্দে (১১১) 
বিশ্বেষামন্থরঞ্জনেন জনয়ন্ানন্দমিন্দীবর- 
শ্রেণী-শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমূ। 
স্চ্ন্দং ব্রজস্ুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ 
শৃ্গারঃ সখি মৃত্তিমানিব মধো মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৩ ॥ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ভ গোসাঞ্জি রসের সদন । অশেষবিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ১৮৩ 
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সেই দ্বারে প্রবর্ভাইল কলিযুগধর্্মব। চৈতন্তের দাসে জানে এই সব মর্ম ॥ ১৮৪ 
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস । গদাধর দামোদর দুরারি হরিদাস ॥ ১৮৫ 
আর যত চেতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ। ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ১৮৬ 
বষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস । মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিষে প্রকাশ ॥ ১৮৭ 
তৃথ৷ হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম-_ 

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম! কীদৃশো! বানয়ৈবা- 

স্বান্তে! যেনাডভূতমধূুরিম! কীদৃশো! বা! মদীয়ঃ। 

সৌখ্যঞ্চাস্তা মদন্ছভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 

্প্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ। হরীন্দুঃ ॥ ৪৪ ॥ 
এ সব সিদ্ধান্ত গুঢ কহিতে না! জ্যায়। না কহিলে কেহ ইহার অস্ত নাহি পায় ॥ ১৪৮ 
অন্তএব কহি কিছু করিয়া নিগুট । বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মুঢ় ॥ ১৮৯ 
হদয়ে ধরযে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ। এ সব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ ॥ ১৯০ 
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আত্মের পল্লব । ভক্তগণ-কোকিলের সর্বদ] বল্লভ ॥ ১৯১ 
অভত্ত-উষ্টের ইথে ন! হয় প্রবেশ | তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ ১৯২ 
যে লাগি কহিতে ভয়, পে যদি না জানে । ইহা! বই কিব! সুখ আছে ভ্রিভূবনে ॥ ১৯৩ 
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার । নিঃশক্কে কহিযে, সভার হউক চমৎকার ॥ ১৯৪ 
কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে । পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে ॥ ১৯৫ 
আম! হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দিবে এছে কোন্‌ জন ॥ ১৯৬ 
আমা হৈতে যার হয শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ১৯৭ 
আম হতে গুণী বড় জগতে অনস্ভব। একলি রাধ।তে তাহা করি অনুভব ॥ ১৯৮ 
কোটি কাম জিনি রূপ যছ্পি আমার । অসমোর্ধ মাধূর্য্য সাম্য নাহি যার॥ ১৯৯ 
মোর ব্ূপে আপ্যায়িত হয় ত্রভূুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২০০ 
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২০১ 
যগ্চপি আম'র গন্ধে জগৎ সুগন্ধ । মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধার অঙ্গগন্ধ ॥ ২০২ 
য্পি আমার রসে জগত সরস । রাধার অধর-্রদ আম! করে বশ ॥ ২০৩ 
যগ্ধপি আমার স্পর্শ কোটান্দু-শীতল | রাধিকার স্পর্শে আম! করে স্বশীতল ॥ ২০৪ 
এইমত জগতের স্থখে আমি হেতু । রাধিকার দ্ধপ গুণ আমার জীবাতু ॥ ২০৫ 
এইমত অন্থতব আমার প্রতীত। বিচারে দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ ২০৬ 
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধ। সুখে অগেয়ান ॥ ২০৭ 
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন । - মোর ভ্রমে ওমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ ২০৮ 
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'কুষ্ণ-আলিঙ্গন পাইন, জনম সফলে*। সেই ত্বুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥২০৯ 
অনুকুল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ । উড়িয়। পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞ্া অন্ধ ॥২১০ 
তাঙ্ব,লচর্বিত যবে করে আস্বাদনে । আনন্দ-সমুদ্রে যগ্ কিছুই ন! জানে ॥২১১ 
আমার সঙ্গমে রাধা পায যে আনন্দ । শত মুখে কহি যদি, নাহি পাই অস্ত ।২১২ 
লীলা-অস্তে স্বখে ইহার যে অঙ্গ-মাধূরী | তাহা দেখি স্বখে আমি আপন পারি ॥২১৩ 
দোহার যে সমরস ভরতমুনি মানে । আমার ব্রজের রস মেহে। নাহি জানে |২১৪ 
অল্সোন্ত সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই । তাহা হৈতে রাধা-স্ুখ শত অধিকাই ॥২১৫ 


তথ! হি ললিতমাধবে (৯৯ )-- 


নিধৃতামৃতমাধূরীপরিমলঃ কল্যাণি বিশ্বাধরো, 

বক্তং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুত-শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ | 

অঙ্গং চন্দনশীতলং তন্ুরিয়ং সৌন্দর্ষ্সর্ধাস্বতাক্‌, 

ত্বামাস্বাগ্চ মমেদমিক্ট্রিয়কুলং রাধে ! দুহুর্মোদতে ॥ ৪৫ ॥ 
আীরূপগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ- 


রূপে কংসহরস্ লুব্ধনয়নাং স্পর্শেহতিহত্যত্ব্চং 

বাণ্যামুখকলিতশ্রতিং পরিমলে সংহষ্টনাসাপুটাম্‌। 

আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে স্ঞ্চনুখাস্তোরুহাং, 

দস্তো দৃগীর্ণমাধূতিং বহিরপি প্রোগ্যদৃবিকারাকুলাম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 
তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস | আমার মোহিনী রাধা! তারে করে বশ ॥২১৬ 
আম! হৈতে রাধ। পায় যে জাতীয় স্থখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্ুখ ॥২১৭ 
নানা ষত্ব করি আমি, নারি আস্বাদিতে। সে-নখমাধূর্যাদ্রাণে লোত বাড়ে চিতে ২১৮ 
রস আস্বাদ্িতে আমি কৈল অবতার । প্রেমরম আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥২১৯ 
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে । তাহা! শিখাইল লীলা-আচরণ দ্বারে ॥২২০ 
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পৃরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহ! আস্বাদন ॥২২১ 
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে | সেই তিন সখ কডু নহে আস্বাদনে ॥২২২ 
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিনস্থখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥২২৩ 
সর্ধতাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয় । হেনকালে আইল যুগাবতারসময় ॥২২৪ 
সেই কালে শ্রীঅদ্বিত করেন আরাধন। তাহার হুঙ্কারে কৈল কষ আকর্ষণ ॥২২৫ 
পিতা! মাতা গুরুগণে আগে অবতারি। রাধিকার তাৰ বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥২২৬ 
নবদধীপে শচীগঞ্ভশুদ্ধহ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কষ পূর্ণ-ইন্দু 8২২৭ 


২২০ শ্ীপ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ «ম পরিচ্ছেদ 


এই ত করিল বষ্ঠ শ্লেকের ব্যাখ্যান। স্বরূপ-গোপাঞ্ির পাদপদ্ন করি ধ্যান ॥২২৮ 
এই ছুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ । শ্রীরপগোসাঞ্ঃর ক্পোক প্রমাণসমর্থ ॥২২৯ 
তথ! হি শ্রীবূপগো্বামিনোক্তম্‌- 

অপারং কন্তাপি প্রণযিজনবৃন্দস্ত কুতুকী, 

রসস্তোমাং হবত্বা মধুরমুপভোক্ত,ং কমপি যঃ। 

রুচং স্বামাবৰে ছ্যতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্‌, 

স দেবশ্চৈতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপযতু ॥ ৪৭ ॥ 

গ্রন্থকারস্ত-_ 

মঙ্গলাচরণং কুষ্ণ-চৈতন্তত্ুলক্ষণম্‌। 

প্রয়োজনঞ্াবতারে শ্লোকষট্কৈ নিকূপিতম্‌ ॥ ৪৮। 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্তচরিতামূত কহে কষ্ণদাঁস ॥ ২৩০ 

ইতি করীব্ত্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্তাবতারমূলপ্রয়োজনকথনং 
নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
নিত্যানন্দ তত্ত্ব 


বন্দেহনস্তাডূতৈশ্র্ধ্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্। 

যস্ত্েচ্ছয়। তৎস্বন্ধপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১ | 
জয জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্য।নন্দ । অয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ 
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্ত-মহ্ম1 | পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত-সাম। ॥ ২ 
সর্বব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌্। তাহার দ্বিতীম দেহ আ্ীবলরাম ॥ ৩ 
একই স্বরূপ ছুই ভিন্নমাত্র কায়। আগ্ কায়ব্যহ কৃষ্ণ-লীনার সহায় ॥ ৪ 
সেই কৃষ্ণ নবদ্ধীপে শ্রীচৈতন্তচন্ত্র । সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ | ৫ 

তথা হি শ্রীস্বরূপগোষ্বা মিকড়চায়াম__ 

সহ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গভৌদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী | 

শেষশ্চ যস্তাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্ত ॥ ২ ॥ 
শ্রীবলরাম গোসাঞ্ঞ মূল লক্বর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণেব সেবন ॥ ৬ 
আপনে করেন কৃষ্-লীলার সহায় | স্থষ্টিলীল] কার্ষ্য করে ধরি চারি কায় ॥ ৭ 
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সষ্ট্যাদিক সেবা তার আজ্ঞার পালন। শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ৮ 
সর্ধরূপে আত্বাদয়ে কষ্ণসেবানন্দ | সেই রাম চৈতন্ সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ৯ 
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে। যাতে নিত্যানন্দ-তত্ব জানে সর্ধলোকে ॥ ১০ 
তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্‌__ 

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুটলোকে 

পৃ্ৈশ্বর্যে শ্রীচতুব্হমধ্যে | 

রূপং যন্তোভাতি সক্ক্ষণাখ্যং 

তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্ধে ॥ ৩ ॥ 
প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্‌ ॥ ১১ 
সর্বগ অনন্ত বিভূ বৈকুষ্ঠাদি ধাম। কৃষ্জ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞ্ছি বিশ্রাম ॥ ১২ 
তাহার উপরিভাগে কঞ্চলোক খ্যাতি । দ্বারকা মধুর! গোঁকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৩ 
মর্ধবোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম । শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪ 
সর্বগ অনন্ত বিভূ কৃষ্ণতন্থ সম । উপর্য্যধে! ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥ ১৫ 
ব্ন্ষাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার, নাহি ছুই কায ॥ ১৬ 
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। চন্মচক্ষে দেখে তার প্রপঞ্চের মম ॥ ১৭ 
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বর্বপ প্রকাশ । গোপ-গোপী সঙ্গে যাই! কৃষ্ণের বিলাস ॥ ১৮ 

তথা হি ব্রহ্মুংহিতায়াম্‌ (৫1২৯ )-- 

চিন্তামণিপ্রকরসন্মসু কল্পবৃক্ষ- 

লতাবৃতেষু স্বরভীরভিপালয়স্তম্‌। 

লক্ষমীসহশ্রশতসন্ত্রমসেব্যমানং, 

গোধিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ ॥ 
মথুরায় দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া। নানারূপে বিললয়ে চতুবু্তহ হৈ ॥ ১৯ 
বাসুদেব সন্বর্ষণ প্রহ্যয়ানিরুদ্ধ। সর্বচতুবৃর্ঁহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ২০ 
এই তিন লোকে ক্কষ€ কেবল লীলাময় । নিজগণ লঞা৷ খেলে অনস্ত সময় ॥ ২১ 
পরব্যোমমধ্যে করি স্বর্ধপ প্রকাশ । নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২২ 
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ | নারায়ণরূপে সেই তন্থ চতুভুজ ॥ ২৩ 
শঙ্খ চক্র গদ]1 পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময় | আআ ভূ লীলা শক্তি ধার চরণ সেবয় ॥ ২৪ 
য্কপি কেবল তার ক্রীড়ামাত্র ধর্ম । তথাপি জীবের রুপায় করে এত বর্ম ॥ ২৫ 
সালোক্য সামীপ্য সা্টিসারপ্য প্রকার । চারি মুক্তি দিয়! করে জীবের নিস্তার ॥ ২৬ 
বঙ্মসাযুজ্যমৃক্তের ভাহা নাহি গতি । বৈকুষ্ট-বাহিরে ত| সবার হয় স্থিতি ॥ ২৭ 


৯& 


২২২ প্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ «ম পরিচ্ছো 


বৈকু্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মগুল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা! পরম উজ্জ্বল ॥ ২৮ 
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার। চিৎস্বরূপ, তাই1 নাহি চিচ্ছক্তিবিকার ॥ ২৯ 
হুর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নিধ্বিশেষ। ভিতরে হ্র্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ ৩০ 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১২১৩৬ )-- 


যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্। 
তদ্ব্রক্মকষ্জয়োরৈক্যাৎ্ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ৫ ॥ 


তৈছে পরব্যোমে নান! চিচ্ছক্িবিলাস | নির্বিশেষ জ্যোতির্বিশ্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩১ 
নিব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময় । সাযুজ্যের অধিকারী তাই! পায় লয় ॥ ৩২ 


তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১1২1১৩৮ ) ব্রন্মাগুপুরাণে__ 

সিদ্ধলোকস্ত তমসপঃ পারে যত্র বসত্তি হি। 

সিদ্ধা ব্রন্মস্রখে মগ্ৰা টৈত্যাশ্চ হরিণ! হতাঃ ॥ ৬ ॥ 
সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে । দ্বারক! চতুবৃ্ণহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৩৩ 
বাসুদেব সক্কর্ষণ প্রদ্যয়ানিরুদ্ধ। দ্বিতীয় চতুবৃর্ণহ এই, তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৩৪ 
তাহ! যে রামের রূপ মহাসক্কর্ষণ। চিচ্ছক্তি আশ্রযষ তিহো কারণের কারণ ॥ ৩৫ 
চিচ্ছক্তি-বিলাস এক শুদ্ধসত্তব নাম । শুদ্ধসত্ত্ময় যত বৈকুণ্ঠা্দি ধাম ॥ ৩৬ 
ষড়বিধ শ্রখর্ধ্য তাহ! সকল চিন্ময | সক্বর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৭ 
“জীব” নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয। মহাসক্বর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥ ৩৮ 
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয় । সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয ॥ ৩৯ 
সর্ববাশ্রয় সর্বাড়ূত এশ্বর্য্য অপার । অনস্ত কহিতে নারে মহিম! যীহার ॥ ৪০ 
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ব সক্কর্ষণ নাম। তেহো যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৪১ 
অষ্টম শ্রোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ । নবম শ্রোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪২ 


তথা হি প্রীস্বর্ূপগোস্বামিকড়চায়াম্‌__ 
মায়াতর্তাজাওসজ্ঘাশ্রয়া* 
শেতে সাক্ষাৎ কারণাস্তোধিমধ্যে | 
যন্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব- 
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপছ্যে ॥ ৭ ॥ 
বৈকুষ্ট-বাহিরে যেই জ্যোতি ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণৰ নাম ॥৪৩ 
টৈকুষ্ঠ বেড়িয়! এক আছে জলনিধি। অনস্ত অপার তার নাহিক অবধি 18৪ 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদিলীল! ২২৩ 


বৈকুষ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় । মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥৪& 
চিন্ময জল সেই পরম কারণ। যার এককণা গঙ্গা পতিত পাঁবন ॥৪৬ 
সেই ত কারণার্ণবে সেই স্বর্ণ। আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥8৭ 
মৃহৎতরষ্টা পুরুষ তেঁহে! জগৎ-কারণ। আছ অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥৪৮ 
'মাযাশক্তি রহে কারণান্ধির বাহিরে । কারণ-সমুদ্রে মায়! পরশিতে নারে ॥৪৯ 
সেই ত মায়ার ছুইবিধ অবস্থিতি। জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥৫০ 
জগৎ-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপ1 | শক্তি সঞ্চারিয়। তারে কষ্ঙ করে কপা 18১ 
কষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্ে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥৫২ 
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ। প্রক্কৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন ॥&৩ 
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ব-কারণ। সেহ নহে যাতে কর্তা হেতু নারাযণ ॥৫৪ 
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুকার । তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার 1৫৫ 
কু কর্তা, মায! তার করেন সহায। ঘটের কারণ চক্র-দগাঁদি উপায় 1৫৬ 
দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবন্ধপ বীর্ধ্য তাতে করেন আধান ॥৭ 
এক অঙ্গাতাসে করে মাযাতে মিলন। মায়! হৈতে জন্মে তবে ব্রঙ্গাণ্ডের গণ ॥৫৮ 
অগণ্য অনস্ত যত অগুসন্নিবেশ । তত রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ 1৫৯ 
পুরুব-নাসাতে যবে বাহিরাষ শ্বাস ! নিশ্বাস সহিতে হয় বরহ্গাও প্রকাশ ॥৬০ 
পুন্রপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ৷ শ্বাস সহ ব্রন্ষাণ্ড পেশে পুরুষ-শরীরে ॥৬১ 
গবাক্ষের রন্ধে যেন ত্রসরেণু চলে | পুরুষের লোমকুপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে 1৬২ 
তথ হি ব্রক্ষসংহিতাযাম্‌ (৫1৪৮ )- 

যন্তৈকনিশ্বসিতকা হমথাবলম্ধ্য 

জীবস্তি লোমবিলজ! জগদগুনাথাঃ। 

বিষ্ুর্মহান্‌ স ইহ যন্ত কলাবিশেষো 

গোবিন্দমার্দিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮ ॥ 

তথ হি শ্রীমস্ভাগবতে €১০।১৪1১১ )- 

কাহং তমোমহদহং খচরাগ্রিবাভূ- 

সংবেষ্টিতাণ্ঘটসপগুবিতত্তিকায়ঃ। 

ক্েদুগ বিধাবিগণিতা গুপরা ণুচ্্যা- 

বাতাধবরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্‌ | ৯ 
অংশের অংশ যেই “কলা” তার নাম। গোবিন্দের প্রতিমৃত্তি শ্রীবলরাম 1৬৩ 
তার এক স্বরূপ ্রীমহাসন্বর্ষণ । তার অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন 1৬৪ 
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ধাহাকে ত কলা কহি তেহে! মহাবিষুজ। মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্বাজিষুণ ॥৬৫ 
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দৌহে পুরুষ নাম। সেই ছুই ধার অংশ বিষ বিশ্বধাম ॥৬৬ 
লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে নবমান্ধে (২1৯ )-- 
বিষ্বোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিছুঃ ! 
একন্ত মহতঃ অর্গু দ্বিতীয়ং ত্বগুসংস্থিতমূ। 
তৃতীয়ং সর্বভূতস্বং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১০ ॥ 
ষগ্ঘপি কহিয়ে তারে কৃষ্ণের কলা! করি । মৎন্য-কুম্মা্ভবতারের তেঁহে! অবতারী ॥ ৬৭ 
তথ! হি শ্রীমত্তাগবতে € ১/৩]২৮ )- 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ঝস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম। 
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মুড়য়স্তি যুগে যুগে ॥ ১১ ॥ 
সেই পুরুষ স্থপ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা । নান! অবতার করে জগতের ভর্তা ॥ ৬৮ 
স্ষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান। সেই ত অংশের কহি “অবতার' নাম ॥ ৬৯ 
আছ অবতার মহাপুরুষ ভগবান্‌। সর্ব-অবতার-বীজ সব্বাশ্রয় ধাম ॥ ৭০ 


শ্রীমস্ভাগবতে ( ২৬৪২ )-- 
আছ্েইবতারঃ পুরুষঃ পরস্থ 
কালঃ স্বভাব: সদসম্মনশ্চ | 
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি 
বিরাট স্বরাট স্থাষু চরিফু ভূয়ঃ ॥ ১২। 
তত্রৈব (১1৩১ )-- 
জগৃহে পৌরুষং রূপং তগবান্‌ মহদাদিভিঃ। 
সম্ভৃতং যোড়শকপমাধো লে।কজিক্ক্ষয়া ॥ ১৩ ॥ 
যগ্পি সর্ধাশ্রয় তেহে। তাহাতে সংসার । অন্তরাত্বারূপে তার জগৎ আধার ॥ ৭১ 
প্রকৃতি সহিতে তার উভয় সম্বন্ধ । তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ ॥ ৭২ 
তথা হি আমদ্তাগবতে (১1১১।৩৯ ) 
এতদীশনমীশন্ত প্ররুতিস্বোইপি তদ্‌গুণৈঃ। 
ন যুজ্যতে সদাত্বস্থৈরষধা বৃদ্ধি্তদাশ্রয়া ॥ ১৪॥ 
এইমত গীতাতেহে। পুনঃ পুনঃ কয়। সর্বব। ঈশ্বরতত্ব অিস্ত্যশক্তি হয় ॥ ৭৩ 
আমিত জগতে বসি জগত আমাতে | না আমি জগতে বমি না আমায় জগতে ॥ ৭৪ 
অচিত্ত্য এশ্্্য এই জানিহ আমার । এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৭৫ 


৫ম পরিচ্ছেদ | আদিলীল। ২২৫ 


সেই ত পুরুষ বার “অংশ? ধরে নাম। চৈতন্টের সঙ্গে সেই নিত্যামন্দ রাম ॥ ৭৬ 
এই ত নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরণ | দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৭৭ 
তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বা মিকড়চায়াম্‌_ 

যস্তাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী 

যন্নাভ্যজং লোকসংঘাতনালম্‌। 

লো কঅ্,ঃ স্থ তকাধাম ধাতু 

স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপছ্যে ॥ ১৫ ॥ 
সেই পুরুষ অনস্ত ব্রন্গাণ্ড স্থজিয়া। দেই অণ্ডে প্রবেশিল। বহু মুত্তি হঞা! ॥ ৭৮ 
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার । রহিতে নাহিক স্বান, করিল বিচার ॥ ৭৯ 
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল স্থজন। সেই জলে কৈল অর্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৮০ 
বন্মা্-প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন । আয়াম বিস্তার হয়ে ছুই এক সম ॥ ৮১ 
জলে ভরি অর্ধ তাহা কৈল নিজবাস । আর অর্ধে কৈল চৌদ্দ ভূবন প্রকাশ ॥ ৮২ 
তাহাই প্রকট কৈল বৈকুঠ নিজধাম | শেষ শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৮৩ 
অনন্তশয্যাতে তাই! করিল শয়ন। সহজ মস্তক তার সহত্র বদন ॥ ৮৪ 
সহত্ব নয়ন হস্ত, স্হঅ চরণ | সর্ব-অবতার-বীজ জগৎ-কারণ ॥ ৮৫ 
উার নাভিপদ্ হইতে উঠিল এক পদ্ম । সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ধ ॥ ৮৬ 
সেই পদ্মনালে হেল চৌদ্দভূবন। ডেঁহো! ব্রন্মা হৈএ স্থষ্টি করিল স্থজন ॥ ৮৭ 
বিষুর্ূপ হৈঞ| করে জগত পালনে | গণাতীত বিধু স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে ॥ ৮৮ 
রুদ্রন্ূপ ধরি করে জগৎ সংহার। স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় ধাহার ॥ ৮৯ 
হিরণ্যগর্ভ-অস্তর্যামী জগৎ-কারণ। ধার অংশ করি করে বিরাট কল্পন ॥ ৯০ 
হেন নারাম্ণ ধার অংশেরও অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব-অবতংল ॥৯১ 
দশম ফ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ। একাদশ গ্নোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২ 

তথা হি শ্রীন্বপ্বপগোস্বামিকড়চায়াম্‌-_ 

যন্তাংশাংশাংশঃ পরাত্বাখিলানাং 

পোষ্ট! বিষুরর্ভাতি ছুপ্ধাব্ধিশায়ী। 

ক্ষৌণীভর্তা যৎকল। সোহপ্যনস্ত- 

স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপন্ধে ॥ ১৬ ॥ 
শারায়ণের নাভিনালমধ্যে ত ধরণী । ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ৯৩ 
তাই ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম । পালয়িতা বিষু তার সেই নিজ ধাম ॥ ৯৪ 
নকল জীবের তেঁহে! হয়ে অন্তর্যামী। জগত পালক তেঁহো! জগতের স্বামী ॥ ৯৫ 


২২৬ প্রীত্রীচৈতন্তচরিতামূত [ €ম পরিচ্ছে 


যুগ-মত্বস্তরে করি নানা অবতার । ধর্ম সংস্থাপন করে অধর্ম সংহার ৯৬ 

দেবগণ নাহি পায় ধাহার দর্শন | ক্ষীরোদক-তীরে যাই করেন স্তবন ॥ ৯৭ 

তবে অবতরি করে জগত পালন। অনন্ত বৈভব তার নাহিক গণন ॥ ৯৮ 

সেই বিষ্ণু হয় ধার অংশাংশের অংশ | সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্বব-অবতংশ ॥ ৯৯ 
সেই বিষু শেষরূপে ধরেন ধরণী। কাই! আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি ॥ ১০০ 
সহশ্ঞ বিস্তীর্ণ ধার ফণার মণ্ডল । ন্্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল্মল ॥ ১০১ 
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী-বিস্তার । ধার এক ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥ ১০২ 
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার । ঈশ্বরের সেবা! বিন! নাহি জানে আর ॥ ১০৩ 
সহত্বদনে করে রুষ্ণ-গুণগান | নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান ॥ ১০৪ 

সনকাদি ভাগবত শুনে ধার মুখে । ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমস্থখে ॥ ১০৫ 
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞস্তত্র সিংহাসন ॥ ১০৬ 

এত মৃত্তি ভেদ করি ক্ল্$সেবা করে। কৃষ্ণের শেষত| পাঞা “শেষ? নাম ধরে ॥ ১০৭ 
সেই ত অনন্ত ধার কহি “এক কল!” । হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তার খেল। ॥১০ 
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ-সীম1। তাহাকে অনন্ত কহি কি তার মহিমা! ॥ ১০৯ 
অথব! ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি । সেহে! ত সম্ভবে তাতে, যাতে অবতারী ॥ ১১ 
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে । পুর্বে যৈছে কুচকে কেহে। কাহোঁ করি মানে ॥১১ 
কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ। কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১২ 
কেহ বলে কুষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার । অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১১৩ 
কষ্জ যবে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয | সর্ব-অংশে আসি তবে কষ্ণেতে মিলয় ॥ ১১৪ 
যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে। সকল সম্ভবে কক্ষে কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১১ 
অতএব শ্রীক্ণচৈতন্ত গোসাঞ্রি | সর্ব অবতার-লীল। করি সবারে দেখাই ॥ ১১৬ 
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ । সেই ভাবে কহে "মুখর চৈতন্তের দাস? ॥ ১১৭ 
কভু গরু কছু সখা! কভু ভূত্য-লীল1 ॥ পুর্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেল! ॥ ১১ 
বুষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাথামাথি রণ। কভু কুষ্ণ করে তার পাদমংবাহন ॥ ১১৯ 
আপনাকে ভৃত্য” করি, কৃষ্ণ “প্রভূ* জানে ! কঞ্চের কলার কলা” আপনাকে 


মানে ॥ ১২. 
অথ! হিশ্রীমত্ভাগবতে (১০।১১।৪৪ )-- 


বৃধায়মাণৌ নর্দাস্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্। 
অহ্কৃত্য কতৈর্জস্তংন্চেরতুঃ প্রাকতৌ যথা ॥ ১৭ ॥ 
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তথ! হি' তত্রৈব (১০1১৫।১৪) 
কচিৎ ক্রীড়1-পরিশ্রান্তং গোপোত্সঙ্গোপবহৃণম্‌। 
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদলংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৮ | 
তত্রৈব ( ১০1১৩1২৭ )--- 
কেযং ব। কুত আয়াত দৈবী বা নাধু্তাস্থ্রী। 
প্রাযো মাযাস্ত মে ভর্ত-নান্তা মেইপি বিমোহিনী ॥ ১৯। 
তত্রৈব (১০।৬৮/২৩ )-_ 
যন্তাজ্ঘি,পঙ্কজরজোহখিললোকপালৈ- 
ম্মোন্যুত্তমৈত্ব তমুপা সিততীর্ঘতীর্ঘম্‌। 
ব্রহ্মা ভবোহহমপি যন্ত কলা: কলায়াঃ 
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্ত নৃপাসনং ক ॥ ২০॥ 
একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য । যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১২১ 
এইমত চৈতন্য গোসাঞ্ একলে ঈশ্বর | আর সব পারিষদ কেহ বা কিন্কর ॥ ১২২ 
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য । শ্ীবামাদি আর যত” লঘুপম আধ্য ॥ ১২৩ 
সবে পরিষদ সবে লীলার সহায়। সব! লঞা নিজকার্য সাধে গৌররায ॥ ১২৪ 
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ ছুই অঙ্গ । ছুইজন লঞ| প্রভুর যত কিছু রঙগ। ১২৫ 
অদ্বৈত-আচার্ধ্য গোসাঞ্ঞ সাক্ষাৎ ঈশ্বর | প্রভু “গুরু” করি মানে, তেহো] ত কিন্কর ॥ ১২৬ 
আচার্য্যগোসাঞ্জির তত্ব না যায় কথন | কৃষ্ণ অবতারি ধেহো তারিল ভূবন ॥ ১২৭ 
নিত্যানন্বশ্বরূপ পূর্বে হইল! লক্মণ। লদ্ষু ভ্রাতা হৈযা করে রামের সেবন ॥ ১২৮ 
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ। স্বতন্ত্র লীলার ছুঃখ সহেন লক্ষণ ॥ ১২৯ 
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই। মৌন করি রহে লক্ষণ মনে ছুঃখ পাই ॥ ১৩০ 
কষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ । কৃষ্ণকে করাইল নানা সখ আস্বাদন ॥ ১৩১ 
রাম-লক্ষষণ কষ্চ-রামের অংশবিশেষ । অবতারকালে দৌহে দৌহেতে প্রবেশ ॥ ১৩২ 
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান | অংশাংশিক্পে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩ 
তথা হি ব্রহ্গসংহিতায়াম্‌ (৫1৩৯) 
রামাদি-মুত্তিযু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্‌ 
নানাবতারমকরোড্ুবনেষু কিন্তু। 
কষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরম: পুমান্‌ যে! 
গোবিন্বমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২১ ॥ 
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প্রীচৈতন্ত সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম ॥ নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্তের কাম ॥ ১৩৪ 
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিস্কু অনন্ত অপার । এককণ স্পশি মাত্র সে কৃপা তাহার ॥ ১৩৫ 
আর এক শুন তার কপার মহিমা | অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল উর্ধাসীমা ॥ ১৩৬ 
বেদগুহা কথা এই অযোগ্য কহিতে। তথাপি কহিযে তার কপা প্রকাশিতে ॥ ১৩৭ 
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ । নিত্যানন্দ প্রভূ মোর ক্ষম অপরাধ ॥" ১৩৮ 
অবধৃত-গোসাঞ্ির এক ভূত্য প্রেমধাম। মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম ॥ ১৩৯ 
আমার আলয়ে অহোরাত্র সন্ীর্তন। তাহাতে আইল! তেহো৷ পাঞ্া নিমন্ত্রণ ॥ ১৪০ 
মহা! প্রেমময় তেহে! বসিল! অঙ্গনে । সকল বৈষ্ণব তার বন্দিল চরণে ॥ ১৪১ 

নমস্কার করিতে কারো! উপরেতে চড়ে। প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥১৪' 
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয যার । সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রধার ॥ ১৪৩ 
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব। এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্জে কম্প ॥ ১৪৪ 
“নিত্যানন্দ? বলি যবে করেন হুষ্কার। তাহ! দেখি লোকের হয় মহা-চমৎকার ॥ ১৪৫ 
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র-আধ্য। শ্রীমূত্তি নিকটে তেহো! করে সেবাকা্ধ্য ॥ ১৪৬ 
অঙ্গনে বসিয়া তেঁহো না কৈল নভ্ভাব। তাহ] দেখি জুদ্ধ হঞ্া বলে রামদাঁস ॥ ১৪৭ 
এই ত দ্বিতীয় স্থত শ্রীরোমহর্ষণ । বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদগম ॥ ১৪৮ 
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ। কুষ্ণকার্ধ্য করে বিপ্র না করিল রোষ ॥ ১৪৯ 
উৎসবান্তে গেল! তেঁহে৷ করিয়! প্রসাদ । মোর ভ্রাতা মনে তার কিছু হৈল বাদ ॥ ১৫৭ 
চৈতন্তগোসাঞ্চিতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস । নিত্যানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৫১ 
ইহ! শুনি রামদাসের ছুঃখ হৈল মনে । তবে ত ভ্রাতারে আমি করিহ্ন ভৎগনে ॥ ১৫২ 
দুই ভাই একতন্থ সমান প্রকাশ | নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্দনাশ ॥ ১৫৩ 
একেতে বিশ্বাস, অন্টে না কর সম্মান। অর্ধকুকুটি-ন্তায় তোমার প্রমাণ ॥ ১৫৪ 
কিংবা! দৌহ! না যানিঞা হও ত পাষণ্ড । একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড ॥১৫৫ 
তুদ্ধ হেয়! বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস | তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥ ১৫৬ 
এই ত কহিল তার সেবক-প্রভাব। আর এক কহি তার দয়ার স্বভাব ॥ ১৫৭ 
ভাইকে ভৎ্সিহ্ন মুঞ্রি, লঞ] এই গুণ। সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন ॥ ১৫৮ 
নৈহাটি-নিকটে ঝামটপুর নামে খাম । তাহ স্বপ্নে দেখ! দিল] নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৫৯ 
দণ্ডবৎ হৈয়! আমি পড়িন্ব পায়েতে। নিজ পাদপদ্ম প্রভূ দিল! মোর মাথে ॥ ১৬০ 
“উঠ উঠ” বলি মোরে বলে বার বার। উঠি তার বূপ দেখি হৈহ্ন চমৎকার ॥ ১৬১ 
শ্যাম-চিকণকাস্তি প্রকাণ্ড শরীর । সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্প বীর ॥ ১৬২ 

স্ববলিত হস্ত-পদ, কমলনয়ান । পট্টবস্ত্র শিরে পটউবস্ত্র পরিধান ॥ ১৬৩ 
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সবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাদ বালা । পায়েতে নৃপুর বাজে কণে পুষ্পমালা ॥ ১৬৪ 
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক স্বঠাম। মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়াণ ॥ ১৬৫ 

কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জল বরণ । দাড়িঘবীজ-সম দন্ত তাঙ্গলচর্কবণ ॥ ১৬৬ 

প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে । কষ কৃষ্ণ” বলিয! গভীর বোল বোলে ॥ ১৬৭ 
রাজ! যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ। চারিপাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভূঙ্গ ॥ ১৬৮ 
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ । কি কৃ” কহে সবে সপ্রেম আবেশ ॥ ১৬৯ 
শিক্গা বাশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায় । সেবক যোগায় তান্বল চামর টুলায় ॥ ১৭০ 
নিত্যানন্্-স্বব্ূপের দেখিযা বৈতব। কিবা রূপ গুণ লীল! অলৌকিক সব ॥ ১৭১ 
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই ন| জানি। তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥১৭২ 
'অয়ে অয়ে কষ্জপাস ! না করহ ভয়। বৃন্দাবনে যাহ তাহা সর্ব লভ্য হয়ঃ ॥ ১৭৩ 
এত বলি প্রেরিলা৷ মোরে হাতসানি দ্িয়।। অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞ্ ॥ ১৭৪ 
মুচ্ছিত হইযা মুগ্রি পড়িক্ন ভূমিতে । স্বগ্নতঙ্গ হৈলে দেখি হঞ্াছে প্রভাতে ॥ ১৭৫ 

কি দেখিহু কি শুনিহ্থ করিয়ে বিচার । প্রভু-আজ্ঞ! হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৭৬ 
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিহ্ন গমন প্রভুর কপাতে স্থখে আইছু বুন্দাবন ॥ ১৭৭ 

জয জয নিত্যানন্ধ নিত্যানন্দ রাম। যাহার কপাতে পাইচ্ছ বৃন্দাবনধাম ॥ ১৭৮ 

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কপাময়। ফ্বাহ! হৈতে পাইন কাপ-দনাতনাশ্রয় ॥ ১৭৯ 

বাহা হতে পাইন রঘুনাথ মহাশয় । ধাহা হৈতে পাইন শ্রীস্বক্বপ-আশ্রয় ॥ ১৮০ 
সনাতন-কপায় পাইন তক্তির সিদ্ধান্ত । শ্রীরূপ-কপায় পাইন ভক্তিরসপ্রাস্ত ॥ ১৮১ 

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ | ধাহ! হৈতে পাইলাম শ্রীরাধা-গোবিন্দ ॥ ১৮২ 
জগাই মাধাই হৈতে মুগ সে পাপিষ্ঠ । পুরীষের কীট হৈতে মুঞ্রি সে লঘিষ্ঠ ॥ ১৮৩ 
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয় । মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয় ॥ ১৮৪ 
এমন নিঘ্বণ মোরে কে বা কপা করে। এক নিত্যানন্দ বিশ্ব জগৎ ভিতরে ॥ ১৮৫ 
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কপা-অবতার | উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ ১৮৬ 


যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার । অতএব নিস্তারিলা মো! হেন ছুরাচার ॥ ১৮৭ 
মে! পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃম্দাবন। মে! হেন অধমে দিল! শ্রীকূপচরণ ॥ ১৮৮ 
শীমদনগোপাল শ্রাগোবিন্দ দরশন। কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥ ১৮৯ 
বৃন্শাবনপুরন্দর মদনগোপাল। রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥ ১৯০ 

শ্রীরাধ! ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস | মন্মথ-মন্মথ-রূপে যাহার প্রকাশ ॥ ১৯১ 


তথ হি শ্রীমস্ভাগবতে (১০।৩২।২ )-- 


তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ শ্ময়মানমুখাম্থজঃ। 
পীতান্বরধরঃ অথী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২২॥ 


২৩০ জ্রীত্রীচৈতন্তচরিতামূত [ «&ম পরিচ্ছেদ 


্বমাধূর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ । ছুই পার্থ রাধা ললিতা করেন সেবন ॥ ১৯২ 
নিত্যানন্মদয়া! মোরে তারে দেখাইল। শ্রীরাধা-মদনমো হনে “প্রভূ+ করি দিল ॥ ১৯৩ 
যে! অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন। কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন ॥ ১৯৪ 
বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরুবনে । রত্বমণ্ডপ তাহে রত্রনিংহাসনে ॥ ১৯৫ 
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন , জেন্দ্র-নন্দন মাধুর্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন ॥ ১৯৬ 
বামপার্থে শ্রীরাধিক৷ সখাগণ সঙ্গে । রাসাদিক লীলা প্রভূ করে কত রঙ্গে ॥ ১৯৭ 
ধার ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাসন | অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ১৯৮ 
চৌদ্দঙ্বনে ধার সবে করে ধ্যান। বৈকু্ঠাদিপুরে ধার লীল। গুণ গান ॥ ১৯৯ 
ধার মাধূরীতে কুরে লক্মী-আকর্ষণ। বপগোসাঞ্ি করিযাছেন সে ব্ূপ বর্ণন ॥ ২০০ 
তথা হি তক্তিরসামৃতসিন্বৌ পুর্ববিভাগে (২1১১১) 

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সা চিবিস্তী পর্দৃষ্টিং, 

বংশীন্তস্তাধরকিশলযামুজ্জল।ং চন্দ্রকেণ । 

গোবিন্দাখ্যাং হরিতহ্থমিত: কেশিতীর্ঘোপকণ্জে 

ম! প্রেক্ষিষ্টাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেইস্তি রঃ ॥ ২৩ ॥ 
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-স্থত ইথে নাহি আন। যেব। অজ্ঞে করে তারে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥২০১ 
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার । ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিৰ আর ॥ ২০২ 
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইন ধাহ! হৈতে । তাহার চরণকপা কে পারে বণিতে ॥ ২০৩ 
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মগ্ুল। কৃষ্ণচনামপরাষণ পরম-মজল ॥ ২০৪ 
ধার প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্ত । রাধাক্ৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্ত ॥ ২০৫ 
সে বৈষ্তবের পদরেণু তার পদছায়! । মে! অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়! ॥ ২০৬ 
“তাই! সর্ব লভ্য হয়” প্রভুর বচন। সেই স্থত্র, এই তার কৈল বিবরণ ॥ ২০৭ 
সে সব পাইন্ছ আমি বৃন্দাবনে আয । সেই সব লভ্য এই প্রভূর অভিপ্রায় ॥ ২০৮ 
আপনার কথ! লিখি নির্লজ্জ হইয়া । নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়! ॥ ২০৯ 
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ-মহিমা অপার । সহজ বদনে শেষ নাহি পায় যার ॥ ২১০ 
আপ রঘুনাথ-পদে যার আশ । চৈততন্তচরিতামূত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১১ 


ইতি শ্রীত্রীচৈতন্চরিতামূতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যা- 
নন্দতত্তুনিরূপণং নাম পঞ্চম: পরিচ্ছেদঃ ॥ 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
প্ীঅদ্বৈত তত 


বন্দে তং শ্রীমনদ্বৈতাচার্স্যমডূতচেষ্টিতম্‌। 

যস্য প্রপাদাদজ্ঞোইপি তৎস্বরূপং নিরূপযেৎ ॥ ১ ॥ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য দয়াময় । জয় নিত্যানন্দ জযাদ্বৈত মহাশয় ॥ ১ 
পঞ্চ শ্লোকে কহিল! এই নিত্যানন্দ-তত্ব। শ্লোকঘ্বযে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ব ॥ ২ 

তথ! হি শ্রী্বর্ূপগোস্বামিকড়চায়াম_ 

মহাবিষুরর্জগৎকর্তী। মায়য় যঃ স্হজত্যদঃ। 

তশ্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ২ ॥ 

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ | 

ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥ 
অদ্বৈত-আচাধ্যগোসাঞ্জি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । ধাহার মহিম! নহে জীবের গোচর ॥ ৩ 
মহাবিষু স্ষ্টি করেন জগদাদি কার্য । তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্ধ্য ॥ ৪ 
যে পুরুষ স্থপ্টিস্থিতি করেন মায়ায় । অনন্ত ব্গাণ্ড স্থপ্টি করেন লীলা ॥ & 
ইচ্ছায় অন্ত মুন্তি করেন প্রকাশ । এক এক যুর্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ ৬ 
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ। শরীর-বিশেষ তার নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ৭ 
সহায় করেন তার লইয়! প্রধানে। কোটি ব্রক্ষা্ড করেন ইচ্ছায় নির্মাণে ॥ ৮ 
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙল-গুণধাম | মঙ্জল চরিত্র সদ! মঙ্গল ধার নাম ॥ ৯ 
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার । এত লঞা! স্থজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১৯ 
মার! যৈছে ছই অংশ নিমিত্ত উপাদান । মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান ॥ ১১ 
পুরুষ ঈশ্বর এঁছে দ্বিমুত্তি করিয়া । বিশ্ব স্থ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লঞ| ॥ ১২ 
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ব-কারণ। অটদ্বতরূপে উপাদান হন নারায়ণ ॥ ১৩ 
নিমিত্বাংশে করে তেঁহে। মায়াতে ঈক্ষণ। উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রদ্মাণ্ড স্থজন ॥ ১৪ 
য্ঘপি সাংখ্য মানে--প্রধান কারণ । জড় হইতে কভু নহে জগৎ স্থজন ॥ ১৫ 
নিজ স্থষ্টি শক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে। ঈশ্বরের শক্ষ্যে তবে হয়ত নির্মাণে | ১৬ 
অদ্বৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ। অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥ ১৭ 
অদ্বৈত-আচার্ষ্য কোটি ব্রক্মাণ্ডের কর্তা । আর এক এক মূর্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভর্তী ॥ ১৮ 
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত । “অঙ্গ” শব্দে “অংশ” করি কহে ভাগবত ॥ ১৯ 


২৩২ শ্রীত্ীচৈতন্তচরিতাযৃত [ বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


তথা হি শ্রীমস্ভাগবতে €১০1১৪।১৪ )-_- 

নারায়ণত্তং ন হি সর্বদেহিনা- 

মাত্বাস্তধীশাখিললোকসাক্ষী | 

নারাযণোহঙগং নর-ভূ-জলায়না- 

ত্তচচাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৪ ॥ 
ঈশ্বরের অঙ্গ-অংশ চিদানন্দময়। মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয় ॥ ২০ 
অংশ বা কহিয়া কেন কহ তারে অঙ্গ? অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২১ 
মহাবিষুর অংশ অদ্বৈত গুণবাম। ঈশ্বরের অভেদ হৈতে “অদ্দৈত” পূর্ণনাম ॥ ২২ 
পূর্ধ্ণে যৈছে কৈল সর্ববিশ্বের স্থজন। অবতারি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন ॥ ২৩ 
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান। গীত! ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৪ 
ভক্তি উপদেশ বিহ্ব তার নাহি কার্য । অতএব নাম তার হইল “আচার্য্য? ॥ ২৫ 
বৈষণবের গুরু তেহো৷ জগতের আর্ধ্য। ছুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্ষ্য ॥ ২৬ 
কমল-নয়নের তেহো যাতে অঙ্গ-অংশ | “কমলাক্ষ” করি ধরে নাম অবতংস ॥ ২৭ 
ঈশ্বর-সারপ্য পায় পারিষদগণ। চতুভুর্জ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥ ২৮ 
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্্য। তার তত্ব নাম গণ সকল আশ্চর্য্য ॥ ২৯ 
ধাহার তুলসীজলে ধাহার হস্কারে। স্বগণ সহিতে চৈতন্তেরে অবতারে ॥ ৩০ 
ধার দ্বারা কৈল প্রভূ কীর্তন প্রচার । ধার দ্বারা কৈল প্রভূ জগত-নিস্তার ॥ ৩১ 
আচার্ধ্যগোসাঞ্জির গুণ-মহিম] অপার। জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ ৩২ 
আচার্য্যগোসাঞ্জি চৈতন্তের মুখ্য অঙ্গ । আর এক অঙ্গ তার প্রভূ নিত্যানন্দ || ৩৩ 
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ | হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাছান্ত্র সম ॥ ৩৪ 
এই সব লইয়া চৈতন্ত প্রভূর বিহার । এই সব লইয়! করেন বাঞ্ছিত প্রচার || ৩৫ 
“মাধবেন্দ্রপুরীর ইহ! শিষ্য” এই জ্ঞানে । আচার্য্যগোসাঞ্রিরে প্রভূ “গুরু” করি মানে ॥৩৬ 
লৌকিকলীলাতে ধর্ম-মর্ষাদারক্ষণ। স্তুতিতক্ক্যে করেন তার চরণবন্দন ॥ ৩৭ 
চৈতন্যগোসাঞ্িকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান। আপনাকে করেন তার দাস অভিমান ॥৩৮ 
সেই অভিমানে স্থখে আপনা পাসরে ৷ ক্িষ্ণদাস হও? জীবে উপদেশ করে ॥ ৩৯ 
$ফ্ছদাস অভিমানে যে আনন্দপিন্ধু। কোটিব্রক্ষস্থখ নহে তার এক বিন্দু ॥ ৪০ 
মুগ্রি যে চৈতন্তদাস আর নিত্যানন্দ। দাপভাব পম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪১ 
পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি | তেঁহে। দাশ্তস্থখ মাগে করিয়া! মিনতি ॥ ৪২ 
দাস্ঠতাবে আনন্দিত পারিষদৃগণ | বিধি তব মারদ আর শুক সনাতন ॥ ৪৩ 
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। চৈতন্তের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল ॥ ৪৪ 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদিলীল। ২৩৩ 


শ্রীধাস হরিদাস রামদাস গদাধর | মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥ ৪৫ 

এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ব । চৈতন্তের দান্তে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৬ 
এইমত গায় নাচে করে অট্রহাস । লোকে উপদেশে হও চৈতন্ভের দাস ॥ ৪৭ 
চৈতন্যগোসাঞ্জি মোরে করে গুরু জ্ঞান। তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান ॥ ৪৮ 
কুষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব । গুরু সম লঘুকে করায় দাস্তভাব ॥ ৪৯ 

ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান। মহদহ্ৃভব যাতে স্থদৃ প্রমাণ ॥ ৫০ 

অন্তের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয ! তার মম গুরু কুষ্জের আর কেহ নয় ॥ ৫১ 
শুদ্ধবাধ্সল্য ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি ধার। তীাহাকেই প্রেমে করায় দাস্ত অন্নকার ॥ «২ 
তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে | তাহার ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৫৩ 
শুন উদ্ধব ! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয় | তেঁহে! ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৪. 
তথাপি তাহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি। তোমার ঈশর কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥” ৫৫ 


তথ! হি আরমস্তাগবতে ( ১০।৪৭1৬৬-৬৭ )-_ 
মনসো বৃভয়ো! নঃ সত্য: কষ্ণপাদাশুজাশ্রয়াঃ। 
বাচোইভিধায়িনীর্নায়াং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৫ ॥ 
কর্মভিত্রা্ম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া | 
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রূতির্ন: কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬ ॥ 


ীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয় | .এখর্ধ্যজ্ঞানহীন কেবল সথ্যময় ॥ ৫৬ 
ককষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্বন্ধে আরোহণ । তার! দাস্তভাবে করে চরণ সেবন ॥ ৫৭ 


তথ! হি শ্রীমস্তাগবতে ( ১০1১৫।১৭ )-- 
পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্ত মহাত্বনঃ | 
অপরে হতপাপয়ানে ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্‌ ॥ ৭ ॥ 


রুষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোগীগণ। ধার পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৫৮ 
ধা সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয নাহি আন । তার! আপনাকে করে দাসী অভিমান ৫৯ 


তথ! হি শ্রীমত্তাগবতে ( ১০1৩১।৬ )-. 
ব্রজজনাত্তিহন্‌ বীর যোষিতাং 
নিজজনম্যয়ধ্বংসনস্মিত 1 
তজ সখে ভবৎ-কিস্করীঃ স্ম নো, 
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৮॥ 


২৩৪ শ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামুত [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


তত্রৈৰ €(১০1৪৭1২১ )-- 
অপি বত মধূপূর্য্যামাধ্য পুজোহধুনাস্তে 
স্মরতি স পিতৃগেহান্‌ সৌম্য বন্ংস্চ গোপান্‌। 
কচিদপি স কথাং ন: কিস্করীণাং গৃণীতে 
ভুজমগুরুত্থগন্ধং মৃর্দয্যধা্যৎ কদা হু ॥ ৯॥ 
ত। সবার কথ| রহু শ্রীমতা রাধিকা । সব! হইতে সকলাংশে পরম অধিকা! ॥ ৬০ 
তেঁহে। ধার দাসী হৈঞ| সেবেন চরণ । ধার প্রেমগণে কৃষ্ণ বন্ধ অহৃক্ষণ ॥ ৬১ 
তথ! হি শ্রীমপ্তাগবতে € ১০।৩০।৩৯ )-- 
হ1 নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভূজ | 
দাস্ান্তে কপণায! মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্‌ ॥ ১০ । 
্বারকাতে রূক্সিণ্যাদি যতেক মহিষী। তীাহারাও আপনাকে মানে কৃষ্দাসী ॥ ৬২ 
তথাহি-( ভাঃ ১০৮৩৮ )-- 
চৈষ্ঠায় মার্পয়িতুমুগ্ভতকার্দ্বুকেষু 
রাজন্বজেয়ভট-শেখরিতাত্থিরেণুঃ। 
নিন্তে মুগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিষুথাৎ 
তচ্ছীনিকেতচরণোহস্ত্ব মমাচ্চনায় ॥ ১১ ॥ 
তথ! হি শ্রীমজ্তীবগতে € ১০1৮৩1১১ )-- 
তপশ্চরস্তীমাজ্ঞায় ব্বপাদস্পর্শনাশয়] | 
সথ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাশিং নাহং তদ্গৃহমাজ্জনী ॥ ১২ ॥ 
তখৈব € ১০।৮৩।৩৯ )-_ 
আত্মারামস্ত তন্তেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ | 
সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধ। তপস! চ বভূবিম ॥ ১৩ ॥ 
আনের কি কথ! বলদেব মহাশয় । ধার ভাব শুদ্ধলখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥ ৬৩ 
তেহে! আপনাকে করে দাস-ভাবনা। কুষ্দাসভাব বিস্থ আছে কোন্‌ জনা! ? ৬৪ 
সহঅ বদনে ধেহে। শেষ সন্বর্ষণ। দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ের সেবন ॥ ৬৫ 
অনন্ত ব্রহন্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ । গুণাবতার তেহো সর্ব-অবতংস ॥ ৬৬ 
তেঁহে। যে করেন কঞ্জের দাস্ত-প্রত্যাশ। নিরস্তর কহে শিব মুখ কষ্চদাস | ৬৭ 
কুষ্ক-প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দ্িগঞ্ঘর | কৃষ্খ-গুণলীল1 গায় নাচে নিরস্তর ॥ ৬৮ 
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেন নয় | কৃষ্জ-প্রেমের স্বভাবে দাস্তভাব সে করয় ॥ ৬৯ 
এক কৃষ্ণ সর্ব সেব্য জগৎ-ঈশ্বর । 'আর যত সব তার সেবকাহৃচর ॥ ৭ 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদিলীলা ২৩৫ 


সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর । অতএব আর সব তাহার কিন্কর ॥ ৭১ 
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব ভার দাস । যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥৭২ 
চৈতন্তের দাস মুঞ্ি চৈতন্তের দাস। চৈতন্তের দাস মুঞ্ি তার দাসের দাস ॥ ৭৩ 
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গর্ভীর। ক্ষণেকে বসিলাচার্ষ্য হইয় সুস্থির ॥ ৭৪ 
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেইভাবে অন্থগত তার অংশগণে ॥ ৭৫ 
তার অবতার এক শ্রীসহ্বর্ষণ | ভক্ত" করি অভিমান করে সর্বক্ষণ ॥ ৭৬ 
তার অবতার এক জ্রীযুত লক্ষ্মণ । শ্রীরামের দাস্ত তেহো৷ কৈল অন্ুক্ষণ ॥ ৭৭ 
সক্কর্ষণ অবতার কারণান্ধিশায়া | তাহার হদযে ভক্ততাৰ অনুযায়ী ॥ ৭৮ 
তাহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচার্য্য । কায়মনোবাক্যে তার ভক্তি সদা কার্য ॥ ৭৯ 
বাক্যে কহে “মুঞ্ি চৈতন্যের অন্ুচর?। “মুগ তর ভক্ত” মনে ভাবে নিরস্তর ॥ ৮০ 
জল তুলশী দিযে করে কায়েতে সেবন । তক্তি প্রচারিয়৷ সব তারিল ভূবন ॥ ৮১ 
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সক্কর্ষণ। কায়ন্যহ করি করেন রুষ্ণের সেবন ॥ ৮২ 
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার | নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥ ৮৩ 
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে “ভক্ত-অবতার”। ভক্ত-অবতার পদ উপরি সবার ॥ ৮৪ 
অতএব অংশী কৃষ্ণ, অংশ অবতার । অংশী অংশে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ আচার ॥ ৮৫ 
জ্যেষ্টভাবে অংশীতে হ্য প্রভুজ্ঞান। কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান ॥ ৮৬ 
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ। আত্ম হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাম্পদ ॥ ৮৭ 
আত্ম! হইতে কৃষ্ণ-তক্ত বড় করি মানে । তাহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে ॥ ৮৮ 
তথা হি শ্রীমস্ভাগবতে (১১১৪।১৪ )-- 

ন তথা মে শ্রিফতম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ | 

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্বা চ যথ| ভবান্‌ ॥ ১৪ ॥ 
কষ্ণসাম্যে নহে তার মাধুর্য আত্বাদন। ভক্তভাবে করে তার মাধুর্য চর্বণ ॥ ৮৯ 
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অহৃভব | মূঢ়ুলোক নাহি জানে ভাবের বৈভৰ ॥ ৯০ 
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষণ । অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সন্কর্ষণ ॥ ৯১ 
কের মাধ্য্্যরসামূত করে পান। সেই স্বখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥ ৯২ 
অন্তের আছুক কার্য আপনে ত্রীক্কষ্ণ । আপন মাধূর্ধ্য-পানে হইল! সতৃষট ॥ ৯৩ 
স্বমাধূ্য্য আস্বাদিতে করেন যতন । ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন ॥ ৯৪ 
উক্তভাব অঙ্গীকরি হৈল! অবতীর্ণ । শ্রীকষ্ণচৈতন্তরূপে সর্বভাবে পুর্ণ ॥ ৯৫ 
নান! ভক্তভাবে করেন স্বমাধূ্য্য পান। পূর্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখান ॥.৯৬ 
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার । ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ৯৭. 
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মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্বর্ষণ । ভক্ত অবতার উহি অদ্বৈত গণন ॥ ৯৮ 
অদ্বৈত-আচার্য গোসাঞ্চির মহিমা! অপার। ধাহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্ঠাবতার ॥ ৯৯ 
সংকীর্তন প্রচারিয়! সব জগত তারিল। অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥১০০ 
অদ্বৈত-মহিমানস্ত কে পারে কহিতে । সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥১০১ 
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার । ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১০২ 
তোমার মহিমা! কোটি-সমুদ্র অগাধ । তাহার ইযত্ব| কহি এ বড় অপরাধ ॥ ১০৩ 
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্য ॥ ১০৪ 
ছুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ব নিবূপণ ৷ পঞ্চতত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ১০৫ 
শ্ররূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ | চেতন্তগরিতামৃত কহে ক্ৃষ্ণদাস ॥ ১০৬ 

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্ীমদদ্বৈত- 

তত্বনিব্ূপণং নাম বষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ 
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অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্‌। 
শ্রীচৈতন্তং লিখ্যতেইস্ত প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকুষ্জচৈতন্ত | তাহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য ॥ ১ 
পূর্বে ওর্ববাদি ছয় তত্তের কৈল নমস্কার । গুরুত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার ॥ ২ 
পঞ্চতত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য সঙ্গে। পঞ্চতত্ব মিলি করে সংকীর্তন রঙ্গে ॥ ৩ 
* পঞ্চতত্ব এক বস্তু নাহি কিছু তেদ। বস আস্বাদিতে তত বিবিধ বিভেদ ॥ ৪ 
তথাহি শ্রীস্বরূপগোষ্বামিকড়চায়াম্‌__ 
পঞ্চতত্বাত্মকং কৃষ্ণং তক্তরূপন্বর্ূপকম্‌। 
তক্তাবতারং তক্তাখ্যং নমামি তক্তশক্তিকম্‌ ॥ ২ ॥ 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর । অদ্বিতীয় নন্দাত্ুজ রসিক-শেখর ॥ « 
রাসার্দি-বিলাপী ব্রজললনা-নাগর । আর যত দেখ লব তার পরিকর ॥ ৬ 
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকফ্চৈতন্ত । সেই পরিকরগণ সঙ্গে সধ ধন্য ॥ ৭ 
একলে ঈশ্বরতত্ব চৈতন্ত ঈশ্বর । ভক্ততাবময় তার শুদ্ধ কলেবর ॥ ৮ 
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কষ্চমাধূর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব । আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত ভাব ॥ ৯ 
ইথে ভক্তভাব.ধরে চৈতন্য গৌসাগ্রি। ভক্তত্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১০ 
তক্ত-অবতার তার আচার্য্য গৌসাঞ্চি। এই তিন তত্ব সবে প্রভূ” করি গাই ॥ ১১ 
এক মহাপ্রভু আর প্রভু ছুই জন। ছুই প্রভূ সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১২ 
এই তিন তত্ব দর্বারাধ্য করি মানি। চতুর্থ যে তক্ততত্ব আরাধক করি জানি ॥ ১৩ 
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ। শুদ্ধভক্ততন্ব-মধ্যে সভার গণন ॥ ১৪ 
গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি অবতার । অস্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন বীহার ॥ ১৫ 
ধাহ! সব! লঞা প্রভুর নিত্য বিহার । যাহা সব! লঞ প্রভুর কীর্তন প্রচার ॥ ১৬ 
ধাহা সবা লঞ1 করেন প্রেম-আস্বাদন | ধাঁহা! সবা লঞা দান করেন প্রেমধন ॥ ১৭ 
এই পঞ্চতত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া! | পূর্বপ্রেম ভাগারের মুদ্রা উদাড়িযা ॥ ১৮ 
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন । যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অস্ক্ষণ ॥ ১৯ 
পুনঃ পুনঃ পিঞ। পিঞ| হয় মহামত্ত। নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদযত্ত ॥ ২০ 
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান | যেই যাহ পায় তাই! করে প্রেমদান ॥ ২১ 
লুটিয় খাইয়| দিয়া ভাগ্ডার উজাড়ে। আশ্চর্য্য ভাগার প্রেম শত গুণ বাড়ে ॥ ২২ 
উছলিল প্রেমবন্যা| চৌদিকে বেড়ায় । স্ত্রী বুদ্ধ বালক যুব! সবারে ডুবায় ॥ ২৩ 
সজ্জন দুর্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ | প্রেমবন্তায় ডুবাইল জ্শতের জন ॥ ২৪ 
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজনাশ। তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাম ॥ ২৫ 
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে । তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥ ২৬ 
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ। নিন্দুক পাষণ্ী যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৭ 
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্য! তা সবারে ছু'ঁইতে নারিল ॥ ২৮ 
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন । জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ ২৯ 
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞ! হেল ভঙ্গ | তা সব! ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩০ 
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার 1” সন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার ॥ ৩১ 
চব্বিশ বৎসর ছিল! গৃহস্থ-আশ্রমে । পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্্বে ॥ ৩২ 
সন্ন্যাস করিয়! প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৩ 
পড়ুয়া পাবণ্তী কন্মী নিন্দকাদি যত। তারা আসি প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৪ 
অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে । কেব! এড়াইবে প্রন্থুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৫ 
সব নিস্তারিতে প্রভু কৃপাঁঅবতার । সবা-নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩৬ 
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্নেচ্ছ আদি | সবে এক! এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৭ 
বৃন্দাবন ষাইতে প্রভূ রহিল1 কাশীতে | মায়াবাদিগণ তারে লাগিল নিন্দিতে ॥ ও৮ 


১৬ 
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সন্ব্যাপী হইয়! করেন গাযন নাচন! ন1 করে বেদাস্তপাঠ করে সক্কীর্তভন ॥ ৩৯ 

ূর্থ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে । ভাবক হইয়| ফিরে ভাবকের লনে ॥ ৪০ 

এ সব শুনিয়। প্রভু হাসে মনে মনে । উপেক্ষা করিয়া! কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪১ 
উপেক্ষা করিযা কৈল মথুরা গমন | মধুর! দেখিয়া পুনঃ কল আগমন ॥ ৪২ 

কাশীতে লেখক শৃদ্র চন্দ্রশেখর | তার ঘরে রহিল৷ প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৩ 
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্বাহণ | সন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৪ 
সনাতনগোসাঞ্িঃ আসি তাহাই মিলিল!। তার শিক্ষা লাগি প্রভূ ছুমাস রহিল! ॥ ৪। 
তারে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম । তাগবত.আদি শাস্ত্রে যত গৃঢ়-মর্তম ॥ ৪৬ 

ইতি মধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন | ছুঃখী হঞ্চ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৭ 

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। ন! পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮ 
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাপীর গণ | শুনিতে না পারি ফাটে হুদয় শ্রবণ ॥ ৪৯ 

ইহ শুনি রহে প্রভূ ঈষৎ হাসিয়া । সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়! ॥ ৫০ 
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়। । এক বস্ত মাগো দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫১ 

সকল সন্ন্যাসী মুঞ্ি কৈন্থ নিমন্ত্রণ । তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫২ 

না যাহ সন্্যাসিগোষ্ঠী ইহ আমি জানি । মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥ ৫৩ 
প্রভূ হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার | সন্্যাসীরে রুপা লাগি এ ভঙ্গী তাহার ॥ ৫৫ 

সে বিপ্র জানেন প্রভূ না যান কারে ধরে । তাহার প্রেরণায় তারে অত্যাগ্রহ করে ॥( 
আর দিনে গেল! প্রভু সে বিপ্র-ভবনে । দেখিলেন বসি আছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৬ 
সব নমস্করি গেলা পাদ-প্রক্ষালনে। কর পাদ প্রক্ষালিয়৷ বসিল! সেই স্থানে ॥ ৫৭ 
বপিয়া করিল! কিছু এশ্বধ্য প্রকাশ । মহাতেজোময বপু কোটি ুর্য্যতাস ॥ ৫৮ 
প্রভাবে আকধিল ঘব মন্যাসীর মন । উঠিল সন্যাসিগণ ছাড়িয়া! আসন ॥ ₹৯ 
প্রকাশানন্দ নামে সর্ববসম্য।সি-ধান। প্রঙুকে কাহিল কিছু করিয়! সম্মান ॥ ৬০ 
ইই! আইস ইহ! আইস শুনহ শ্রীপাদ। অপবিত্র স্বানে বৈস কিবা অবসাদ ? ৬১ 
প্রভু কহেন আমি হই হীন মন্প্রদায়। তোমা সভার সভায় বসিতে না ভুয়ায় ॥ ৬২ 
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিযা। বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়! ॥ ৬৩ 

পুছিল তোমার নাম শ্রীকষ্ণটচৈতন্য ? কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৪ 
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে । কি কারণে আম! সবার ন! কর দর্শনে ॥ ৬৫ 
সন্ব্যাসী হইয়া কর নর্ভন গায়ন। তাবরু সব সঙ্গে লঞ| কর সংকীর্তন ॥ ৬৬ 
বেদাস্ত-পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম । তাহা ছাড়ি কেনে কর'ভাবকের বর্ম ॥ ৬৭ 
প্রভাবে দেখিয়ে তোম! সাক্ষাৎ নারায়ণ |, হীনাচার কর ফেনে কি ইহার কারণ ? ৬৮ 
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প্রভু কহে-শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শান 1 ৬৯ 
মূর্খ তৃমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥ ৭০ 
₹্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন। কুষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭১ 
নাম বিশ্ব কলিকালে নাহি আর ধর্ম । সর্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্্রমর্্ব ॥ ৭২ 
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে । কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৩ 
তথা হি বৃহন্নারদীয়বচনম্‌ (৩৮।১২৬ )-- 

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্‌। 

কলো নাক্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্য্থা ॥ ৩। 
এই আজ্ঞ। পাঞ্া নাম লই অহুক্ষণ। নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হেল মন ॥ ৭৪ 
ধৈষ্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত । হাসি কান্দি নাটি গাই যৈছে মদোন্মত্ত ॥ ৭৫ 
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার | কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিল আমার ॥ ৭৬ 
পাগল হইলাউ আমি ধের্ধ্য নহে মনে | এত চিস্তি নিবেদিহ্থ গুরুর চরণে ॥ ৭৭ 
কিবা মন্ত্র দিলা গৌপাঞ্জি কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৭৮ 
াসায় নাচায মোরে করায় ক্রন্দন এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন ॥ ৭৯ 
কষ্ণনাম-মৃহামন্ত্রের এই ত স্বভাব । যেই জপে তার ক্ষণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮০ 
বিষয়ক প্রেম। পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮১, 
ঞ্চম-পুরুযার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু । মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮২ 
কষ্ণনামের ফল প্রেমী” সর্ব-শাস্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেষা তোমার করিল উদয় ॥ ৮৩ 
পরমার স্বভাবে করে চিত্ব-তচুক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥ ৮৪ 
পরমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। উন্মত্ত হইয়| নাচে ইতি উতি ধায় ॥ ৮৫ 
শ্বদ কম্প রোমাধ্চাশ্র গদগদ বৈবণ্য । উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব হর্ষ দৈহ্ ॥ ৮৬ 
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। ক্রষের আনন্দামৃত-সাগরে ভালায় ॥ ৮৭ 
গাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ। তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাউ কুতার্থ ॥৮৮ 
[চো গাও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীর্তন। কৃষ্জনাম উপদেশি তার" সর্বজন ॥ ৮৯ 
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল! মোরে । ভাগবতের সার এই বলি বারে বারে ॥ ৯৬ 


তথ হি শ্রীমদ্ভাগবতে--€১১1২।৪০ )-- 


এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতাহরাগে। ভ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুম্মাদবন্ন,ত্যতি লোকবাহঃ ॥ ৪ 
ঠার বাক্যে আমি দৃঢ়-বিশ্বাম ধরি। নিরস্তর কষ্খনাম সংকীর্তন করি ॥ ৯১ 
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সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ ৯২ 
রুষ্ক-নামে যে আনন্দসিন্ধু আম্বাদন। ব্রক্গানন্দ তার আগে খগ্যোতক সম ॥ ৯৩ 
হরিতকি্ুধোদয়ে (১৪৩৬ )-- 
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাকিস্থিতস্ত মে । 
স্ুখানি গোষ্পদায়্তে ব্রাঙ্গাণ্যপি জগদৃুরো ॥ € ॥ 
প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্নাসীর গণ। চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন ॥ ৯৪ 
যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব সত্য হয়। কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥ ৯৫ 
কৃ্ঠতক্তি কর ইহায সবার সন্তোষ। বেদাস্ত না শুন কেনে তার কিবা দোষ ॥ ৯৬ 
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন । ছুঃখ না মানিহ যদি করি নিবেদন ॥ ৯৭ 
ইহ! শুনি বোলে সর্ধসন্্যাসীর গণ। তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ৯৮ 
তোমার বচন শুনি জড়ায় শ্রবণ । তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ 
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন। কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০০ 
প্রভু কহে-বেদাস্ত-স্ত্র ঈশ্বরবচন। ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০১ 
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিগ্পা করণাপাটবৰ। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০২ 
উপনিষৎ সহিত স্থত্র কহে যেই তত্ব । মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ব ॥ ১০৩ 
গৌণবৃত্ত্যে যেব। ভাষ্য করিল আচাধ্য। তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্বকাধ্য ॥ ১০৪ 
তাহার নাহিক দোষ, ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞ্া। গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিষ! ॥ ১০৫ 
ব্রন্ষশবে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্‌। চিদৈশ্বধ্য পরিপূর্ণ অনৃদ্ধ সমান ॥ ১০৬ 
তাহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। চিদ্বিভূতি আস্বাদি তারে কহে নিরাকার ॥ ১০৭ 
চিদ!নন্দ তেহো তার স্থান পরিবার । তারে কহে প্রাকত সত্বের বিকার ? ১০৮ 
তার দোষ নাহি তেহে| আজ্ঞাকারী দাস। আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ॥ ১০৯ 
বিষ্ণনিন্দ| আর নাই ইহার উপর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষুকলেবর ॥ ১১০ 
ঈশ্বরের তত্ব যেন জলিত অলন। জীবের স্বব্ধপ যেছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১১ 
জীবতত্ব শক্তি, কুষ্ণতত্ব শক্তিমান্। গীতা-বিষুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ ১১২ 
তথা হি শ্রীতগবদৃগীতায়াম্‌ (৭1৫ )-- 
অপরেয়মিতত্বন্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদ্ং ধার্ধ্যতে জগৎ ॥ ৬ ॥ 
তথ! হি বিষ্ুপুরাণে (৬1৭৬১ )-- 
বিুঃশক্কি: পরা প্রোজা! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপর!। 
অবিদ্া কর্মমসংজ্ঞান্তা তৃতীয়া শজিরিষ/তে ॥ ৭ ॥ 
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হেন জীবতত্ব লঞ্া৷ লিখি পরতন্্ব। আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ব ॥ ১১৩ 

ব্যাসের হুত্রেতে কহে পরিণামবাদ । ব্যাস ভ্রান্ত” বলি তাই! উঠাইল বিবাদ ॥ ১১৪ 

পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী । এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপন যে করি ॥ ১১৫ 

বন্ততঃ পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ । “দেহে আত্মবুদ্ধি' হয় বিবর্তের স্থান ॥ ১১৬ 

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্‌। ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥ ১১৭ 

তথাপি অচিস্ত্যশক্ত্যে হয অবিকারী। প্রারুত চিস্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১১৮ 

শানা রত্বরাশি হয চিন্তামণি হতে | তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ ১১৯ 

প্রাকৃত বস্ততে যদি অচিস্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিস্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ? ১২০ 

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান। ঈশ্বরত্বরূপ প্রণব সর্ধব বিশ্বধাম ॥ ১২১ 

সর্ধাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। “তত্বমসি+ বাক্য হয বেদের একদেশ ॥ ১২২ 

প্রণব মহাবাক্য তাহ! করি আচ্ছাদন । মহাবাক্যে করি তত্তমসির স্বাপন ॥ ১২৩ 

সর্ববেদস্যত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান। মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণ! ব্যাখ্যান ॥ ১২৪ 
তঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি 1 লক্ষণ! করিল স্বতঃ প্রমাণত| হানি ॥ ১২৫ 

এইমত প্রতি স্ৃত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া। গৌণার্থ ব্যাখ্য। করে কল্পন! করিয়া ॥ ১২৬ 

এইমত প্রতি স্ত্রে করেন দূষণ। শুনি চমৎকার হেল সম্গ্যাসীর গণ ॥ ১২৭ 

লকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১২৮ 

আচার্য্যকল্পিত অর্থ ইহ! সবে জানি। সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১২৯ 

মুখ্য অর্থ ব্যাখ্য! কর দেখি তোমার বল। মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু স্তর ঘকল ॥ ১৩০ 

ৃহদ্বস্ত ব্রক্গ কহি শ্রীভগবান্‌। বড়.বিধ এশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্তধাম ॥ ১৩১ 

স্বরূপ এশ্বধ্য তার নাহি মায়া-গন্ধ। সকল বেদের হয় তগবান্‌ সে “সম্বন্ধ” ॥ ১৩২ 

ভারে নিব্রিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥১৬৩ 

তগবান্-প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়1 শ্রবণাদি ভক্তি কষ্ঃপ্রাপ্তির সহায় ॥ ১৩৪ 

সেই সর্ধবেদের “অভিধেয়* নাম। সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্দগম ॥ ১৩৫ 

কঞ্চের চরণে যদি হয় অন্থরাগ। কুষ্ঝ বিচ্ধ অষ্ঠে তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৩৬ 

পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধূর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥ ১৩৭ 

প্রেম। হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ। প্রেম হৈতে পাইল কৃষ্ণ-সেবা-সুখ-রস ॥ ১৩৮ 

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম । এই তিন অর্থ সর্বস্তরে পর্যযবসান ॥ ১৩৯ 

এইমত সব শ্যত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া । সকল সন্াসী কহে বিনয় করিয়। ॥ ১৪০ 

বেদময় সুতি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈ নিন্দন ॥ ১৪১ 

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন। কচ কৃষ্ণ নাম সদ করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪২ 
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এইমত ত! সবার ক্ষমি অপরাধ । সবাকারে কঞ্চনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৪৩ 
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভূকে লৈয়। ৷ ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়! ॥ ১৪৪ 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভূ আইলা! বাসাঘর। হেন চিত্রলীল৷ করে গৌরাঙ্গস্ন্দর ॥ ১৪৫ 
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র মনাতন। শুনি দেখি আনন্দিত মবাকার মন ॥ ১৪৬ 
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্াসী | প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব বারাণসী ॥ ১৪৭ 
বারাণসীপুরী আইলা! শ্রীরুঞ্ণটচৈতন্ত । পুরী সহ সর্ধলোক হৈল মহাধন্ ॥ ১৪৮ 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে । মহাভিড হৈল, দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥১৪৯ 
প্রভূ যবে যান বিশ্বেখর দরশনে। লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫০ 
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে । তাহাঞ্ি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫১ 
বাহু তুলি বোলে প্রভু বোল হরি হরি। হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমত্ত্য ভরি ॥ ১৫২ 
লোক নিস্তারিয! প্রভুর চলিতে হেল মন। বৃন্দাবনে পাঠাইলেন জ্রীসনাতন ॥ ১৫৩ 
রাত্রি-দিবসে লোকের দেখি কোলাহল । বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইল! নীলাচল ॥১৫৪ 
এই লীলা! কহিব আগে বিস্তার করিযা। সংক্ষেপে কহিল ইহা! প্রসঙ্গ-পাইয ॥ ১৫৫ 
এই পঞ্চতত্বব্ধপে শ্রীকৃষচৈতন্ত । কষ্চনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্ত ॥ ১৫৬ 
মধুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন। ছুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ ॥ ১৫৭ 
নিত্যানন্দগোসাঞ্জে পাঠাইল গৌড়দেশে । তে'হে। ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে ॥১৫৮ 
আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন । গ্রীমে গ্রামে ৫কলা কঞ্জ-নাম প্রচারণ ॥ ১৫৯ 
সেতুবন্ধ পর্য্যস্ত কৈল৷ ভক্তির প্রচার । ক্ৃষ্তপ্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার ॥ ১৬০ 
এই ত কহিল পঞ্চতত্বের ব্যাখ্যান। ইহার শ্রবণে হয় গৌরতত্বজ্ঞান ॥ ১৬১ 
শ্রীচৈতন্ নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন। শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬২ 
পবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার । যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্তবিহার ॥ ১৬৩ 
শীবূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । চৈতন্তচরিতামূত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ 
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্চরিতামুতে আদিখণ্ডে 
পঞ্চতত্বাখ্যান নিরূপণং নাম অপগ্ডমঃ পরিচ্ছেদঃ | 
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বন্দে চৈতন্যাদেবং তং ভগবস্তং যদিচ্ছ্য] | 
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োইপ্যয়ম্‌ ॥ ১॥ 
জয জয় শ্রীক্কষ্ণচৈতন্ত গৌরচন্দ্র। জয় জয পরমানন্দ জয নিত্যানন্দ ॥ ১ 
জঘ জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়। জধ জয় গদাধরপত্তিত মহাশয় ॥ ২ 
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ । প্রণত হইয়! বন্দো সবার চরণ ॥ ৩ 
মুক কবিত্ব করে যা সবার স্মরণে । পক্ু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৪ 
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল। তা সবার বিগ্াপাস ভেক-কোলাহল ॥ « 
এ শব শা মানে যেবা! করে কৃষ্চভক্তি। কৃষ্ণরুপ। নাহি তারে নাহি তার গতি ॥ ৬ 
পুর্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ। বেদধর্মম করে বিসুঃর পৃূজন ॥ ৭ 
রুষ্ঃ নাহি মানে, তাতে “দত্য' করি মানি। 
চৈতন্য না মানিলে তৈছে €দত্য* তারে জানি ॥ ৮ 
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ। এই লাগি কুপার্ প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ৯ 
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার | তথাপি খণ্ডিবে ছুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥ ১০ 
ছেন ক্কপাময় চৈতন্থ না ভজে যেই জন। সর্বোত্তম হৈলে তারে অস্থুরে গণন ॥ ১১ 
অতএব পুনঃ কহে! উর্দীবাহু হঞ1। তন নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১২ 
যদি বা তাকিক কহে তর্ক সে প্রমাণ। তর্ক-শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥ ১৩ 
শ্ীকঞটৈতন্য দয়! করহ বিচার । বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৪ 
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৫ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধো পূর্ববিভাগে (১২৩ )- 
জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিভূকির্যজ্ঞা দিপুণ্যতঃ ॥ 
সেযং সাধনসাহজৈরহৃরিভক্ভিঃ সুদুর্নভা ॥ ২ ॥ 
কৃষ্ণ যদি ছুটে তক্ছে ভূক্তি মুক্তি দিয়া । কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে নুকাইয়1 ॥ ১৬. 
তথ হি শ্রীমভ্ভাগবতে € ৫৬১৮ )-- 
রাজন্‌ পতিগুরুরলং ভবতাং যদৃনাং 
দৈবং শ্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক চ কিন্বরো বঃ। 
অন্তেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মকুন্দো! 
মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ প্ম ন ভক্তিযোগম্‌ ॥ ৩। 
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হেন প্রেম শ্রীচৈতন্ত দিল যথ। তথা । জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের ক কথ! ॥ ১৭ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম নিগুঢ ভাগার। বিলাইল যারে তারে ন| কৈল বিচার ॥ ১৮ 
অগ্ঠাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়। কৃষ্কপ্রেমে পুলকাশ্র বিহ্বল সে হয় ॥ ১৯ 
“নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কষ্জপ্রেমোদর | আউলায় সর্ব-অঙ্গ, অশ্রু-গজা বয় ॥ ২০ 
কঞ্চনাম করে অপরাধের বিচার । “কৃষ্ণ” বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ২১ 


তথ! হি শ্রীমস্ভাগবতে (২৩২৪ )-- 
তদশ্বান।পং ঘদনং বতেদং যন্গৃহামাপৈরহরিনামধেয়ৈঃ | 
ন বিক্রিয়েতাথ যদ! বিকারে! নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪ ॥ 


এক কষ্খনামে করে সর্ধপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২২ 
প্রেমের উদ্যে হব প্রেমের বিকার । স্বেদ কম্প পুলকাদি গদৃগদাশ্রধার ॥ ২৩ 
অনায়াসে তবক্ষয, কের সেবন। এক ক্ণজনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ২৪ 

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয বহুবার । তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার ॥ ২৫ 

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ ২৬ 
চৈতন্তে নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার | নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রধার ॥ ২৬ 
স্বতন্্ ঈশ্বর প্রভূ অত্যন্ত উদার । তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ২৮ 
অরে মূঢলোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল। েতন্-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ২৯ 
রুঞ্চলীল| ভাগবতে কহে বেদব্যাম । ঠেতন্তলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥ ৩০ 
বৃন্দাবনদাস তৈল চৈতন্তমঙ্গল | যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল ॥ ৩১ 

চৈতন্য মিতাইর যাতে জানিষে মৃহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণ-তক্তি-সিদ্ধান্তের সীম! ॥ ৩২ 
ভাগবতে যত ভক্তি-শিদ্ধান্তের সার । লিখিয়াছেন ইই! জানি করিয়! উদ্ধার ॥ ৩৩ 
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্তী যবন। সেহ মহ! বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৪ 

মনুষ্য রচিতে নারে এছে খ্রস্থ ধন্য | বুন্দাবনদাস-সুখে বক্তা শ্রীচৈতন্ত ॥ ৩৫ 
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার। এছে গ্রন্থ করি তেঁহো। তারিল! সংসার ॥ ৩৬ 
নারায়ণী চৈতন্ঠের উচ্ছিষ্ট-ভাজন। তীর গর্ভে জন্মিল! শ্রীদাসবৃন্দাবন ॥ ৩৭ 

তার কি অদ্ভূত চৈতন্যচরিত-বর্ণন | যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভূবন ॥ ৩৮ 
অতএব ভতজ লোক চৈতন্ত নিত্যানন্দ । খণ্ডিবে সংসারছুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৩৯ 
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্তমঙ্গল। তাহাতে চৈতন্-লীল বণিল সকল ॥ ৪০ 

সুত্র করি লব লীল1 করিল গ্রন্থন। পাছে বিস্তারিয়! তাহ! কৈল বিবরণ ॥ ৪১ 
চৈতত্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ।: বণিতে বণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ৷ ৪২ 
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বিস্তার দেখিয়! কিছু সক্কোচ হইল মন। স্ৃত্রধ্ৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৩ 
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ । চৈতন্যের শেষলীল। রহিল অবশেষ ॥ ৪৪ 
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ। বুন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৫ 
বৃন্দাবনে কল্পদ্রম স্ববর্-সদন 1 মহাযোগপীঠ তাই! রত্ব সিংহাসন ॥ ৪৬ 
তাতে বসি আছে সদ! ব্রজেন্ত্র নন্দন | আগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৪৭ 
রাজসেবা হয তাই! বিচিত্র প্রকার । দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ৪৮ 
পহশ্ব সেবক, সেবা! করে অনুক্ষণ। সহ্শ্রবদনে সেবা! ন! যায় বর্ণন ॥ ৪৯ 
সেবার অধ্যক্ষ শীপত্ডিত হরিদাস । তার যশ গুণ সর্ধজগতে প্রকাশ ॥ ৫০ 
স্বশীল লহিষু শান্ত বদান্ গভীর । মধূর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর। 
বার সম্মানকর্তা, করেন সবার হিত | কৌটিল্য মাৎসর্ধ্য হিংসা ন| জানে তার চিত ॥$২ 
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদৃগুণ পঞ্চাশ । সেই সব গণ তার শরীরে নিবাস ॥ ৫৩ 
শ্রীমাগবতে (৫1১৮।১২ )-- 

যন্তান্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈগুপৈস্তত্র মমাসতে সুরাঃ। 

হরাবভক্তস্ত কুতো! মহদ্গুণ| মনোরথেনাসতি ধাবতো! বহিঃ ॥ ৫ ॥ 
পণ্ডিতগোসাঞ্জির শিষ্য অনস্ত-আচার্ষ্য। কৃষ্ণপ্রেমময় তন্ন উদার মহা৷ আধ্্য ॥ &৪ 
তাহার অনস্ত গুণ কে করু প্রকাশ । তার প্রিয়শিখ ইহে। পণ্ডিত হরিদাস ॥ ৫৫ 
চৈতন্য নিত্যানন্দে তার পরম বিশ্বাস । চৈতন্-চরিতে তার পরম উল্লাস ॥ ৫৬ 
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, মাহি দেখযে দোষ । কায়মনোবাক্যে করে বৈষব-সম্তোষ ॥ ৫৭ 
নিরন্তর শুনেন তেঁহে! চৈতন্তমঙ্গল। তাহার প্রপাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥ ৫৮ 
কথায় সভা! উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র। নিজ গুণামৃতে বাড়ান বৈষ্ণব-আনন্দ | ৫৯ 
তেঁহে। বড় কপ! করি আজ্ঞ! কৈল! মোরে । গৌরাঙ্গের শেষলীল! বণিবার তরে ॥ ৬০ 
কাশীশ্বর গোসাঞ্ঞির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞ্ঞ | গোবিন্দের প্রিয়সেবক তার সম নাই ॥৬১ 
শ্রীযাদবাচার্ষ্য গোসাঞ্ শ্রীরূপের সঙ্গী । চৈতন্তচরিতে তেঁহো অতি বড় রী ॥ ৬২ 
পণ্ডিত গোসাঞ্চির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাগ্রি | গৌরকথা বিনা তার মুখে অন্ত নাই ॥ ৬৩ 
তার শিষ্য গোবিন্দপৃজক চৈতন্তদাস | মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী প্রেমী কৃষ্ছদাস ॥ ৬৪ 
আচার্যগোসাঞ্চির শিষ্য চক্রবর্তী শিবানন্দ | নিরবধি তার চিত্তে শ্রীচৈতন্তনিত্যানন্দ 1৬ 
( রাধাকৃঞ্চ-লীলামৃত সদ! করে পান। মদনমোহন বিন! নাহি জানে আন ॥ ৬,ক) 
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ। শেষ লীল!| শুনিতে সবার হৈল মন ॥ ৬৬ 
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণ! করিয়! । তা সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৬৭ 
বৈষণবের আজ্ঞ। পাঞ| চিন্তিত অন্তরে । মদ্নগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৬৮ 


২৪৬ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ নবম পরিচ্ছেদ 


দর্শন করিয়া কৈলু' চরণবন্দন। গোসাঞ্জিদাস পূজারী করেন চরণসেবন ॥ ৬৯ 
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞ! মাগিল | প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা! খসিয়া পড়িল ॥ ৭০ 
সর্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল। গোসাঙ্রদাস আনি মাল! মোর গলে দিল ॥ ৭১ 
আজ্ঞা-মাল1 পাঞ। মোর হইল আনন্দ। তাহাই করিম্থ এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭২ 
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন । আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৩ 
সেই লিখি, মদর্গোপাল মোরে যে লিখায়। কাষ্ঠের পুত্বলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৪ 
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন | ধার সেবক রঘুনাথ দ্ূপদনাতন ॥ ৭৫ 
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ধ করি ধ্যান। তার আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৭৬ 
চৈতন্তলীলাতে ব্যাস বুন্দাবনদাস । তার কৃপা বিনা অন্তে না হয প্রকাশ ॥ ৭৭ 
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞ্ডি বিষধলালস | বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৭৮ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল। ধার স্থৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্চিত সকল ॥ ৭৯ 
আীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্তচরিতাম়ুত কহে কৃষ্ট্দাস ॥ ৮০ 
ইতি শ্রীক্রীচৈতন্ভচরিতামুতে আদিখণ্ডে গ্রস্থকরণে 
বেষ্ণবাজ্ঞাবূপকথনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ। 


নবম পরিচ্ছেদ 
ভক্তিকল্পতরু বৃক্ষ 


তং শ্রীমৎকষ্ণচৈতহ্যদেবং বন্দে জগদৃগুরুম্‌ । 
যস্তান্ুকম্পয়া শ্বাপি মহান্ধিং সন্তরেৎ স্থুখম্‌ ॥ ১॥ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্চৈতন্য এগীরচন্ত্র । জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১ 
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্গণ। সর্ব্বাভীষ্ট-পৃত্তি হেতু ধাহার স্মরণ ॥ ২ 
শরীন্ূপ, সনাতন, ভষ্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালত্, ঘাস রঘুনাথ ॥ ৩ 
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ। জানি ব| ন! জানি করি আপন শোধন ॥ ৪ 
মালাকার;ঃ স্বয়ং কষ্ণপ্রেমামরতরঃ স্বয়ম্‌। 
দাত৷ ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ২॥ 
প্রভু কহে আমি “বিশ্বস্তর* নাম ধরি | নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ & 
এত চিস্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্্ম। নবদ্বীপে আরভ্িল ফলোগ্ভান-কর্ম্ম ॥ ৬ 


নবম পরিচ্ছেদ ] আদিলীলা ২৪৭ 


শ্ীচৈতন্ত মালাকার পৃথিবীতে আনি। ভক্তি-কল্পতরু রূপিলা পিঞ্চি ইচ্ছাপানি ॥ ৭ 
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্তপ্রেমপূর | ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো! প্রথম অঙ্কুর ॥ ৮ 
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্ত মালী স্বন্ধ উপজিল ॥ ৯ 
নিজাচিস্ত্যশক্ত্যে মালী হেয়! স্বন্ধ হয়। সকল শাখার সেই স্কপ্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১০ 
পরমানন্দপুরী আর কেশব-ভারতী। ব্রক্ষানন্দপুরী আর ব্রন্মানন্দ ভারতী ॥ ১১ 
বিষুরপুরী, কেশবপুরী, পুরী কষ্ণানন্দ। শ্রীনৃসিংহতীর্ঘ, আর পুরী স্থখানন্দ ॥ ১২. 

এই নবযূল নিকসিল বৃক্ষমূলে । এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৩ 

মদ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর। অষ্টদিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৪ 

স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল। উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৫ 

বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল। মহ। মহা শাখা ছাইল ব্রন্দাণ্-দকল ॥ ১৬ 
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত। যত উপজিল শাখ1, কে গণিবে কত ? ॥ ১৭ 
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম অগণন | আগে ত করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ১৮ 

বৃক্ষের উপরে শাখ! হৈল ছুই স্বন্ধ। এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্ন | ১৯ 

সেই দুই স্বন্ধে বহু শাখ! উপজিল। তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২০ 

বড় শাখ! উপশাখা তার উপশাখা । যত উপজিল, তার কে করিবে লেখ! ? ॥ ২১ 
শিখ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ। জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২২ 

উডভুপ্বর-বৃক্ষে ধযছে ফলে সর্ব-অঙ্গে। এইমত তক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ॥ ২৩ 
মূলক্বন্বের শাখা আর উপশাখাগণে। লাগিল যে প্রেমফল অধূতকে জিনে ॥ ২৪ 
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধূর | বিলায় চৈতগ্মালী নাহি লয় মূল ॥ ২৫ 

ব্রিজগতে যত আছে ধন-রত্বমণি। এক ফলের মূল্য করি তাহ! নাহি গণি ॥ ২৬ 
মাগে ব| না মাগে * কেহে! পাত্র ব1 অপাত্র । ইহার বিচার নাহি, জানে “দিব+ মাত্র ॥২৭ 
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুদ্দিশে ৷ দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥ ২৮ 
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ-পরিবার | মুলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥ ২৯ 
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্কেন্দিয়-কর্ম | স্থাবর হইয়! ধরে জঙ্গমের ধর্ম ॥ ৩০ 

এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন । বাড়িয়! ব্যাপিল সবে সকল ভূবন ॥ ৩১ 

একল। মালাকার আমি কাই! কাই। যাব ? একলে বা কত ফল পাড়িয়! বিলাব ? ৩২ 
একলা! উঠাঞ দিতে হয় পরিশ্রম।. কেহো! পায়, কেহে! না পায় রহে মনে ভ্রম 1 ৩৩ 
অতএব আমি আজ্ঞ। দিল সবাকারে । যাহা! তাই! প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩৪ 








সপ শা পিপাসা 


** “যাচে বান! যাচে--পাঠীস্তর | 
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একল! মালাকার আমি কত ফল খাব? না দিয়! বা এই ফল কি আর করিব? ৩৫ 
'আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরস্তর । তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৬ 
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে । খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে ॥ ৩৭ 
জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য-খ্যাতি। স্বুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীন্তি ॥ ৬৮ 
ভারতভূমিতে হৈল মহ্ৃয্য-জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ ৩৯ 
তথা হি শ্রীমভাগবতে (১০।২২।২৫ )-- 
এতাবজ্ন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিযু। 
প্রাণৈরর্থৈধিয়! বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৩। 
বিস্ুপুরাণে (৩১২৪৫ ) 

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ। 

কর্ণ! মনস1 বাচা তদেব মতিমান্‌ ভজেৎ ॥ ৪ ॥ 
মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন। ফল-ফুল দিয়! করি পুণ্য-উপার্জন ॥ ৪০ 
মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাউ এই ত ইচ্ছাতে। সর্ধপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪১ 

তথ! হি শ্রীমস্ভাগবতে (১০।২২।৩৩ )- 

অহো৷ এবাং বরং জন্ম সর্ধপ্রাণুযুপজীবিনাম্। 

স্বজনস্তেব যেষাং বৈ বিমুখা যাস্তি নাথিনঃ॥ ৫ | 
এই আজ্ঞ। কৈল যবে চৈতন্য মালাকার। পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥ ৪২ 
যেই যাই! তাই! দান করে প্রেমফল। ফলাস্বাদে মত্ত লোক হৈল সকল ॥ ৪৩ 
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায় । মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥ ৪৪ 
কেহ গড়াগড়ি যা, কেহ ত হঙ্কার। দেখি আনন্দিত হঞ। হাসে মাল।কার ॥ ৪৫ 
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল । নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৪৬ 
সর্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান । প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৪৭ 
যে যে পূর্বের নিন্দা কৈল বলি “মাতোয়াল” | সেহো৷ ফল খায, নাচে বোলে ভাল ভাল ॥ &৮ 
এই ত কহিল প্রেমফল-বিবরণ । এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৪৯ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চেতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০ 

ইতি শ্রী-্রীচৈতন্চরিতামুতে আদিখণ্ডে ভক্তিকলপ- 
বৃক্ষবর্ণনং নাম নবম: পরিচ্ছেদঃ | 


দশম পরিচ্ছেদ 
মূল স্কন্ধ বা চৈতন্য শাখা 


চৈতন্তচরণাভ্তোজ- মধুপেভ্যো নমো! নমঃ। 
কথঞ্চিদাশ্রয়াদযেষাং শ্বাপি তদ্‌ৃগন্ধভাগ.ভবেৎ ॥ ১ ॥ 
জ্য জয় শ্রীরুষ্ণচৈতগ্ত নিত্যানন্দ। জযাদ্বৈতচন্দ্র জয গৌরতক্তবুন্দ ॥ ১ 
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন। এবে শুন মূলশাখার নামবিবরণ ॥ ২ 
চৈতগ্যগোসাঞ্রির যত পারিষদচয় । লঘু গুরু ভাব কার না হয নিশ্য ॥ ৩ 
যত যত মহান্ত করিব তা সবার গণন। কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু-ক্রম ॥ ৪ 
অতএব তা সবারে করি নমস্কার । নামমাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৫ 
তথা হি-_ 
বন্দে শ্রীকষ্ণচচৈতন্ত-প্রেমামরতরো: শ্রিষান্‌। 
শাখারূপান্‌ ভক্তগণান্‌ কষ্ঃপ্রেমফলপ্রদান্‌। ২ ॥ 
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্তিত। ছুই ভাই ছুই শাখা জগতে বিদ্িত ॥ ৬ 
শ্রীপতি আ্রীনিধি তার ছুই সহোদর । চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥৭ 
ছুই শাখার উপশাখায় তা সবার গণন। খাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সন্কীর্তন ॥ ৮ 
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্তের সেবা । গৌরচন্দ্র বিন! নাহি জানে দেবী দেবা! ॥ ৯ 
আচার্য্যরত্ব নাম ধরে এক বড় শাখা | তার পরিকর তার শাখা উপশাঁখা ॥ ১০ 
আচার্য্যরত্বের নাম শ্রীচন্্রশেখর । ধাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিল! ঈশ্বর 1 ১১ 
পুপুরীক বিদ্যানিধি বড় শাখ! জানি । ধার নাম লঞা! প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১২ 
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গৌনাঞ্িন তেঁহে! লক্ষমীরূপা তার সম কেহ নাঞ্ডি ॥ ১৩ 
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপশাখা । এইমত সব শাখা! উপশাখার লেখা ॥ ১৪ 
বক্তেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় শ্রিয়ভূত্য । একভাবে চব্বিশ প্রহর ধার নৃত্য ॥ ১৫ 
আপনে মহাপ্রভু গায় ধার নৃত্যকালে। প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে ॥ ১৬ 
দশসহত্ত্ গন্ধব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ | তার! গায়, মুঞ্চি নাচে? তবে মোর সুখ ॥ ১৭ 
প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা? আকাশে উড়িতাম যদি পাও অ।র পাখা ॥ ১৮ 
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভূর প্রাণরূপ। লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যতামার স্বরূপ ॥ ১৯ 


০ ৮ প্পপসসস পপাসাসাএ৬রগ, র 


+ ঞ্গ্রীচৈতন্তপদাভোজ”--পাঠাতর | 


২৫০ প্ীক্রীচৈতন্তচরিতাযুত [ দশম পরিচ্ছেদ 


প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন । বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥২০ 
ছুই জনে খটমটি লাগায় কোন্দল। তার প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২১ 
রাঘবপপ্ডিত প্রভুর আছ অহুচর | তার এক শাখা.মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥ ২২ 

তার ভগ্নী দময়স্তী প্রভূর প্রিয়দাসী | প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসী ॥ ২৩ 
মে সব সামগ্রী যত ঝালিতে তরিয়া। রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়! ॥ ২৪ 
বারমাস তাহ প্রভূ করেন অঙ্গীকার | “রাঘবের ঝালি? বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৫ 
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার। যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রধার ॥ ২৬ 
প্রভূর অত্যন্ত শ্রিষয পণ্ডিত গঙ্গাদাস | বাহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ | ২৭ 
চৈতন্ত-পার্ষদ শ্রীআচার্ধ্য পুরন্দর। পিত। করি ধারে কহে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ ২৮ 
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড। প্রভুর উপরে ধেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ২৯ 
দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া। দণ্ডে তুষ্ট তারে প্রভু পাঠাল্য নদীয়। ॥ ৩০ 
তাহার অঙ্থজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত। প্রভুর “পাদোপাধান? ধার নাম বিদিত ॥ ৩১ 
সদাশিব পণ্ডিত ধার প্রভুপদে আশ । প্রথমেই মিত্যানন্দের ধার ঘরে বাস ॥ ৩২ 
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্য় ব্রহ্মচারী । প্রভূ তার নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ করি ॥ ৩৩ 
নারাণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার । চৈতন্ত-চরণ বিন নাহি জানে আর ॥ ৩৪ 
শ্রীমান্পত্তিত শাখা প্রভুর নিজ ভূত্য । দেউটি ধরেন যবে প্রভূ করেন নৃত্য ॥ ৩৫ 
শুর্বান্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্। ধার অন্ন মাগি কাটি খাইল! ভগবান্‌ ॥ ৩৬ 
নন্দন আচার্ধ্য শাখা! জগতে বিদ্িত। লুকাইয] ছুই প্রভুর ধার ঘরে স্থিত ॥ ৩৭ 
শ্রীমুকুন্দদত্ব শাখা প্রভূর সমাধ্যায়ী। ধাহার কীর্তনে নাচে চৈতন্তগোসাঞ্চি | ৩৮ 
বাশ্থদেবদত্ব প্রভুর ভূত্য মহাশয় । সহত্র মুখে ধার গুণ কহিলে না হয় ॥॥ ৩৯ 

জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা1। নরক ভুষ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥ ৪০ 
হরিদাসঠাকুর শাখার অদ্ভুত চার | তিন লক্ষ শান তেঁহে। লয়েন অপতিত || ৪১ 
তাহার অনন্ত গুণ কহি দিজ্সাত্র। আচার্য্যগোপাঞ্জি ধারে ভূঞ্জায় শ্রাঙ্ধপাত্র ॥| ৪২ 
প্রহলাদ সমান তার গুণের তরঙ্গ । যবন-তাড়নে ধার নহিল জভঙ্গ ॥| ৪৩ 

তিহো সিদ্ধি পাইলে তার দেহ লঞ| কোলে । নাচিলা চৈতণ্ প্রভু মহাকুতৃহলে ॥ 88 
তাঁর লীল! বণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস! যেব! অবশিষ্ট আগে করির প্রকাশ ॥ ৪৫ 
তার উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন। সত্যরাজ আদি তার কপার তাজন ॥ ৪৬ 
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাগার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্ত ধার ॥ ৪৭ 
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কারো! ধন। আত্মবুত্তি করি করে কুটুধভরণ ॥ ৪৮ 
চিকিৎস! করেন যারে হইয়া সদয় । দেহরোগ তবরোগ ছুই তার ক্ষয় ॥ ৪৯ 


পশম পরিচ্ছেদ ] আদ্দিলীল। ২৫১ 


শ্রীমান্সেন প্রভুর সেবক-প্রধান | চৈতন্তচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ &০ 
শ্রীগদাধরদাস শাখা সর্ধোপরি। কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥ ৫১ 
শিবানন্দসেন প্রভূর ভৃত্য অন্তরঙ্গ । প্রভু-স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ ॥ ৫২ 
প্রতিবর্ষ! প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া । নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়! ॥ ৫৩ 
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে । সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবিভাবরূপে ॥ €৪ 
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নিব্বিশেষ। নকুল-ব্রক্গচারি দেহে প্রভুর আবেশ ॥ ৫৫ 
প্রছ্যয় ব্রক্ষচারী? তার আগে নাম ছিল। “মৃসিংহানন্দ” নাম প্রভূ পাছেতে রাখিল ॥৫৬ 
তাহাতে হইল চৈতন্তের আবির্ভাব। অলৌকিক এঁছে প্রভূর অনেক স্বভাব ॥ &৭ 
আম্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ। বিস্তারি কহিব আগে এ সৰ আনন্দ ॥ &৮ 
শিবানন্দের উপশাখা-তার পরিকর । পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্তের অন্থচর ॥ ৫৯ 
চৈতন্তদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর । তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শূর ॥ ৬০ 
শ্রীবল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত । শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভূর ভক্ত একান্ত ॥ ৬১ 

প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত | প্রভুর কীর্তনীয়া আদি শ্ীগোবিন্দ দত্ত ॥ ৬২ 
শ্রীবিজযদাস নাম প্রভুর আখরিয়া। প্রভূকে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়! ॥ ৬৩ 
“রত্ববাছ” বলি প্রভু খুইল ভার নাম। অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কষ্ণদাস নাম ॥ ৬৪ 
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস | যার সনে প্রত করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৫ 

প্রদ্ু ধার নিত্য লয় থোড় মৌচা ফল। যার ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিল জল ॥ ৬৬ 
প্রভুর অতি প্রিযদাপ ভগবান্‌ পশ্ডিত। ধার দেহে কৃষ্ণ পূর্বের হলা অধিষ্ঠিত ॥ ৬৭ 
জগদীশপত্তিত আর হিরণ্য মহাশয় । যারে কূপ কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময ॥ ৬৮ 
এই ছুই ঘরে প্রভূ একাদশীদিনে ৷ বিষুুর নৈবেছ্য মাগি খাইল! আপনে ॥ ৬৯ 

প্রভুর পড়ুযা ছুই পুরুষোত্রম সঞ্জয় | ব্যাকরণে মুখ্য শিশ্য ছুই মহাশয় ॥ ৭০ 

বনমালী পণ্ডিত শাখা! বিখ্যাত জগতে 1 সোনার মূল হল দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭১ 
শ্রীচৈতস্তের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্তখান। আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো! দেবকপ্রধান ॥ ৭২ 
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনাম্মঙ্গল। নামবলে বিষ ধারে না করিল বল ॥ ৭৩ 
গোপীনাথসিংহ এক ঠেতন্তের দাস। অক্ুর বলি প্রভূ ধারে করে পরিহাস ॥ ৬৪ 
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কপাতে | ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভূ হৈতে ॥ ৭ 
খণুবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরদুনন্দন | নরহরিদাস, চিরঞ্ীব, স্ুলোচন ॥ ৭৬ 

এই সব মহাশাখা! চৈতন্ত-কুপাধাম। প্রেমফল-ফুল করে যাহা তাইা দান ॥ ৭৭ 
কুলীনগ্ৰামবাদী সত্যরাজ, রামানন্দ । যছুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৭৮ 
বাণীনাথ বন আদি যত গ্রামী জন। সবেই চৈতন্যতৃত্য চৈতন্ত-প্রাণধন ॥ 4৯ 


২৫২ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ দশম পরিচ্ছেদ 


প্রভু কহে কুলীনগ্ৰামের যে হয় কুন্ধুর। সেহে। মোর প্রিয় অন্যজন বছ দূর ॥ ৮০ 
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শুকর চরায় ভোম সেহো! কৃষ্ণ গায় ॥ ৮১ 
অন্গপমবল্লভ, শ্রীূপ, সনাতন । এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বোত্তম ॥ ৮২ 
তার মধ্যে পসনাতন বড় শাখা । অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখ। ॥ ৮৩ 

মালীর ইচ্ছায় ছুই শাখা বহুত বাড়িল। বাড়িয়! পশ্চিম দিশা সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৪ 
আসিম্ধুনদী-তীর আর হিমালয় । বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয ॥ ৮৫ 

ছুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাদিল। প্রেমফলাম্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৬ 
পশ্চিমের লোক সব মুঢ অনাচার । তাই] প্রচারিল দেহে ভক্তি সদাচার ॥ ৮৭ 
শান্্রৃষ্টে কেল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার । বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমৃত্তি-সেবার প্রচার ॥ ৮৮ 
মহাপ্রভুর প্রিয়ভূত্য রঘুনাথদাস। সব ছাড়ি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৮৯ 

প্রভু সমপিল তারে স্বরূপের হাতে । প্রভুর গুপ্তসেব৷ কৈল স্বর্ূপের সাথে ॥ ৯০ 
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। স্ব্ূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯১ 
বৃন্দাবনে ছুই ভাইর চরণ দেখিয়া । গোবর্দনে ত্যজিব দেহ ভূগুপাত করিয়া ॥ ৯২ 
এই ত নিশ্চয় করি আইলা! বৃন্দাবনে । আসি রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥ ৯৩ 
তবে ছুই ভাই তারে মরিতে ন! দ্দিল। নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৯৪ 
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর । ছুই ভাই তার মুখে শুনে নিরস্তর ॥ ৯৫ 

অনুজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন। পল ছুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৬ 

সহজ দণ্ডবৎ করেন; লয়ে লক্ষনাম | ছুই সহজ বৈষ্বেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৭ 
রাজ্িদিনে রাধারুষ্ণের মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥ ৯৮ 

তিন সন্ধ্য! রাধাকুণ্ডে অপতিত স্বান। ব্রজবাসী বৈষুবে করে আলিঙন মান ॥ ৯৯ 
সার্ধসপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে। চারিদও নিদ্রা সেহে! নহে কোন দিনে ॥ ১০০ 
তাহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার । সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১০১ 
ইহ সবার যৈছে ঠৈল প্রভুর মিলন । আগে বিস্তারিয়া তাহ! করিব বর্ণন || ১০২ 
শ্রীগোপালভষ্ট এক শাখা সর্বোত্তম । বূপসনাতন সঙ্গে ধার প্রেম আলাপন || ১০৩ 
শহ্করারণ্য-আচাধ্য বৃক্ষের এক শাখা। মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখায় লেখা || ১০৪. 
আনাথপণ্ডিত প্রভুর কপার ভাজন। ধার রৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৫ 
জগন্নাথ আচাধ্য প্রভুর প্রিয়দাস। প্রভুর আজ্ঞাতে তি'হো৷ কৈল গঙ্জাবাস || ১০৬. 
কষ্ণদান বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর। কবিচন্ত্র আর কীর্ভনীয়! য্ঠীবর ॥ ১০৭ 
শ্ীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান। শরীনিধি শ্রীগোপীকাস্ত মিশ্র ভগবান্‌ ॥ ১০৮ 
বুদ্ধিমিশ্র হদয়ানদ্দ কমল-নয়ন। - মহেশপপ্ডিত শ্রাকর শ্রীমধূন্থদন ॥ ১০৯ 
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পুরুষোত্তম আ্রগালিম জগন্নাথদাস। শ্রীচন্দ্রশেখরবৈগ্ঠ দ্বিজ হরিদাস || ১১০ 
রামদ্াস কবিচন্ত্র আগোপালদাস। ভাগবতাচার্ধ্য ঠাকুর সারঙ্গনাস ॥ ১১১ 
জগন্নাথ তীর্থ বিভু শ্রীজানকীনাথ। গোপাল-মাচার্ধ্য আর বিভু বাণীনাথ ॥ ১১২ 
গোবিন্দ মাধব বাহ্থদেব তিন ভাই । ধা! সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই || ১১৩ 
রামদাস অভিরাম সথ্য প্রেমরাশি। যোলসাঙ্গের কাণ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী ॥১১৪ 
প্রভুর আজ্ঞায নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিল!। তার সঙ্গে তিন জন প্রভূ আজ্ঞায় আইলা! ৪১১৫ 
রামদাস, মাধব, আর বাত্বদেব ঘোষ। প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়। সম্তোষ ॥ ১১৬ 
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শীরঘুনন্দন। মাধবাচার্ষ্য কমলাকাস্ত শ্রীযছনন্দন ॥ ১১৭ 
মহাককপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই। পতিতপাবন গুণের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১১৮ 
গৌড়দেশের তক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন । অনন্ত চৈতন্-ভক্ত ন! যায় গণন ॥ ১১৯ 
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভূ-সঙ্গে। ছুই স্থানে প্রভু সেবা! কৈল নানারঙ্গে ॥ ১২০ 
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ। সংক্ষেপে তা সবার কিছু করিয়ে কথন ॥১২১ 
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে যত তক্তগণ। সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ ছুই জন ॥ ১২২ 
পরমানন্বপুরী, আর স্বব্ধপ দামোদর। গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর | ১২৩ 
দামোদরপপ্ডিত ঠাকুর হরিদাস। রঘুনাথ বৈদ্ আর রঘুনাথদাস ॥| ১২৪ 
ইত্যাদিক পূর্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ। নীলাচলে রহি করেন প্রভুর সেবন ॥ ১২৫ 
আর যত ভক্তগণ গৌডদেশবানী । প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আমি ॥ ১২৬ 
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন । সেই তক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৭ 
বড়শাখ! এক সার্বভৌম ভট্রাচার্য্য। ভার ভগ্ীপতি শ্রীমদূগোপীনাথ আচার্য ॥ ১২৮ 
কাশীমিশ্র প্রদ্যন্মমিশ্র রায় ভবানন্দ | ধাহার মিলনে প্রভু পাইল! আনন্দ || ১২৯ 
আলিঙ্গন করি তারে বলিল বচন। তুমি পা পঞ্চ পাগুৰ তোমার নন্দন ॥ ১৩০ 
রামানন্দ রায় পট্টরনায়ক গোীনাথ | কলানিধি স্ুধানিধি নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩১ 
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র। রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র ॥ ১৩২ 
প্রতাপরুদ্র রাজা! আর ওড্র কষ্ণানন্দ । পরমানন্দ মহাপাত্র ওডু শিবানন্দ || ১৩৩ 
ভগবান্‌ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী । শ্রীশিখিমাহিতী আর মুরারি-মাহিতী ॥ ১৩৪ 
মাধবীদেবী শিখি-মাহিতীর ভগিনী । শ্রীরাধার দাসীমধ্যে ধার নাম গণি ॥ ১৩৫ 
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রদ্চারী কাশীশ্বর। শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অহৃচর || ১৩৬ 
তার সিদ্ধিকালে দোহে ভার আজ্ঞ। পাঞ্া। নীল!চলে প্রভূ-স্থানে মিলিল। 

আসিয়া ॥| ১৩৭ 
গুরুর সধ্বন্ধে মান্ত কৈল দৌহাকারে। ভার আজ্ঞ৷ মানি সেবা! দিলেন দোহারে ॥১৩৮ 

১৭ 
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অঙ্গলেব! গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর । জগন্নাথ দেখিতে চলেন আগে কাশীশ্বর ॥ ১৩৯ 
অপরশ যায গোসাঞ্চি মনুষ্য-গহনে | মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে || ১৪০ 
রামাই নন্দাই দেহে প্রভৃর কি্কর। গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরস্তর ॥ ১৪১ 
বাইশ ঘড়! জল দিনে ভরেন রামাই। গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেব! করেন নন্দাই ॥ ১৪২ 
রুষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ । ধারে সঙ্গে লৈয়! কৈল দক্ষিণগমন ॥ ১৪৩ 
বলভ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি-অধিকারী ৷ মথুরা-গমনে প্রভুর ধেহো! ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৪ 
বড় হরিদাস আর ছে হরিদাস। ছুই কীর্ভনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৫ 
রামভদ্রাচাধ্য আর ওড্র সিংহেশ্বর। তপন-আচাধ্য আর রঘুনীলাম্বর ॥ ১৪৬ 
মিঙ্গাতট্র কামাভ দস্তর শিবানন্দ। গৌড়ে পূর্ববভূত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৭ 
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচাধ্যতনয | নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয ॥ ১৪৮ 
নির্লোম গঙ্জাদাস আর বিষ্ণদাস। ইহা সবের নীলাচলে প্রভুসঙ্গে বাস ॥ ১৪৯ 
বারাণসীমধ্যে প্রভুর তক্ত তিন জন। চন্দ্রশেখর বৈচ্, আর মিশ্রতপন ॥ ১৫০ 
রঘুনাথ ভট্টাচার্য মিশ্রের নন্দন | প্রভূ যবে কাশী আইলা! দেখি বৃন্দাবন | ১৫১ 
চন্ত্রশেখর-ঘরে কৈল ছুই মাস বাস। তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা ছুই মাস ॥॥ ১৫২ 
রঘুনাথ বালো কল প্রভুর সেবন। উচ্ছিষ্টমার্জন আর পাদসংবাহন ॥ ১৫৩ 
বড় হেলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে । অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥১৫৪ 
প্রভুর আজ্ঞা! পাঞ। বৃন্দাবনেরে আইল! । আসিয়! শ্রীক্বপগোসাঞ্জির নিকটে রহিলা ॥১৫৫ 
তার স্থানে রূপগোসাঞ্ডি শুনেন ভাগবত । প্রভুর কৃপায় ভি'হে! হৈল প্রেমে মত্তা॥১৫৬ 
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্ত-তক্তগণ। দিত্মা্র লিখি সম্যক্‌ না যায় কথন ॥ ১৫৭ 
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল। তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল ॥ ১৫৮ 
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে। ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেমজলে ॥ ১৫৯ 
একৈক শাখার শক্তি অনস্ত মহিমা । পএবধনে যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬০ 
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবুন্দ। সমগ্র গণিতে যাহা নারেন অনন্ত ॥ ১৬১ 
্রীরূপ-রঘুনাখ-পদে যার আশ । চৈতন্তচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ 

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূতে আদিখণ্ডে মৃলস্্ধ- 

শাখা-বর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদ | 





একাদশ পরিচ্ছেদ 
নিত্যানন্দ শাখা! 


নিত্যানন্দপদাভ্ভোজ-ভুঙ্গান্‌ প্রেমমধুন্মদান্‌। 

নত্বাখিলান্‌ তেষু মুখ্য। লিখ্যস্ত কতিচিম্ময়া ॥ ১॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকষ্চৈতন্য । জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ১ 

তশ্য শ্রীক্ষষ্চৈতন্-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ | 

উর্ধস্বন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখান্পান্‌ গণান্‌ শবমঃ ॥ ২ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্বন্ধ গুরুতর । তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ২ 
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ। প্রেম-ফল-ফুল ভরি ছাইল ভূবন ॥ ৩ 
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন | আপন! শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৪ 
শীবীরভদ্র গোসাঞ্ডি স্ন্ধ মহা! শাখা । তার উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা! ॥ ৫ 
ঈশ্বর হইয| কহায় “মহাভাগবত”। বেদধন্্াতীত হঞা বেদধর্ম্বে রত ॥ ৬. 
অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দস্ত | চৈতন্ত-তক্তিমগ্ুপে তেঁহো মূলস্তভ ॥ ৭ 
অগ্ভাপি ধাহার কৃপা মহিম| হইতে । চৈতন্ত নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ৮ 
সেই বীরভদ্রগোসাঞ্জির লইহু শরণ ! ধাহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ ॥ ৯ 
শ্ীরামদাস আর গদাধরদাস । চৈতন্তগোসাঞ্চির ভক্ত, রহে তার পাশ ॥ ১০ 
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গোঁড়ে যাইতে । মহাপ্রভু এই ছুই দিল! তার সাথে ॥১১ 
অতএব দুই গণে দৌহার গণন॥ মাধব বাস্রদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১২ 
রামদাস মুখ্য শাখা সধ্য প্রেমরাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী ॥ ১৩ 
গদাধরদাম গোপীভাবে পূর্ণানন্দ । ধীর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৪ 
আীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্তনীয়াগণে | নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে ধার গানে ॥ ১৫ 
বাস্থদেব গীতে করে প্রভূর বর্ণনে | কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৬ 
মুরারি চৈতন্তদাসের অলৌকিক লীল1। ব্যান্র-গালে চড় মারে, সর্প সনে খেল! ॥ ১৭ 
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজের সখা | শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥ ১৮ 
রঘুনাথ বেগ্চ উপাধ্যায় মহাশয়। যাহার দর্শনে কৃষ্টপ্রেমভক্তি হয় ॥ ১৯ 
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখ। ভৃত্য মন্্ম। ধার সঙ্গে নিত্যানন্দ করেন ব্রজনর্ধ ॥ ২* 
কমলাকর পিঞ্পলাই অলৌকিক রীত। অলৌকিক প্রেম তার ভুবনে বিদ্বিত ॥ ২১ 
হ্য্যদান সরখেল, তার ভাই কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥ ২২ 


২৫৬ শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ একাদশ পরিচ্ছেদ 


গৌরীদাস পত্ডিত ধার প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি । কৃষ্তপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ২৩ 
নিত্যানন্দে সমপিল জাতিকুল পাঁতি। শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি ॥ ২৪ 
নিত্যানন্দ-প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর। প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৫ 
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈক-শরণ। কৃষ্ণতক্তি পায় তারে যে করে স্মরণ ॥ ২৬ 
জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত-পাবন। ক্ৃষ্চপ্রেমামূত বর্ষে যেন বর্ষাঘন ॥ ২৭ 

নিত্যানন্দ প্রিয়ভূত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয় | অত্যন্ত বিরক্ত সদ! কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ২৮ 
মহেশপণ্ডিত ব্জের উদার গোয়াল । টক্কাবাছ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥ ২৯ 
নবদীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয় । নিত্যানন্দ নামে ধার মহোনম্মাদ হয় ॥ ৩০ 
বলরামদাপ কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী | নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩১ 
মহাভাগবত যছুনাথ কবিচন্দ্র। ধাহার হদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩২ 

রাটে জন্ম ধার কঞ্খদাস দ্বিজবর । আনিত্যানন্দের তি'হে| পরম কি্কর ॥ ৩৩ 

কাল। কষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব-প্রধান। নিত্যানন্দচন্দ্র বিহ্ন নাহি জানে আন ॥ ৩৪ 
শ্রীপদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় । শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার তনয় ॥ ৩৫ 

আজন্ম নিমগ্র নিত্যানন্দের চরণে । নিরস্তর বাল্যলীল৷ করে কৃষ্খসনে ॥ ৩৬ 

তার পুত্র মহাশয় শ্রীকান্ঠাকুর। যার দেহে রহে কষ্ক-প্রেমামুতপুর ॥ ৩৭ 
মহাভাগবতশরেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ | সর্ধভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৩৮ 

আচার্ধ্য বৈষণবানন্দ ভক্তি অধিকারী | পূর্কে নাম ছিল ধার রঘুনাথপুরী ॥ ৩৯ 
শ্রীবিষদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস-তিন ভাই । পূর্বের ধার ঘরে ছিল! নিত্যানন্দ গোসা ঞ18০ 
নিত্যানন্দ-ভূত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়। আ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ ৪১ 
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণতক্ত মহামতি! পূর্বে ধার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪২. 
নারায়ণ, কষ্ণদাসঃ আর মনোহর | দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই-কিস্কর ॥ ৪৩ 

বিহারী কষ্ছদাস নিত্যানন্দ-এ্রভ প্রাণ । নিত্যানন্দ-পদ বিশ্ব নাহি জানে আন ॥ 8৪ 
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য মাধব শ্রীধর। রামানন্দ বন্ধু জগন্নাথ মহীধর ॥ ৪৫ 

শ্রীমস্ত গোকুলদাস হরিহরাশন্দ । শিবাই নন্দাই অবধৃত পরমানন্দ ॥ ৪৬ 

বসন্ত নবনী হোড় গোপাল লনাতন | বিষাই হাজর! কষ্তানন্দ স্বলোচন ॥ ৪৭ 
কংসারিসেন রামসেন রামচন্ত্র কবিরাজ । গোবিন্দ, ্রারজ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ ॥৪৮ 
পীতান্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর । শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥ ৪৯ 

নর্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস | ৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস ॥ ৫০ 
বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন। চৈতন্তমঙ্গল যি'হে। করিল! রচন ॥ &১ 

ভাগবতে কৃষ্ণলীল! বধিল! বেদব্যাস। চটৈতন্তলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥ &২ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেক্ব ] আদিলীলা ২৫৭ 


সর্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞ্চি। তার উপশাখা যত তার অস্ত নাই ॥ ৫৩ 
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে কর গণন। আত্ম-পবিত্রতা হেতু লিখিল কো! জন ॥ ৫৪ 
এই সর্ববশাখা পূর্ণ পক্ক-প্রেমফলে। যারে দেখে তারে দিয়! ভাসাইল সকলে ॥ ৫৫ 
অনর্গল প্রেম! সবার চেষ্টা অনর্গল | প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥ ৫৬ 
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ-গণ | ধাহার অবধি না পায় সহশ্ববদন ॥ ৫৭ 
শ্রীর্ূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । চৈতন্তচরিতামৃত কহে কষ্ণদাস ॥ ৫৮ 
ইতি অ্রীত্রীচৈতন্তচরিতামূতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্বস্কন্বশাখাবর্ণনং নাম 
একাদশ: পরিচ্ছেদঃ | 





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
অদ্বৈত শাখা 


অদ্বৈতাজ্ঘযজভুঙ্গাংস্তান্‌ সারাসারভূতোহখিলান্। 
হিত্বাসারান্‌ সারভূতো। বন্দে চৈতন্তজীবনান্‌ ॥ ১॥ 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃঞ্কচৈতন্য । জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ১ 
শীচৈতন্তামরতরো দ্বিতীয়স্বন্ধরূপিণ: | 
শ্রীমদদ্বৈতচন্ত্রস্ত শাখান্পান্‌ গণান্‌ হুমঃ ॥ ২॥ 
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্বন্ধ আচার্য্য গোসাঞ্জি। তার যত শাখা হৈল, তার লেখা নাঞ্ঞি ॥২ 
চৈতন্য মালীর কুপা-জলের সেচনে |. সেই জলে পুষ্ট স্বন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৩ 
সেই স্বন্ধে যত প্রেমফল উপজিল | সেই কষ্ঠপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৪ 
সেই জল স্কঙ্ধের করে শাখায় সঞ্চার । ফলে ফুলে বাড়ে শাখা হইল বিস্তার ॥ & 
প্রথমেত একমত আচার্য্যের গণ । পাছে ছুই মত হৈল দেবের কারণ ॥ ৬ 
কেহ ত আচার্য্য-আজ্ঞায় কেহ ত স্বতস্ত্র। স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥ ৭ 
আচার্য্যের মত যেই সেই মত “সার*।. ভার আজ্ঞা লজ্ঘি চলে সেই ত “অসার* ॥ ৮ 
অসারের নামে ইই! নাহি প্রয়োজন । ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ৯ 
ধান্তরাশি মাপি ছে পাতন! সহিতে । পাছে পাতন। উড়াইয়ে সংস্কার করিতে ॥ ১০ 
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্যনন্দন | আজন্ম সেবিলা তিহে] ঠতন্তচরণ ॥ ১১ 
[ 
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চৈতন্তগোসাঞ্ডির গুরু কেশবভারতী । এই পিতার বাক্য শুনি ছুঃখ পাইল অতি ॥ ১২ 
“জগদৃগুরুতে কর এঁছে উপদেশ । তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ ॥ ১৩ 
চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্যগোসাঞ্জি। তার গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই” ॥ ১৪ 
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার। শুনিয়৷ পাইল আচার্য্য সম্ভোষ অপার ॥ ১৫ 
কুষ্চমিশর নাম তার আচার্য্যতনয়। চৈতন্তগোসাঞ্ি বৈসে ধাহার হদয় ॥ ১৬ 
শ্ৌগোপাল নামে আর আচার্ষ্যের স্ৃত। তাহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অড্ভুভ ॥ ১৭ 
গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে । কীর্তনে নর্তন করে বড় প্রেমসুখে ॥ ১৮ 
নান! ভাবোদৃগম দেহে অদ্ভূত নর্ভন। ছুই গোসাঞ্ঞ হরি*বোলে আনন্দিত মন ॥ ১৯ 
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মুচ্ছিত। ভূমিতে পড়িলা, দেহে নাহিক সংবিত ॥ ২০ 
দুঃখী হৈল! আচার্ধ্য পুত্র কোলে লঞ]। রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পিএ ॥ ২১ 
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন । ছুঃখী হয়! আচার্য্য করেন ক্রন্দন ॥ ২২ 
তবে মহাপ্রভু তার হদে হস্ত ধরি। উঠহ গোপাল ! বলি বোলে হরি হরি ॥ ২৩ 
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি। আনন্দিত হঞ! সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৪ 
আচার্য্ের আর পুত্র শ্রীবলরাম। আর পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ ২৫ 
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্ষয-কিস্কর । আচার্য্য-ব্যবহার সব তাহার গোচর ॥ ২৬ 
নীলাচলে তেহে! এক পত্রিক! লিখিয়া ৷ প্রতাপরুদ্রের পাশ দিল! পাঠাইয়া ॥ ২৭ 
সেই ত পত্রীর কথ! আচার্য নাহি জানে । কৌন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুর 
স্বানে ॥ ২৮ 

মে পত্রীতে লেখা আছে এই তলিখন। ঈশ্বরত্বে আচার্যের করেছে স্থাপন ॥ ২৯ 
কিন্ত তার টদবে কিছু হইয়াছে খণ। খণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন ॥ ৩০ 
পত্র পড়িয়! প্রভুর মনে হৈল ছুখ। বাহিরে হাসিয়! কিছু কহে টাদমুখ ॥ ৩১ 
আচাধ্যেরে স্াপিযাছে করিয়! ঈশ্বর । ইথে দোষ নাহি আচার্য দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩২ 
ঈশ্বরের দৈন্ত করি করিয়াছে ভিক্ষ! । অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥ ৩৩ 
গোবিন্দেরে আজ্ঞ| দিল ইহ! আজি হৈতে। বাউলিয়! বিশ্বাসেরে ন! দিবে 

আসিতে ॥ ৩৪ 


দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরম ছুঃখিত। শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হব্ষিত ॥ ৩৫ 
বিশ্বাসেরে কহে, তুমি বড় ভাগ্যবান্। তোমারে করিল দণ্ড প্রভূ ভগবান্‌ ॥ ৩৬ 
পুর্ব্ব মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান। ছুঃখ পাই মনে আমি কৈল অপমান ॥ ৩৭ 
“মুক্তি” শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ হুঞা] প্রভূ মোরে কৈল অপমান ॥ ৩৮ 
দণ্ড পাঞ্া হৈল মোর পরম আনন্দ । যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্‌ ্রীমুকুন্দ ॥ ৩৯ 
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যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী । সে দওপ্রসাদ অন্ত লোক পাবে কতি ? ৪০ 

এত কহি আচার্য তারে করিয়। আশ্বাস । আনন্দিত হৈয়! আইলা মহাপ্রভুর পাশ ॥৪১ 
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা । আম! হৈতে প্রসাদ-পাত্র করিল! কমলা ॥৪২. 
আমারেহ কভু যেই না হয় সে প্রসাদ। তোমার চরণে আমি কি কৈম্থ অপরাধ ॥ ৪৩ 
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা। বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৪ 
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন ? ছুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥৪৫ 
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল। দৌহার অন্তর-কথ! দৌহে সে বুঝিল।8৬ | 

প্রভূ কহে বাউলিয়া! এছে কাহে কর? আচার্য্যের লঙ্জ! ধর্মহানি সে আচর ॥ ৪৭ 
প্রতিগ্রহ না করিযে কভু রাজধন। বিষয়ীর অন্ন খাইলে ছুষ্ট হয় মন ॥ ৪৮ 

মন ছুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ । কৃষ্ণ-স্মৃতি বিশ্থ হয নিক্ষল জীবন ॥ ৪৯ 

লোকলজ্জ! হয়, ধর্শকীন্ডে হয হানি। এছে কর্ম না কারহ কভু ইহা! জানি ॥ ৫০ 

এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল ! আচার্য্য গোসাঞ্ি মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫১ 
আচাধ্যের অভিপ্রায় প্রভূ মাত্র বুঝে । প্রভুর গভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫২ 
এইত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার । গ্রন্থবাছুল্যভয়ে নাবি লিখিবার ॥ ৫৩ 
শ্রীযদুমন্দনাচার্য্য অদ্বৈতৈর শাখা । তার শাখ! উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥ ৫৪ 
বাস্থদেবদত্তের তি'হে!। কপার ভাজন | সর্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্ভচরণ ॥ && 
ভাগবতাচার্য আর বিষুদ্দাসা চার্য্য । চত্রপাণি আচার্য্য আর অনস্ত আচার্য ॥ ৫৬ 
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্তদাস | দুর্নত বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥ ৫৭ 

জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ। হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥ ৫৮ 
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দন | অনম্তদাস কাহুপণ্ডিত দাস নারায়ণ ॥ &৯ 
শ্রীবৎসপণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস | পুরুষোত্তম-ব্রহ্ষচারী আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬০ 
পুরুষোত্তম-পণ্ডিত আর রঘুনাথ। .বনম'লী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬১ 

লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত। শ্রীহরিচরণ আর মাধবপত্ডিত ॥ ৬২ 

বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম । অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত লব নাম ? ৬৩ 
মালীদত্ত জল অৈতস্বন্ধ যোগায় । সেই জলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায় ॥ ৬৪ 

ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ। ন! মানে চৈতন্যমালী ছর্দৈব কারণ ॥ ৬৫ 
যে জন্মাইল জীয়াইল তারে না মানিল। কৃতঘ্ব হইল, তারে স্বন্ধ কুদ্ধ হৈল ॥ ৬৬ 
কুদ্ধ হঞা স্বন্ধ তারে জল না সঞ্চারে। জলাভাবে কৃশশাখ! শুকাইয়া মরে ॥ ৬৭ 
চৈতন্তরহিত দেহ শুদ্ধ কাষ্ঠসম | জীবিতেই মৃত সেই, দণ্ডে তারে যম ॥ ৬৮ 
কেবল এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্তবিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড ॥ ৬৯ 
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কি পণ্ডিত কি তপত্বী কিবা গৃহী যতি । টেতন্যবিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭০ 

যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। সেই আচার্য্যের গণ মহাতাগবত ॥ ৭১ 

অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার । আর যত মত সব হৈল ছারখার ॥ ৭২ 

সেই 'সেই আচাধ্যের কপার ভাজন। অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্তচরণ ॥ ৭৩ 

সেই আচার্ষ্যের গণে মোর কোটি নমস্কার । অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥৭৪ 
এইত কহিল আচাধ্য-গোসাঞ্চির গণ । তিন-স্কন্ধ-শাখার কৈল সংক্ষেপ গণন ॥ ৭৫ 
শাখা উপশাখ! তার নাহিক গণন। কিছুমাত্র কহি করি দিগদ্ররশন ॥ ৭৬ 

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম । তার উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥ ৭৭ 
শাখাশ্রে্ঠ ঞ্রবানন্দ শ্রীধরব্র্গচারী । ভাগবতাচার্ধ্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৮ 

অনন্ত আচাধ্য কবি দত্ত মিশ্রলয়ন। গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর ক্ঠাভরণ ॥ ৭৯ 

ভূগর্ভ গোসাঞ্ি আর ভাগবতদাস। এই ছুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮০ 
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয় । বল্লভ চেতন্তদাস কৃষ্ণ-প্রেমময ॥ ৮১ 

ভ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধবদাস। জিতামিশ্র কাঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥ ৮২ 

শ্রীহরি আচাধ্য সাদিপুরিয়! গোপাল । কৃষ্দাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥ ৮৩ 

শ্রীহর্য রদুমিশ্র পণ্ডিত লক্দ্মীনাথ। রঙ্গবাটী চৈতন্তদাস শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৪ 

চক্রবস্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম । মদনগোপাল-পাষে যাহার বিশ্রাম ॥ ৮৫ 

অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্তবল্লভ। শ্রী গাঙ্থুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬ 
সংক্ষেপে কহিল পশ্ডিতগোসাঞ্জির গণ। এঁছে আর শাখা উপশাখার গণন ॥ ৮৭ 
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য | প্রাণবল্পভ সবার শ্রীরুষ্চচৈতন্য ॥ ৮৮ 

এই তিন স্কন্ধের (কল) শাখার সংক্ষেপ গণন | ধা সবার স্মরণে হয় বন্ধ বিমোচন 1৮৯ 
ধা সবার স্মরণে পাই চৈতন্ত-চরণ | বা সবার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৯০ 

অতএব ও সবার বন্দিয়ে চরণ | চৈতন্তমালীর কহি লীলা-অঙ্ক্রম ॥ ৯১ 
গৌরলীলামৃতসিদ্ধু অপার অগাধ । কে করিতে পারে তাহে অবগাহ সাধ ॥ ৯২ 
তাহার মাধূর্য্য-গন্ধে লুব্ধ হয় মন। অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥ ৯৩ 
শ্রীক্বপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । চৈতন্যচরিতামৃত কহে ক্ৃষ্ণদাস ॥ ৯৪ 

ইতি প্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আদিখণডে অদ্ৈতস্বন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ। 
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স প্রসীদতু চৈতন্তদেবো যন্ত প্রসাদতঃ। 
তঙ্গীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সগ্ভঃ স্যাদধমোইপ্যয়ম্‌ ॥ ১॥ 
জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় গৌরচন্ত্র । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয জয় নিত্যানন্দ ॥ ১ 
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস। জয় মুকুন্দ বাস্ছদেব জয় হরিদাস ॥ ২ 
জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত। এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥ ৩ - 
জয় শ্রীচৈতন্তচন্দ্রের তক্তচন্দ্রগণ । সবার প্রেম-জ্যোতস্নায় উজ্দ্বল কৈল ত্রিভূবন ॥ ৪ 
এই ত কহিল গ্রন্থারস্তে মুখবন্ধ । এবে কহি চৈতন্ত-লীলার ক্রম-অহৃবন্ধ ॥ ৫ 
প্রথমে ত সুত্রন্ূপে করিয়ে গণন | পাছে তাহ! বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৬ 
শরীকুষ্ণচৈতন্ত নবদ্ধীপে অবতরি। অস্টচল্লিশ বৎদর প্রকট বিহরি ॥ ৭ 
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ । চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অস্তর্ধান ॥ ৮ 
চব্বিশ বৎমর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরস্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্তন-বিলাস ॥ ৯ 
চব্বিশ বৎসর-শেষে করিয়! সন্্যাপ। চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১০ 
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। কু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বুন্দাবন ॥ ১১ 
অষ্টাদশ বৎসর রহিল! নীলাচলে | কৃষ্ণপ্রেম-নামামুতে ভালাইল সকলে ॥ ১২ 
গাহৃস্থ্যে প্রভুর লীল! আদিলীলাখ্যান। মধ্য-অস্ত্য লীলা শেষ-লীলার ছুই নাম ॥ ১৩ 
আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। স্থত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৪ 
প্রভুর যে শেষ-লীলা স্বরূপ দামোদর । স্তত্র করি গাঁখিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৫ 
এই ছুই জনের স্থত্র দেখিয়া শুনিয়া! | বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিযা ॥ ১৬ 
বাল্য, পৌগণ্ড কৈশোর, যৌবন চার তেদ। অতএব আদিখণ্ডে গণি চারি ভেদ ॥১৭ 
তথাহি-_ 

সর্বসদৃওণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্নপৃথিমাম্। 
যস্তাং শ্রীকষ্চৈতন্তোহবতীর্ণঃ কষ্জনামভিঃ ॥ ২ ॥ 

বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশতি যুগসস্তবে । 

চতুর্দশশতাব্দে বে সপ্তবর্যসমন্থিতে ॥ 

তাগীরথাতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে। 
রাহ্ত্রস্তে পৃিমায়াং গৌরাঙ্গ: প্রকটো। তবেৎ | 


সপ 











* এই শ্লোকটি সকল এন্থে নাই। 
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ফাল্তুনপূণিমা-সন্ধযায় প্রভুর জন্মোদয়। সেই কালে দৈবযোগে চন্ত্রগ্রহণ হয় ॥ ১৮ 
হরি হরি বলে লোক হরবিত হঞ্া। জন্মিল! চৈতন্তপ্রভু নাম জন্মাইয়! ॥ ১৯ 

জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে। হরিনাম লওয়াইল! প্রভু নান! ছলে ॥ ২০ 
বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন । “ক্জ-হরিনাম* শুনি রহয়ে রোদন ॥ ২১ 
অতএব “হরি হরি* বোলে নারীগণ | দেখিতে আইসে যেবা সর্ধবন্ধুজন ॥ ২২ 
“গৌরহরি” বলি তারে হাসে সর্বনারী। অতএব হইল তার নাম “গৌরহরি? ॥ ২৩ 
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দ্িল। পৌগগু-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৪ 
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন। সর্কাত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্ভন ॥ ২৫ 
পৌগগুবয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে | সর্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৬ 
সুত্র বৃত্তি পাঁজি টাকা কষ্ণেতে তাৎপর্য্য। শিষ্ের প্রতীত হয প্রভাব আশ্চর্য্য ॥ ২৭ 
যারে দেখে, তারে কহে--কিহ কষ্ণনাম' | কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম ॥ ২৮ 
কিশোর-বয়সে আরস্ভিল! সংকীর্তন। রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ২৯ 
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া । ভামাইল ত্রিভূবন প্রেমতক্তি দিয়া! ॥ ৩০ 

চব্বিশ বৎসর এঁছে নবদ্বীপগ্রামে । লওয়াইল সর্বলোকে ক্ুষ্$প্রেম নামে ॥ ৩১ 
চব্বিশ বৎসর ছিল! করিয়া সন্ব্যাস। ভক্তগণ লঞ। কৈল নীলাচলে বাস ॥ ৩২ 

তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর | নৃত্য গীত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৩ 

সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন । প্রেমনাম প্রচারিয়। করিল! ভ্রমণ ॥ ৩৪ 

এই “মধ্যলীলা” নাম-লীলামুখ্যধাম। শেষ অষ্টাদশ বর্ষ “অন্ত্যলীলা” নাম ॥৩& 

তার মধ্যে ছয় বৎসর তক্তগণ সঙ্গে। প্রেমভক্তি লওয়াইল! নৃত্য-গীত-রঙগে ॥ ৩৩ 
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিল! নীলাচলে | প্রেমাবস্থা শিখাইল। আস্বাদনচ্ছলে ॥ ৩৭ 
রাত্রি-দিবসে কুষ্খ-বিরহ-স্ফষুরণ। উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপৰচন ॥ ৩৮ 

শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে | পেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ ৩৯ 
বিদ্ভাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত। আম্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥ ৪০ 

কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত। আস্বাদিয়! পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪১ 
অনন্ত চৈতন্তলীল! ক্ষুদ্র জীব হঞা | কে বণিতে পারে তাহা! বিস্তার করিয়া ॥ ৪২ 
স্ত্র করি গণে যদি আপনি অনস্ত। সহত্র-বদনে তেহে! নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৩ 
দামোদর স্বর্ধপ আর ওগু মুরারি। মুখ্য মুখ্য লীল! স্ত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ 8৪ 
সেই অনুসারে লিখি লীলা-হ্ুত্রগণ। বিস্তারি বণিয়াছেন তাহ! দাঁস বৃন্দাবন ॥ ৪৫ 
চৈতন্লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। মধুর করিয়া! লীল! করিলা৷ প্রকাশ ॥ ৪৬ 
গ্রস্থবিস্তারভয়ে তেঁহে! ছাড়িলে যে যে স্থান। সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৭ 
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প্রভুর লীলামৃত তেঁহো৷ কৈল আস্বাদন। তার তৃক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ববণ ॥ ৪৮ 
আদিলীলাস্থত্র লিখি শুন তক্তগণ। সংক্ষেপে লিখিয়ে, সম্যক্‌ না যায় লিখন ॥ ৪৯ 
কোন বাঞ্ছ। পূর্ণ লাগি ব্রজেন্ত্রকুমার। অবতীর্ণ হতে মনে করিল! বিচার ॥ &০ 
আগে অবতারিল। যে যে গরু পরিবার । সংক্ষেপে কহিয়ে, কহ! না যায় বিস্তার ॥ &১ 
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী। কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ ৫২ 
অদ্বৈত-আচার্ধ্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস। আচার্যযরত্ব বিছ্ভানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥ &৩ 
শ্রীহট্রনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম । বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদৃগুণপ্রধান ॥ (৪ 

সপ্তমিশ্র তার পুত্র সপ্ত খষীশ্বর । কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর ॥ ৫৫ 
জগন্নাথ জনার্দন ত্রেলোক্যনাথ। নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৬ 

জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী “পুরন্দর? | নন্দ-বস্থুদেব-রাপ * সদৃগুণ-সাগর ॥ &৭ 

তার পত্বী শচী নাম পতিব্রত। সতী । ধার পিত! নীলাম্বর নাম চক্রবর্তী ॥ ৫৮ 
রাঢদেশে জনমিল! ঠাকুর নিত্যানন্দ। গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৫৯ 
অসংখ্য নিজতক্তের করাইয়। অবতার । শেষে অবতীর্ণ হেলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬ 
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্বে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ। অদ্ৈতাচার্্য স্থানে করেন গমন ॥ ৬১ 
গীতা ভাগবত কহে আচার্ধ্যগোসাঞ্ডি। জ্ঞানকর্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞ্রি ॥ ৬২ 
সর্ববশান্ত্রে কহে কষ্চতক্তির ব্যাখান। জ্ঞানযোগ কর্ত্মযোগ নাহি মানে আন ॥ ৬৩ 
তার সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ। কৃষ্ণপৃজা কুষ্ণকথা নাম-সন্কীর্ভন ॥ ৬৪ 

কিন্ত সর্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহিমুখ | বিষয়-নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুখ ॥ ৬৫ 
লোকের নিস্তারহেতু করেন চিন্তন। কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥ ৬৬ 
রুষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার। তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৭ 
কষ্ণাবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়।। কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়! ॥ ৬৮ 
কঞ্চের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার। হস্কারে আকুষ্ট হৈল! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬৯ 
জগন্নাথমিশ্রপত্বী শচীর উদ্রে। অষ্টকন্তা। ক্রমে হৈল জন্মি জম্মি মরে ॥ ৭০ 
অপত্য-বিরহে মিশ্রের ছুঃখী হৈল মন। পুত্র লাগি আরাধিল! বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭১ 
তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বর্ধপ নাম | মহাগুণবান্‌ তি হে! বলদেবধাম ॥ ৭২ 
বলদেব-প্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। তিহে! বিশ্বের উপাদান নিমিত্ব-কারণ ॥ ৭৩ 
তাহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্ত নহে আর। অতএব বিশ্বর্ূপ” নাম যে তাহার ॥ ৭৪ 





“নন্দ বনুদেব পূর্বেধ”_-পঠীস্তর | 


২৬৪ শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ জয়োদশ পরিচ্ছেদ 


শ্রীম্ভাগবতে ( ১০।১৫।২৫ )-- 
নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হৃনস্তে জগদীশ্বরে | 
ওতং প্রোতমিদং যন্মিন্‌ তন্তঘঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৩॥ 


অতএব প্রভুর তেহ হৈল বূড় ভাই। কৃষ্ণ বলরাম ছুই চৈতন্ত নিতাই ॥ ৭৫ 

পুত্র পাঞ্জা দম্পতি হৈল! আনন্দিত মন। বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ-চরণ ॥ ৭৬ 
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে । জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৭৭ 

মিশর কহে শচীস্থানে দেখি আন রীত। জ্যোতির্ঘয় দেহে গেহে লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥ ৭৮ 
ধাহা তাহ! পর্ধলোক করেন সম্মান। ঘরে পাঠাইয়! দেয় বস্ত্র ধন ধান ॥ ৭৯ 

শচী কহে মুঞ্রি দেখো আকাশ উপরে | দিব্যমুন্তি লোক সব যেন স্ততি করে ॥ ৮০ 
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল। জ্যোতিন্মযধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮১ 

আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে । হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮২ 
এত বলি ছু'হে রহে হরষিত হঞ1| শালগ্রাম-সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৩ 

হৈতে হৈতে টহল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস। তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশরের হৈল ত্রাস ॥ ৮৪ 
নীলা্বর চক্রবর্ী কহিলা গণিয়। । এই মাসে পুজ্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞ্া ॥ ৮৫ * 
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্ুন। পূর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥৮৬ 
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ | বড় বর্গ অষ্টবর্গ সর্বস্থলক্ষণ ॥ ৮৭ 

“অকলঙ্ক” গৌরচন্ত্র দিলা দরশন। সকলঙ্ক চন্ত্রে আর কোন্‌ প্রয়োজন 1 ॥ ৮৮ 

এত জানি রাছ কৈল চন্দ্রের গ্রহণ | “কৃষ্ণ রুষ্ণ হরি? নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৮৯ 

জগৎ ভরিয়া লোক বলে “হরি হরি”। সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ ৯০ 

প্রসন্ন হইল সর্বজগতের মন! “হরি” বলি হিন্দুকে হান্ত করয়ে যবন ॥ ৯১ 

হেরি? বলি নারটগণ দেয় হুলাছুলি। স্বর্গে বাছ্ নৃত্য করে দেব কুতুহলী ॥ ৯২ 

প্রসন্ন হইল দশদ্িক্‌, প্রসন্ন নদীজল | স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৩ 


যথ।-_রাগ 


নদীয়। উদয়গিরি, পূর্চন্্র গৌরহরি, 
কৃপা করি হইল উদয়। 

পাপতমো! হৈল নাশ, ভ্রিজগতের উল্লাস, 
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৪ 


ব্রধোদশ পরিচ্ছেদ ] আদিলীল। ২৬৫ 


সেইকালে নিজালযে,  উঠিযা অদ্বৈত রাষে, 
নৃত্য করে আনন্দিতমনে । 
হরিদাস লঞা! সঙ্গে, ঙ্কার কীর্তন রঙ্গে; 
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ ৯৫ ক্র 


দেখি উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গা-ঘাটে আমি, 
আনন্দে করিল! গঙ্গামান। 

পাঞা। উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে, 
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥ ৯৬ 


জগৎ আনন্দময়) দেখি মনে সবিষ্ময়, 
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস । 
তোমার এছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, 


দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভান ॥ ৯৭ 


আচার্ধ্যরত্ব শ্রীবাস, হেল মনে হুখোলাস, 
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে | 

আনন্দে বিচ্বল মন, করে হবি-সক্ীর্তন, 
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ ৯৮ 


এইমত ভক্ত-ততি, যার যেই দেশে স্থিতি, 
তাহা তাহা পাঞা মনোবলে | 

নাচে করে সংকীর্তন, আনন্দে বিহ্বল মন, 
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ৯৯ 

ব্রাঙ্গণ সঙ্জন নারী, নান! দ্রব্য থালি ভরি, 
আইল! সবে যৌতুক লইয়া। 

যেন কাচা! সোনা ছ্যুতি, দেখে বালকের মুপ্তি, 
আশীর্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০০ 

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রস্ভা অরুন্ধতী, 
আর যত দেব-নারীগণ। 

নানা! দ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি, 
আমি সবে করে দরশন ॥ ১০১ 


২৬৬ 


শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


অস্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধবর্ব সিদ্ধ চারণ, 
স্তুতি নৃত্য করে বাহ গীত। 
নর্তক বাদক ভাট, নবদ্ধীপে যার নাট, 


সবে আসি নাচে পাঞ্ শ্রীত ॥ ১০২ 


কেব! আইসে কেবা যায়, কেব! নাচে কেবা গায়, 
সম্ভালিতে নারে কারো বোল । 

খণ্ডিলেক ছঃখ-শোক, প্রমোদে পূরিল লোক, 
মিশ্র হেল! আনন্দে বিহ্বল 1 ১০৩ 


আগচার্য্য-রত্ব শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র-পাশ, 
আসি তারে করি সাবধান। 
করাইল জাতকর্ম, যে আছিল বিধিধর্ম, 


তবে মিশর করে নান। দান ॥ ১০৪ 


যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা! আছিল কত, 
সব ধন বিপ্রে দিল দান। 


যত নর্তক গাযন, তট্ট অকিঞ্চন জন, 
ধন দ্রিযা কৈল সবায মান ॥ ১০৫ 
শ্ীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তার মালিনী, 


আচার্য্যরত্বের পত্ী সঙ্গে। 

সিন্দুর হরিদ্রা তেল, খই কল! নারিকেল, 
দিয় পুজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১০৬ 

অদ্বৈতআচার্ষ-তার্য্যা,  জগৎ-পুজিতা৷ আর্য, 
নাম তার সীতা ঠাকুরাণী। 

আচার্য্যের আজ্ঞ! পাঞা; গেলা উপহার লঞা 
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১০৭ 

স্বর্ণের কড়িবৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি, 
স্বর্ণের অঙ্গদ কম্বণ। 

দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলব্ক, 
্ব্ণমুদ্র। নান! হারগণ ॥ ১০৮ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ] আদিলীলা ২৬৭ 


ব্যাত্রনখ হেমজড়ি, কটি-পটস্থত্র ডারী, 
হস্তপদের যত আভরণ। 

চিত্রবর্ণ পষ্টশাড়ী ভুনী-ফোতা পষ্টপাড়ি, 
্বর্ণ-রৌপ্য-যুদ্রা বহু ধন ॥ ১০৯ 


দুর্ববা ধান্য গোরোচন, হবিদ্র! কুক্কুম চন্দন, 
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়! 

বস্ত্র-গুপ্ত দোল! চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী, 
বস্তালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১০ 


ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বহুতার, 
শচীগৃহে হইল! উপনীত | 

দেখিযা বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুলকান 
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১১ 


সর্ব-অঙ্গ সুনির্মাণ স্থবর্ণপ্রতিম। ভাগ; 
সর্ব-অঙ সুলক্ষণময় | 

বালকের দিব্য ছ্যতি, দেখি পাইল বহু শ্রীতি, 
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১২ 


ূ্বব! ধান দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, 
“চিরজীবী হও ছুই ভাইস। 

ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, 
ডরে নাম থুইল “নিমাই” ॥ ১১৩ 


পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে, 
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি। 

শচী-মিশ্রের পূজা! লঞা, মনেতে হরিষ হঞগ, 
ঘরে আইলা দীতাঠাকুরাণী ॥ ১১৪ 

ছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞ্া লক্ষ্মীনাথ, 
পূর্ণ হইল কল বাঞ্িত। 

ধন-ধান্টে ভরে ঘর, লোকমান্ত কলেবর, 
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৫ 


হ৬৮ শ্ীস্রীচৈতন্তচরিতামূত [ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


মিশ্র বৈষৰ শাস্ত, অলম্পট শুদ্ধ দাস্ত, 
ধন-ভোগে নাহি অভিমান । 

পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত, 
বিষুদ্্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১১৩ 

লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী, 
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে। 

মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন তিন্ন, 
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ১১৭ 

এঁছে প্রভু শচীঘরে, কপায় কৈল অবতারে 
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ। 

গৌর প্রভূ দযাময়, তারে হয়েন সদয় 
সেই পায় তাহার চরণ ॥ ১১৮ 

পাইয়া মান্গব-জন্ম যেনা শুনে গৌরগুণ, 
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল। 

পাইয়! অমৃত-ধুনী, পিষে বিষগর্তপানি, 
জন্মিয়। সে কেনে না মইল ॥ ১১৯ 

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য অদ্বৈতচন্ত্র, 
স্বরূপ রূপ রথুনাথদাস। 

ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন, 


জন্মলীল! গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২০ 
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্থচরিতামূতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসববর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ | 
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হরিভক্তিবিলাসে (২০।১)-- 
কথঞ্চন স্বৃতে যস্মিন্‌ দুকষরং স্ুকরং ভবেৎ 
বিশ্বতে বিপরীতং স্তাৎ শ্রীচৈতন্তং নমামি তম্‌॥ ১ ॥ 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয নিত্যানন্দ। জযাদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ ১ 
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-স্থত্র । যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ২ 
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অস্থক্রম । এবে কহি বাল্যলীলা-স্থত্রের গণন ॥ ৩ 
বন্দে চৈতন্তরুষ্ণস্ত বাল্যলীলাং মনোহ্রাম্‌। 
লৌকিকামপি তামীশ-চেষ্টয়। বলিতান্তরাম্‌ ॥ ২ ॥ 
বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উ্থান শয়ন । পিতা-মাতায দেখাইল চিহন-চরণ ॥ ৪ 
গৃহে ছুই জন দেখি লঘু পদ্চিহন। তাহে শোভে ধবজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥ ৫ 
দেখিয়। দৌহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময ! কার পদচিহ্ ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৬ 
মিএ কহে বালগোপাল আছে শিলা-নঙ্গে । তেহো মুস্তি হঞ| খেলে জানি ঘরে রঙ্গে ॥ ৭ 
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করযে ক্রন্দন । অক্কে লৈয়ে শচী তারে পিয়াইল স্তন ॥ ৮ 
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল। সেই চিহ্ন পাষে দেখি মিশরে বোলাইল ॥ ৯ 
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি । গপ্ডে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবত্তী ॥ ১০ 
চিহ্ন দেখি চক্রবর্তী বলেন হাসিয়!। লগ্ন গণি পূর্বে আমি রাখিযাছি লিখিয়! ॥ ১১ 
বত্রিশ লক্ষণ মহ!পুরুষ-ভূষণ। এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১২ 
তথ! হি সামুত্রকে (৩) 
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চহুক্গঃ সপুরক্তঃ বড়ুন্নতঃ। 
ত্রিতৃস্ব-পৃথু-গভীরো  দ্বাত্রিংশল্লক্ষণে। মহান্‌ ॥ ৩ ॥ 
নারাযণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ । এই শিশু সর্ধ লোকের করিবে তারণ ॥ ১৩ 
এই ত কবিবে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার | ইহ হৈতে হবে ছুই কুলের উদ্ধার ॥ ১৪ 
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাঙ্গণ। আজ দিন ভাল, করিব নামকরণ ॥ ১৫ 
সর্ধবলোকের করিব ইহে! ধারণ পোষণ | “বিশ্বস্তর? নাম ইঁহার এই ত কারণ ॥ ১৬ 
শুনি শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল ব্রাঙ্গণ ব্রান্ণী আনি মহোত্সব কৈল ॥ ১৭ 
৯৮ 
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তবে কত দিনে প্রভুর জাহুচংক্রমণ। নান! চমৎকার তথা করাইল দর্শন ॥ ১৮ 
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম । নারী সব “হরি* বলে, হাসে গৌরধাম ॥ ১৯ 
তবে কত দ্রিনে কৈল পদ-চংক্রমণ। শশিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥ ২০ 
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিযা | বাট! ভরি দ্রিয়। বৈল-খাও ত বসিযা? ॥ ২১ 

এত বলি গেল! গৃহকর্খ্াদি করিতে । লুকাঞা লাগিল! শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২২ 
দেখি শচী ধাঞ| আইলা করি হায় হায়। মাটী কাড়ি লঞা কহে “মাটী কেনে খায়? ॥২৩ 
কান্দিয়! বোলেন শিশু কেনে কর রে]ষ। তুমি মাটা খাইতে দ্রিলে মোর কিবা! দোব ॥ ২। 
খই সন্দেশ অন্ন যত মাটার বিকার । এহো মাটী সেহে। মাটা কি ভেদ বিচার ॥ ২৫ 
মাটী দেহ মাটা ভক্ষ্য দেখহ বিচারি। অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ॥ ২৬ 
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাহারে । মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে।২« 
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয । মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষম |২৮ 
মাটার বিকার ঘটে পানি ভরি আনি । মাটা-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি ॥ ২৯ 
আত্ম লুকাইতে প্রভূ কহিল তাহারে । আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে ॥৩০ 
এবে তজানিলু আর মাটী নাখাইব। ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুপ্ধ পিব ॥ ৩১ 

এত কহি জননীর কোলেতে চড়িয়া। স্তনপান করে প্রভূ ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩২ 

এইমত নান! ছলে এ্রখর্ধ্য দেখায । বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ্থ লুকায় ॥ ৩৩ 
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার । পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৪ 
চোরে লঞ| গেল প্রভূকে বাহিরে পাইধা। তার স্কন্ধে চড়ি আইল! তারে ভূলাইযা ॥৩৫ 
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্য-সদনে | বিষ্ণুর নৈবেছ্য খাইল! একাদশীদিনে ॥ ৩৬ 
শিশুগণ লঞা পাড়াপড়সীর ঘরে । টুরি করি দ্রব্য খায মারে বালকেরে ॥ ৩৭ 

শিশু লব শটীস্থানে কৈল নিবেদন । শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন ॥ ৩৮ 

কেনে চুরি,কর, কেনে মারহ শিশুরে । কেন পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ॥ ৩৯ 
শুনি প্রভু ত্ুদ্ধ হঞ। ঘর-ভিতর যাঞ্। ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪০ 
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোব। লঙ্জিত হইল প্রভু জানি নিজদোষ ॥ ৪১ 
কভু মুছু-হস্তে কৈল মাতারে তাড়ন। মাতাকে মুচ্ছিতা দেখি করেন ক্রন্দন ॥ ৪২. 
নারীগণ কহে, নারিকেল দেহ আনি। তবে ত্মস্ক হইবেন তোমার জননী ॥ ৪৩ 
বাহির হইয়! আনিলেন ছুই নারিকেল। দেখিয়। হৈল! অপূর্ব, বিস্মিত সকল ॥ ৪৪ 
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে ! কন্যাগণ আইলা তাহা দেবতা পুজিতে ॥ ৪& 
গঙ্গান্নান করি পূজা করিতে লাগিল1। কন্তাগণমধ্যে প্রস্থ আসিয়া বসিল! ॥ ৪৬ 
কন্তাগণে কহে-আমা! পূজ, আমি দিব বর । গঙ্গা! ছুর্গা দাসী মোর মহেশ কিস্কর ॥৪৭ 
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আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা। নৈবেছা কাড়িয়! খান স্ন্দেশ চাল কল! ॥ ৪৮ 
ক্রোধে কন্ঠাগণ বলে শুন হে শিমাঞিও| গ্রাম সম্বন্ধে হও তুমি আম! সবার ভাই ॥৪৯ 
আমা সবার পক্ষে ইহ! করিতে ন। জুযায়। না লহ দেবতাসজ্জ! না কর অন্ঠায় ॥ ৫০ 
প্রভু কহে তোম| সবাকে দিল এই বর। তোম! সবার ভর্ত। হবে পরমস্ুন্দর ॥ &১ 
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুব! ধনধান্যবান্। মাত সাত পুত্র হৈবে চিরাধু মতিমান্‌ ॥ ৫২ 
বর শুনি কন্ঠাগণের অন্তরে সন্তোষ । বাহিরে ভৎগন| করে করি মিথ্যা রোধ ॥ ৫৩ 
কোন কন্ঠ। পলাইল নৈবেছ্য লইয়া । তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইযা ॥ ৫৪ 
যদি মোরে নৈবেগ্ত না দেহ হইয়! কপণী। বুড়া ভর্তা! হবে আর চারি চারি মতিনী ॥৫& 
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয। জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয় ॥ ৫৬ 
'আনিয়! নৈবেছ্ তারা সম্মুখে ধরিল | খাইয নৈবেছ্ তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৫৭ 
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায় । দুঃখ কারো! মনে নহে, সবে সুখ পাষ ॥ ৫€৮ 
একদিন বললভাচাধ্যের কন্া লক্মীনাম। দেবতা পুজিতে আইল করি গঙ্গান্সান ॥ ৫৯ 
তাহ! দেখি প্রভুর হৈল সাভিলান মন। লক্ষ্মী চিত্তে গ্রীতি পাইলা প্রস্ত দরশন ॥ ৬০ 
সাহজিক প্রীতি দোহার চিত্তে করিল উদয়। বাল্যভাবাচ্ছন্ন হবু হইল শিশ্চষ ॥ ৬১ 
দোহা দেখি দোহার চিত্তে হইল উল্লাস । দেবপুজাচ্ছলে দেহে করেন পরকাশ ॥৬২ 
প্রভু কহে আম! পুজ, আমি মহেশ্বর। আমাকে পৃজিলে পাবে অভীঙ্সিত বর ॥ ৬৩ 
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন | মল্লিকার মাল! দিয়। করিল বন্দন ॥ ৬৪ 
প্রহু ভার পূজা পাঞ| হাসিতে লাগিল! । শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈলা। ॥ ৬৫ 
তথ! হি শ্রীমত্তাগবতে ( ১০।২২।২৫ )- 

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ! ভবতীনাং মদচ্চনম্। 

মযাহ্বমোদিতঃ সোহসৌ সত্যো ভবিতুমর্ভতি ॥ ৪ 
এইমত লীলা করি দৌহে গেল! ঘর। গভীর চৈতগ্লীলা৷ কে বুঝিবে পর ॥ ৬৬ 
চৈতন্ত-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্বজন ॥ শচী-জগননথে দেখি দেন ওলাহন ॥ ৬৭ 
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভত্সিয়া। ধরিবারে গেলা, পুত্র গেল! পলাইয়! ॥ ৬৮ 
উচ্ছিষট-গর্ডে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর বসিয়। আছেন স্থখে প্রভু বিশ্বসতর ॥ ৬৯ 
শচী আদি কহে কেন অশুচি ছুঁইলা। গঙ্গাশ্নীন কর যাই অপবিত্র হেলা ॥ ৭৩ 
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্জ্ঞান। বিশ্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাক্সান ॥ ৭১ 
কু পুক্র-সঙ্গে শচী করিল! শয়ন । দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল তবন। ৭২ 
শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে। মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৩ 
চলিতে নুপুর ধ্বনি বাজে ঝন্ঝন্। শুনি চমকিত হেল মাতা-পিতার মন ॥ ৭৪ 


২৭২ শ্রীপশ্রীচৈতন্তচরিতামুত [ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


মি কহে এই বড় অদ্ভূত কাহিনী । শিশুর শুন্যপদে কেনে নৃপুরের ধ্বনি ॥ ৭৫ 
শচী বোলে আর এক অদ্ভুত দেখিল। দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥ ৭৬ 
কিবা কোলাহল করে, বুনিতে না পারি । কাহাকে বা! স্তৃতি করে, অন্থমান করি ॥ ৭৭ 
মিশ্র কহে কিছু হউক্‌, চিন্তা কিছু নাই । বিশ্বমতরের কুশল হউক এইমাত্র চাই ॥ ৭৮ 
একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিমাঁ। ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভৎ্গনা করিয়| ॥ ৭৯ 
রাত্রে স্ব দেখে এক আসিষ! ব্রাহ্মণ | মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥ ৮৮ 
মিশ্র ! তুমি পুত্রের তত্ব কিছুই না জান। ভতৎপন তাড়ন কর পুত্র” করি মান | ৮১. 
মির কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয় । যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয় ॥ ৮২ 
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধন্ম । আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্মান্ধ ॥ ৮৩ 
বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয। স্বতঃ মিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয ॥ ৮৪ 
মিশ্র বোলে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ। তথাপি পিতার ধর্ম পুত্রের শিক্ষণ ॥ ৮৫ 
এইমতে দৌহে করেন ধর্মের বিচার | বিশুদ্ধবাৎ্সল্য মিশ্র নাহি জানে আর ॥ ৮৬ 
এত শুনি দ্বিজ গেল! হেয়া আনন্দিত। মিশ্র জাগিয়া হেলা পরম বিশ্মিত ॥ ৮৭ 
বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপন কহিল। শুনিয়া! সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৮৮ 
এতমত শরিশুলীলা করে গৌরচন্ত্র । দ্রিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়যে আনন্দ ॥ ৮৯ 
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দ্রিল। অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯০ 
বাল্যলীলা-স্থত্রে এই ৈল অন্ুক্রম । ইহা বিস্তারিষাছেন দাস.বুন্দাবন ॥ ৯১ 
অতএব এই লীলা! সংক্ষেপে স্থত্র কৈল। পুনরুক্তি হয় বিস্তারিযা না কহিল ॥ ৯২ 
প্রীক্ূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। টেতন্তচরিতামূত কহে কষ্ণরাস ॥ ৯৩ 

ইতি শ্রীক্রীচৈতশ্তচরি তামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-স্বত্রবর্ণনং নাম 

চতুর্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
শ্রীচৈতন্তের পৌণগুলীল। 


হরিততক্তি বিলাসে (৭1১) 

কুমনাঃ স্ুমনত্্ং হি যাতি যন্য পদাজয়োঃ। 

স্বমনোইহর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্তপ্রত্ুং ভজে ॥ ১ ॥ 
জম জয় শ্রীচৈতন্ জয নিত্যানন্দ। জযাদ্বৈতচন্দ্র জর গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ 
পৌগণ্-লীলার হ্ত্রকরিযে গণন । পৌগণু-বযসে প্রভুর মুখ্য অধ্যযন ॥ ২ 

তথ! হি-_ 

পৌগগুলীলা চৈতন্ত-কষ্ণস্তাতিস্বিস্তৃতা । 

বিগ্ারভমুখ। পাণিগ্রহণাত্তা মনোহর! ॥ ২ ॥ 
গঙ্গা্াস-পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ। শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল স্থত্রবৃত্তিগণ ॥ ৩ 
অন্নকালে হেল পঞ্জী-টাকাতে প্রবীণ । চিরকালের পড়ুযা জিনে হইযা নবীন ॥ ও 
অপ্যগ়ননলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন । ঠচতন্যনঙ্গলে টৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৫ 
একদিন মাতার চরণে করি প্রণাম । প্রভূ কহে মাত! মোরে দেহ এক দান ॥ ৬ 
মতা কহে তাহি দিব, যে তুমি মাগিবাঁ। প্রভূ কহে একাদণীতে অন্ন না খাইবা! ॥ ৭ 
শচী কহে ন! খাইব, ভালই কহিলা। সুই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা৷ ৮ 
হবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়! যৌবন । কন্তা চাহি বিবাহ দ্রিতে করিলেন মন ॥ ৯ 
বিখরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা | সন্ন্য।স করিঘ! তীর্থ করিবারে গেল ॥ ১০ 
শুনি মিশর পুরন্দর ছঃঘী হৈল মন। তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বামন ॥ ১১ 
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল । পিতৃকুল মাতৃকুল ছুই উদ্ধারিল ॥ ১২ 
আমি ত করিব তোম1 দৌহার সেবন । শুনিয| সন্তষ্ট হৈল মাতাপিতার মন ॥ ১৩ 
একদিন প্রভু নৈবেছ তান্বুল খাইয।। ভূমিতে পড়িল! প্রন অচেতন হৈযা ॥ ১৪ 
'আন্তেব্যন্তে পিতা-মাতা মুখে দিল! পানী । সুস্থ হঞ কহে প্রস্থ অদ্ভুত কাহিনী ॥ ১% 
এখ| তে বিশ্বর্ূপ মোরে লঞ্া! গেলা | সম্গ্যাস করহ তুমি আমারে কহিল ॥ ১৬ 
আমি কহি আমার অনাথ পিতা-মাতা | আমি বালক, সন্যাসের কিবা জানি কথা ॥১৭ 
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার ঘমেবন। ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষীনারায়ণ ॥ ১৮ 
'তবে বিশ্বরূপ ইহা! পাঠাইল মোরে । “মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারেঃ ॥ ১৯ 
এইমত নানা লীল! করে গৌরহরি। কি কারণে লীলা, ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২০ 
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক । মাত পুত্র দোহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২১ 


২৭৪ জীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত [ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


বন্ধুবান্ধব আসি দৌহে প্রবোধিল | পিতৃক্রিয়! বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল ॥ ২২ 
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন । গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহ্ধর্্ম ॥ ২৩ 
গৃহিণী বিনা গৃহধর্্ম না হয় শোভন । এত চিত্তি বিবাহ করিতে হইল মন ॥ ২৪ 
তথা হি উদ্বাহতত্তে ৭) 

ন গৃহং গৃহ্মিত্যাহুগৃহিণী গৃহমুচ্যতে | 

তয| হি সহিতঃ সর্বান্‌ পুরুষার্থান্‌ সমশ্নতে ॥ ৩ ॥ 
দৈবে একদিন প্রভু পড়িয! আমিতে। বল্লভাচার্ষের কন্ঠা দেখে গঙ্গাপথে ॥ ২৫ 
পুর্ব সিদ্ধতাব দৌঁহার উদ করিল। টবে বনমালী ঘটক শচা-স্থানে আইল ॥ ২৬ 
শচীর ইঙ্গিতে মন্বন্ধ করিল ঘটন। লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৭ 
বিস্তারি বণিলেন ইহা খুন্দাবনদাম। এই ত পৌগগুলীলার হ্ত্রের প্রকাশ ॥ ২৮ 
পৌগগুবযসে লীলা বহুত প্রকার। বুন্দাবনদাম তাহা করিযাছেন বিস্তার ॥ ২৯ 
অতএব দিজ্বাত্র ইইা! দেখাইল। চৈতন্মঙ্গলে সর্বলোকে খ্যাত হৈল ॥ ৩০ 
শ্রীন্ধপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । চেৈতন্তচরিতামূত কহে কৃষ্টদাম ॥ ৩১ 
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্তচরি ভামুতে আদিখণ্ডে পৌগপুলীলাস্থত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছদঃ ॥ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
শ্রীচেতষ্ঠের কৈশোরলীল। 
কপাসুধাসরিদ্যস্ত বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি | 
নীচগৈৰ সদা ভাতি তং চৈতন্প্রভূং ভজে ॥ ১॥ 
জয জয় শ্রীকুষ্কচৈতন্ক নিত্যানন্দ। জযাদ্বৈতচন্দ্র জয গৌরভক্তবুন্দ ॥ ১ 
জীযাৎ কৈশোরটৈতন্তো মু্তিমত্যা গৃহা শ্রমাৎ। 
লক্ষ্যাচ্চিতোহ্থ বাগ্দেবা। দরিশাং জফিজয়চ্ছলাৎ ॥ ২ ॥ 
এই ত কৈশোর লীলাশ্ত্র অহ্থবন্ধ। শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ২ 
শত শত টে সঙ্ষে সদ] অধ্যাপন | ব্যাখ্যা শুনি সর্ঘলোকের চমকিত মন ॥ ৩ 
সর্ধশাস্ত্রে সর্বপত্তিত পায় পরাজয | বিনয়তঙ্গীতে কারো ছুঃখ নাহি হয় ॥ ৪ 
বিবিধ ওদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে। জাহবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ ৫ 
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন | যাই যায় তাই! লওয়ায় নামসংকীর্ভন ॥ ৬ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ ] আদিলীল। ২৭৫ 


বি্ভার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে। শতশত পড়য়া আসি লাগিল পড়িতে ॥ ৭ 
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্রতপন | নিশ্চয করিতে নারে পাধ্যলাধন ॥ ৮ 

বহুশাস্ত্রে বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয। “সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না! হয নিশ্চয় ॥ ৯ 

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুন হে তপন । নিমাঞ্জি পণ্ডিত পাশে করহ গমন ॥ ১০ 


তেহে! তোমার সাধ্যাধন করিবে নিশ্চয় | সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিহে। নাভিক সংশয় ॥ ১১ 
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে । স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১২ 


পভ তুষ্ট হঞ| সাধ্যপাধন কহিল | “নামসন্থীর্তন কর» উপদেশ কৈল ॥ ১৩ 
তার ইচ্ছা প্রভৃ-সঙ্গে নবদ্বীপ বমি। প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৪ 
তাই! আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন। আজ্ঞ। পাঞ| মি কৈল কাশীতে গমন ॥১৫ 
প্রভুর অতক্কয লীল। বুঝিতে না পারি । সসঙ্গ ছাডাঞ। কেনে পাঠান কাশীপুরী ॥ ১৬ 
এইমত বঙ্গের লোকের কৈল মহা হিত। নাম দিয়া ভক্ত কৈল-পড়াঞা পত্তিত ॥ ১৭ 
এইমতে বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা! এথা নবদ্ীপে লক্ষী বিরহে ছুঃখা হেলা ॥ ১৮ 
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষমীরে দংশিল | বিরহ-সর্প-বিষে ভার পরলোক হৈল ॥ ১৯ 
অন্তরে জানিল! প্রভু যাতে অন্তর্মামী। দেশেরে আইল। প্রভু শচী-ছুঃখ জানি ॥ ২০ 
খরে আইল! প্রভূ লঞ। বহু ধনজন | তত্ব জ্ঞানে কৈল। শচীর ছঃখ-বিমোচন ॥ ২১ 
শিষ্ষগণ লৈয়া পুনঃ বিছ্ার বিলাস | বিগ্ভাবলে সতা জিনি ওদ্বত্য প্রকাশ ॥ ২২ 
বে বিষুপ্রিষ। ঠাকুরাণীর প্রিণয । তবে ত করিল প্রভু দিগ্রিজযি-জয ॥ ২৩ 
বৃন্ধাবনদাস ইহা করিযাছেন বিস্তার । স্ফুট নাহি করেন দোধ-গুণের বিচার ॥ ২৪ 
মেই অংশ কহি তারে করি নমস্কার । যাহ! শুনি দিখ্রিজয়ী কৈল আপন ধিক্কার ॥২৫ 
লযাৎস্াাবতী রাত্রি প্রভূ শিষ্যগণ সঙ্গে । বদি আছেন গঙ্জাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৬ 
হেনকালে দিগ্বিজধী তাহাঞ্জি আইলা | গঙ্গার বন্দন1 করি প্রভৃরে মিলিলা ॥ ২৭ 
ব্নাইল]| তারে প্রভূ আদর করিয়া]. দিগ্িজবী কে, মনে অবজ্ঞ! করিযা ॥ ২৮ 
ব্যাকব্ণ পড়াহ নিমাঞ্জি পণ্ডিত বাল্যশান্ত্রে লোক তোমার 

তোমার নাম। কহে গুণগ্রাম ॥ ২৯ 
ব্যাকরণমধ্যে জানি পড়াহ কলাপ। গুনিল ফাকিতে তোমান্ন শিষ্যের সংলাপ । ৩০ 
প্রভু কহে-ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি। শিষ্েহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥৩১ 
কাহী তুমি সর্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ। কীহা আমি-__-লব শিশু পড়ুয1 নবীন ॥ ৩২ 
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন। কৃপা করি করুযদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৩ 
শুনিয়। ব্রাঙ্মণ গর্ধে বণিতে লাগিলা ৷ ঘটা একে শত শ্লোক গঙ্গার বণিল! ॥ ৩৪ 
শুনিয়! করিল প্রভু বহুত সৎকার । তোম! সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৫ 
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তোমার কবিতা শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি। তুমি ভাল জান অর্থ, কিব৷ সরস্বতী 1৩৬ 
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজমুখে। শুনি সব লোক তবে পাইব বড় স্বখে ॥৩৭ 
তবে দিখ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্রোক পুছিল। শত শ্রোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল ॥৩৮ 
তথ। হি দিপ্বিজয়িবাক্যম-_ 

মহত্তং গঙ্গাযাঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং, 

যদেষা শ্রীবিষ্ঞোম্চরণকমলো ৎপত্তিস্ুতগ। | 

দ্বিতীয-জ্রীলক্মীরিব স্বরনরৈরচ্চাচরণা, 

ভবাশীতর্ত,ধা শিরসি বিভবত্যভূতগুণ! ॥ ৩॥ 
এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভ্‌ যদি বৈল। বিস্মিত হএগ দি্বিজধী প্রভূরে পুছিল ॥ ৩৯ 
ঝগ%ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল। তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ ৪৯ 
প্রভু কহে দেব-বরে তুমি কবিবর | এছে দেবের বরে কেহো হয শ্রুতিধর ॥ ৪১ 
শ্লোকের ব্য।খ্য। কৈল বিপ্র পাইষা সন্তোষ । প্রভূ কহে কহ শ্রোকের কিবা গুণ দোব ॥৪২ 
বিপ্র কহে শ্রোকে নাহি দোষের আভাম । উপমালঙ্কার গুণ কিছু অন্প্রাস ॥ ৪৩ 
প্রভু কহেন কহি যদি নাকরহ রোন। কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ |88 
প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষ । ভাল মতে বিচারিলে জানি গুণ দোষ ॥৪৫ 
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার । কবি কহে যে কহিল সেই বেদসার ॥ ৪৬ 
ব্যাকরণী তুমি নাহি পড অলঙ্কার । তুমি কি জালিবে এই কবিত্বের সার ॥ ৪৭ 
প্রভু কহেন অতএব পুছিযে তোমারে । বিচারিয়! গুণ দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৪৮ 
নহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ। তাতে এই শ্রোকে দেখি বহু দোষ গুণ ॥ ৪৯ 
কবি কহে কহ দেখি কোন্‌ গুণ দোষ | প্রভূ কহে কহি শুন, নাকরিহ রো ॥ ৫৭ 
পঞ্চ দোষ এই শ্রোকে, পঞ্চ অলঙ্কার । ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার ॥ ৫১ 
অবিমু্ট-বিধেয়াংশ ছুই ঠাঞ্ডি চিহ্ন। বিরুদ্ধমতি ভগ্রক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন ॥ ৫২ 
গঙ্গার মহত্ব” শ্লোকের মূল বিধেষ। “ইং” শব্দে অস্কুবাদ পাছে অবিধেয় ॥ ৫৩ 
বিধেষ আশে কহি, পাছে কহিলে অস্থবাদ। এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ 188 

তথা হি একাদশীতত্বে ধৃত্যেন্তায ৫ 
অন্ুবাদমন্তুক্ত। তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ। 
নহলব্ধাম্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৪ ॥ 

“দ্বিতীষ-শ্রীলক্্মী? ই দ্বিতীয় শ্বিধেয়। সমাসে গৌণ হৈল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥৫€ 
“দ্বিতীয় শব্দ বিধেয়, তাহা পড়িল মাসে । লক্্মীর সমত1, অথ করিল বিনাশে ॥ ৪৬ 
“অবিযুষ্টবিধোংশ* এই দোষের নাম! আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥ ৫৭ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ ] আদিলীল৷ ২৭৭ 


ভিবানীভর্ত$ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোন। ববিরুদ্ধ-মতিকৎ নাম এই মহা দোষ ॥ ৫৮ 
ভিবানী” শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী । “ার ভর্তা" কৃহিলে দ্বিতীয় ভর্ভা-জানি |৫৯ 
শিবটাত্বীরভর্তা ইহা শুদিতে বিরুদ্ধ। “বিরুদ্ধমতিকুৎ শব্দ শাস্তে নহে শুদ্ধ ॥ ৬০ 
'াহ্ষণপত্বীর ভর্তার হস্তে দেহ দান? । শব্দ শুনিতেই ভয দ্বিতীয ভর্তা জ্ঞান ॥ ৬১ 
'বিভবতি' ক্রিধায় বাক্যসাঙ্গ, পুনবিশেষণ-_ 'অসতুতগুণ।" এই পুনরাত্ত দূধণ ॥ ৬২ 
তিন পাদে অন্বপ্রাস দেখি অন্গপম | এক পাদে নাহি এই দোষ “ভগ্রীক্রম” ॥ ৬৩ 
যগ্তপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার। এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৪ 
দশ অলম্কারে যদি এক শ্লোক হয। এক দোষে মব অলঙ্কার হয ক্ষয ॥ ৬৫ 
সন্বর-শরীব যেছে ভূষণে ভূষিত। এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৬৬ 
তথা হি ভরতমুনিবাক্যম্‌-- 

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্‌ চেদ্বিভূষিতম্। 

স্তাদ্বপুঃ জন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্‌ ॥ ৫ ॥ 
পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার। ছুই শব্খালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কীর ॥ ৬৭ 
শদ্ালক্ষার তিন পাদে আছে অন্ুপ্রাস। শরীলক্ষমী'ণনে 'পুনরুক্তবদাভাস” ॥ ৬৮, 
প্রথমচরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি। ভৃতীযচরণে হয় পঞ্চ রেফ-স্থিতি ॥ ৬৯ 
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ । অতএব শব্দ-অলঙ্কার “অনুপ্রাস ॥ ৭ 
'্ী'শন্দে লিঙ্ষীশব্দে এক বস্তু উক্ত। পুনরুক্ত প্রা ভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭১ 
শরিধুক্ত লক্ষী” অর্থে অর্থের বিভেদ | 'পুনরুক্তবদাভাস' শব্দালঙ্কারভেদ ॥ ৭২ 
'লক্ষমীরিব” অর্থালঙ্কার“উপমাঃ প্রকাশ ! আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম বিরোধাভাস ৭৩ 
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার স্ববোধ । কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৪ 
ইইা বিষু-পাদপন্নে গঙ্গার উৎপত্তি । বিরোধালঙ্কার? ইহা মহা চমত্কৃতি | ৭৫ 
ঈশ্বর-অচিস্ত্যশক্ত্যে গ্গ|র প্রকাশ ।. ইহাতে বিরোধ নাহি “বিরোদ আভীস” ॥ ৭৬ 

তথ! হি-- 
অন্ুজমশ্নি জাতং ক্চিদপি ন জাতমন্ুজাদম্বু। 
মুরভিদি তদৃবিপরীতং পাদাভ্তোজানম্মহানদী জাতা ॥ ৬ ॥ 

গঙ্গর মহত্ব সাধ্যপাধন তাহার ।-_ বিষ্ণপাদোৎপত্তি অহ্থমান, অলঙ্কার ॥ ৭৭ 
স্থল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার । .স্ক্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৭৮ 
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে । অবিচার-কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোববাদে ॥৭৯ 
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় কুনির্ম্ন। সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮০ 
শুনিয়া প্রতুর ব্যাখ্য! দিগ.বিজয়ী বিশ্মিত। মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তভিত।৮১ 
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কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর | তবে মনে বিচারয়ে হইয়। ফাফর ॥ ৮২ 
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ। জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥৮৩ 
যে ব্যাখ্যা! করিলঃসে মন্থব্যের নহে শক্তি । নিমাপ্রি-মুখে রহি বোলে আপনে সরম্বতী॥৮৪ 
এত ভাবি কহে শুন নিমাই পশ্ডিত। তোমার ব্যাখ্য! শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥৮৫ 
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্বাভ্যাস। কেমনে এসব অর্থ তুমি করিলে প্রকাশ ॥ ৮৬ 
ইহা শুনি মহাপ্রভূ অতি বড় রঙ্গী। তাহার হৃদয জানি কহে কারি ভঙ্গী ॥ ৮৭ 
শান্ধের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি। সরম্বতী যে বোলায়, সেই বলি বাণী ॥ ৮৮ 
ইহা শুনি দিগবিজযী করিল নিশ্য়। শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয ॥ ৮৯ 
আজি তারে নিবেদিব করি জপধ্যান | শিশু-দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯০ 
বস্ততঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল। বিচারসমযে তার বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯১ 
তবে শিষ্পগণ সব হাসিতে লাগিল । তা সব! নিষেপ্ি প্রভূ কবিরে কহিল ॥ ৯২ 
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি। যার মুখে বাহিরায় এছে কাব্যবাণী ॥ ৯৩ 
ন্োোমার কবিত্ব যেছে গঙ্জাজলধার । তোম! সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ৯৪ 
ভবভূতি জযদেব আব কালিদাস। তা বার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥ ৯৫ 
দোব গুণ বিচার এই “অল্প” করি মানি । কবিত্বকরণে শক্তি তাহ। যে বাখানি ॥ ৯৬ 
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার । শিষ্যের সমান মুখ না হই তোমার ॥ ৯৭ 
আজি বাসা যাহ? কালি মিলিব আবার । শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ৯৮ 
এইমতে নিজঘরে গেলা ছুই জন। কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥৯৯ 
সন্্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল। সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রসুরে জানিল ॥ ১০০ 
পরাতে আমি প্রভু-পদে লইল শরণ। প্রভু রূপা কৈল, তার খগ্ডিল বন্ধন ॥ ১০১ 
ভাগ্যবস্ত দিগবিজধী সফল জীবন। বিগ্ভাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০২ 
এ সব লীলা বণিযাছেন বুন্দাবনদাস । যে কিছু বিশেষ ইহা! করিল প্রকাশ ॥ ১০৩ 
চৈতন্থগোসাঞ্চির লীলা অমুতের ধার। সর্কেক্তিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১০৪ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । চৈতন্যচরিতামুত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫ 
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বন্দে স্বৈরাড়ুতেইহং তং চৈতন্তং যত্প্রসাদতঃ। 
যবনাঃ স্ুমনাযস্তে কষ্ণনাম-প্রজলকাঃ ॥ ১ ॥ 
জ্য জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় গৌরভভ্তবুন্দ ॥ ১ 
কৈশোরলীলার স্ত্র করিল গণন। যৌবনলীলার স্থত্র করি অন্ুক্রম ॥ ২ 
তথা হি-_ 
বিছ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্যকীর্তনৈঃ | 
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো| দীব্যতি যৌবনে ॥ ২ ॥ 
যৌবন-প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ | দিব্যবস্ত্র দিব্যবেশ মাল্য চন্দন ॥ ৩ 
বিছ্যৌদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন। সকল পাণুত জিনি করে অধ্যাপন ॥ & 
বায়ুব্যাধিচ্ছলে হেল প্রেম-পরকাশ । ভক্তগণ লইয1 কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৫ 
তবে ত করিল! প্রভূ গযাতে গমন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথায মিলন ॥ ৬ 
দীক্ষা অনস্তরে কৈল প্রেম পরকাশ । দেশে আগমন পুন প্রেমের বিলাস ॥ ৭ 
শচীকে প্রেমদাম তবে অদ্বৈতমিল্ন । অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশম ॥ ৮ 
প্রভুর অভিনেক তবে করিল! প্রীবাস। খাটে বসি প্রভূ কৈলা উশ্ব্যপ্রকাশ ॥ * 
তবে নিত্যানন্দ স্বর্ূপের আগমন । প্রভূকে মিলিয়! পাইল বড়স্ভুজ দর্শন ॥ ১০ 
প্রথমে বড়ভূজ তারে দেখাইল ঈশ্বর । শঙ্খ-চক্র-গদী-পদ্ম-শার্গ” বেণুধর ॥ ১১ 
পাছে চতুভূ'জ হৈল! তিন অঙ্গ বক্র । ছুই হস্তে বেণু বাজায ছুষে শঙ্খ চক্র ॥ ১২ 
বে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন। শ্যাম-অঙ্গ পীত-বঙ্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩ 
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞ্ডির ব্যাসপূজন | নিত্যানন্দাষেশে কৈল মুঘলধারণ ॥ ১৪ 
তবে শী দেখিল রাম-কৃ্চ ছুই তাই । তবে নিস্তারিল প্রভূ জগাই মাধাই ॥ ১৫ 
তবে সপ্ত প্রহর প্রভ্‌ ছিল! ভাবাবেশে । যথা তথ! তক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৬ 
বরাহ-আবেশ হেল! মুরারি-ভবনে । তার স্বন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৭ 
তবে শুক্লান্ধরের কৈল তওুল-ভক্ষণ । “রের্ণাম? শ্লোকের কৈল অর্থ-বিবরণ ॥ ১৮ 
তথ] হি বৃহনারদীয়ে ৫ ৩৮।১২৬ )-- 

হরের্নাম হরেনঁম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 

কলো নাক্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥ ৩॥ 
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার | নাম হতে হয় সর্বজগৎ-নিস্তার ॥ ১৯ 
দা লাগি হরের্াম উক্তি তিনবার । জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ ২০ 
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কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চঘ কারণ । জ্ঞানযোগ তপ কর্ম আদি নিবারণ ॥ ২১ 
অন্যথ| যে মানে, তার নাহিক শিস্তার। “নাহি নাহি নাহি? এ তিন এবকার ॥ ২২ 
ভূণ হৈতে নীচ হৈঞা সদ! লবে নাম । আপনি নিরভিমানী, অন্ঠে দিবে মান ॥ ২৩ 
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে । ভঙ্গ্রন তাড়নে কারে কিছু গা বলিবে ॥ ২৪ 
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়। শুকাইয| মৈলে তবু জল ন! মাগয় ॥ ২৫ 
এই মত টৈষণব কারে কিছু না মাগিব। অযাচিত-বৃত্বি কিংবা শাক ফল খাইব ॥ ২৬ 
সদ| নাম লইৰ ঘথালাভেতে সন্তোষ । এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম পোষ ॥ ২৭ 

তথ! হি পছ্যাবল্যাঁম (৩২ ) শ্রীমুখশিক্ষাশ্োকঃ-- 

তৃণাদপি স্বণীচেন তরোরিব সহিষুনা। 

অমানিন। মানদেন কীর্তণীয়ঃ সদ হরি ॥ ৪ ॥ 
উর্দবাু করি কহি শুন সর্বলোক | নামস্থত্রে গাথি কে পর এই শ্লোক ॥ ২৮ 
প্রভুর আজ্ঞা কর এই শ্লোক আচরণ । অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকষ্জচচরণ ॥ ২৯ 
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর। রাত্রে সংকীর্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ ৩০ 
কপাট দি! কীর্তন করে পরম আবেশে পাষত্তী হামিতে আইসে ন! পায় প্রবেশে ॥৩১ 
কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জলি পুড়ি মরে । শ্রীবাসেরে ছঃখ দিতে নান! যুক্তি করে ॥৩২ 
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল। পাধণ্ডী-প্রধান সেই ছুন্ুথ বাচাল ॥ ৩৩ 
ভবানীপুজার সব সামগ্রী লইযাঁ। রাত্রে শ্রীবাসের দারে স্থান লেপাইযা ॥ ৩৪ 
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল। হরিদ্রা সিন্দুর আর রক্তচন্দন তুল ॥ ৩৫ 
মগ্চভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘর গেল1। প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহ ত দেখিলা! ॥৩৬ 
বড় বড লোকে সব আনিল ডাকিঘ! | সবারে কহে শ্রীবাস হাসি! হাসিয়া ॥ ৩৭ 
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবাশী-পূজন। আমার মহিম| দেখ ব্রাঙ্গণ সঙ্জন ॥ ৩৮ 
তবে সব শিষটলোক কার হাহাকারে। এঁছে কর্ম এথা কৈল কোন্‌ ছরাচার ? ৩৯ 
হাড়ি" আনাইয়। সব দূর করাইল। জল গোময দিষ! সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪৯ 
তিন দিন রহি সেই গোপাল চাপাল। সর্ধাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥ ৪১ 
সর্ধাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরস্তর । অসম্থ বেদন! ছঃখে জলয়ে অন্তর ॥ ৪২ 
গঙ্গাধাটে বুক্ষতলে রহে ত বসিয়া । একদিন বোলে কিছু প্রভুরে দেখিয়। ॥ ৪৩ 
গ্রাম নন্ষদ্ধে আমি তোমার মাতুল। কুষ্টব্যাধ্যে ভাগিনা মুণ্ডি হৈঞাছে। ব্যাকুল ॥ ৪৪ 
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার ! মুগ্রিঃ বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৫ 
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন। ক্রোধাবেশে কহে তারে তজ্জন বচন ॥ ৪৬ 
আরে পাপী ভক্তত্বেধী তোরে ন। উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়া ইমু!8৭ 
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ত্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন। কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৪৮ 
পাষণ্ভী সংহারিতে মোর এই অবতার । পাধত্তী সংহারি ভক্তি করিষু প্রচার ॥ ৪৯ 
এত বলি ষ্টালা গ্রন্থ করিতে গঙ্গাঙ্লান। সেই পাপী ছু:খ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫০ 
সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা । তথ ৈতে যবে কুলিয়া-গ্রামেতে আইল! ॥&১ 
তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ 1 হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা সকরুণ ॥ ৫২ 
শ্রীবাসপত্ডিত-স্থানে হৈয়াছে অপরাধ ॥ তাই! যাহ, হে! যদি করেন প্রসাদ ॥ &৩ 
তবে তোর হবে এই পাপ-বিমোচন । যদি পুনঃ এছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৪ 

তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাসের শরণ। তার কৃপায় হৈল তার পাপ-বিমোচন ॥ ৫৫ 
আর এক বিপ্র আইল কীর্তন দেখিতে | দ্বারে কপাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥-৫৬ 
ফিরি গেল। ঘর বিপ্র মনে ছুঃখ পাঞা । আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় পাঞ। ॥ ৫৭ 
শাপিব তোমারে মুঞ্ি পাঞ্াছি মনোছঃখ । পৈত। ছিত্তিয! শাপে প্রচণ্ড ছুর্দুখ ॥ ৫৮ 
সংসার-স্বখ তোমার হউক বিনাশ । শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ ৫৯ 

প্রভুর শাপবার্ত। যেব! শুনে শ্রদ্ধাবান্‌। ব্রন্মশাপ হৈতে তার হয পরিত্রাণ ॥ ৬ 

মুকুন্দ দত্তে কল দণ্ডপরসাদ । খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥ ৬১ 

আচার্য্য গোসাঞ্িরে প্রভু করে গুরুভক্তি। তাহাতে আচার্য্য বড় হয় ছুঃখমতি ॥ ৬২ 
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান। ক্রোধাবেশে প্রত তারে কৈল অবজ্ঞান ॥ ৬৩ 
তবে আচার্ধ্য গোসাঞ্যির আনন্দ হইল। লজ্জিত হইযা প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৪ 
মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম। ললাটে লিখিল তার “রামদাস' নাম ॥ ৬৫ 
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান ॥ সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টবরদান ॥ ৬৬ 

হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ । আচার্ধ্য-স্থানে মাতার খগ্ডাইল অপরাধ ॥ ৬৭ 
ভক্তগণে প্রভু মাম-মহিমা কহিল। শুনি এক পড়,যা তাহ! “অর্থবাদ” কৈল ॥ ৬৮ 
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুখ । সবে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ ॥ ৬৯ 
সগণে সচেলে গিথ! কৈল গঙ্গাক্নান। ভক্তির মহিম। তাই] করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭ 
জ্ঞান কর্প যোগ ধর্মে নহে কুষ্ণ বশ। কৃঞ্চবশ হেতু-এক প্রেমভক্তি রস ॥ ৭১ 


তথ! হি শ্রীমত্াগবতে (১০1১৪।২০ )-- 
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 
ন স্বাধ্যায়স্তপ্ত্যাগো যথ। ভক্তির্মমোজ্জিত। ॥ ৫ | 


মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ কৈল! | শুনিয়! মুরারি গ্লোক কহিতে লাগিল! ॥ ৭২ 
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তথ! হি তত্রৈব (১০1৮১।১৬ )-_ 
কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্‌ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ 
বহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরভিতঃ ॥ ৬ ॥ 

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞ।। সংকীর্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞ্া ॥ ৭৩ 

এক আত্রবীজ প্রভূ অঙ্গনে রোপিল । ততক্ষণে জন্মিয়! বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৭৪ 
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত । পাকিল অনেক ফল সবাই বিস্মিত ॥ ৭৫ 
শত ছুই ফল প্রভু শীদ্ব পাড়াইল। প্রক্ষালন করি রুষ্ণে ভোগ লাগ!ইল ॥ ৭৬ 
রক্ত-পীতবর্ণ, নাহি অষ্ট্যংশ বন্ধল। একজনের উদর পুরে খাইলে এক ফল ॥ ৭৭ 


দেখিয়! সন্তষ্ট হৈল শচীর নন্দন । সবাকে খাওযাইল আগে করিয়! ভক্ষণ ॥ ৭৮ 
অগ্ন্যংশবন্কল নাহি অমৃত-রসময | এই ফল খাইলে রদে উদর পূরয় ॥ ৭৯ 

এইমত প্রতিদিন ফলে, বার মাস । বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥ ৮০ 

এই সব লীল! করে শচীর নন্দন। অন্য লোক নাহি জানে বিন| ভক্তগণ ॥ ৮১ 
একমত বারমাল কীর্তন অবসানে | আত্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮২ 
কীর্তন করিতে প্রভু আইল মেবগণ। আপন ইচ্ছায় কল মেঘ নিবারণ "৮৩ 
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দ্রিল। বৃহ সইজ্রনাম পড় শুনিতে মন হৈল ॥ ৮৪ 
পড়িতে আইল স্তবে হৃসিংহের নাম। শুনিষ! আবিষ্ট হৈল! প্রভু গৌরধাম ॥ ৮৫ 
নুসিংহ-আবেশে প্রভূ হাতে গদ! লঞ1] | পাষণ্ডী মারিতে যায নগরে ধাইযা ॥ ৮৬ 
নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহা তেজোময | পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞ্জা বড় ভয ॥ ৮৭ 
লোকভয় দেখে প্রভুর বাহ হইল । শ্রীবাসের গৃহে যাঞ্া গদা ফেলাইল ॥ ৮৮ 
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ | লোক ভয পাইল মোর ৫হল অপরাধ ॥ ৮৯ 
শ্রীবাস বোলেন যে তোমার নাম লয়। তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥ ৯০ 
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার । যে তোম! দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯১ 
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন । তুষ্ হঞা প্রভু আইল! আপন ভবন ॥ ৯২ 

আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়। প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডমরু বাজায় ॥ ৯৩ 
মহেশ-আবেশ হৈল শচীর নন্দন। তার কান্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ৯৪ 

আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে । প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল! করিতে॥৯৫ 
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে । প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে ॥ ৯৬ 
আর দিন জ্যোতিষ সর্ধজ্জ এক আইল । তাহার সন্মান করি প্রতু প্রশ্ন কৈল ॥ ৯৭ 
কে আছিলাঙ, আমি পৃর্বজন্মে কহ গ(ণ। গণিতে লাগিল! সর্বজ্ঞ পভ়ু-বাক্য শুনি ॥ ৯৮ 
গণি ধ্যানে দেখে সর্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্য়। অনস্ত বৈকুণ ব্রন্গাণ্ড সবার আশ্রয় ॥ ৯৯ 
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পরতন্ব পর্রহ্ধ পরম-ঈশ্বর। দেখি প্রতু-যুত্তি সর্বজ্ঞ হইল ফীফর ॥ ১০০ 

বলিতে ন| পারে কিছু, মৌন ধরিল। প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল ॥ ১০১ 
ূর্বজন্মে ছিল! তুমি জগত আশ্রয়। পরিপূর্ণ ভগবান্‌ সর্বোরবধর্যময় ॥ ১০২ 

পূর্বে যৈছে ছিলা, তুমি এবেহ সেন্সপ। ছুপ্তিজ্ঞেষ নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥ ১০৩ 
প্রভু হাসি বোলে তুমি কিছু না জানিল!। পূর্বে আমি আছিলাউ২জাতিয়ে গোয়ালা॥১০৪ 
গোপগুহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল । সেই গুণ্যে হইলাঙ আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।১০৫ 
সর্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখলাঙ.। তাহাতেও এরশ্বধ্য দেখি ফাফর হইলাউ. ॥ ১০৬ 
সেই রূপে এই রূপে দেখি একাকার । কভু ভেদ দেখি, এই মায়া যে তোমার ॥ ১০৭ 
যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার । প্রভু তারে প্রেম দিঘা কৈল পুরস্কার ॥ ১০৮ 
একদিন প্রভু বিষুমণ্ডপে বযিয়!। “মধু আন মধু আন? বোলেন ডাকিয়া ॥ ১০৯ 
নিত্যানন্দ গোসাঞ্ি প্রভুর আবেশ জানিল। গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ১১০ 
জলপান করিযা নাচে হইয| বিহ্বল। যমুনাকর্ষণলীল! দেখযে কল ॥ ১১১ 

মদমত্ত গতি বলদেব অন্গকার। আচাধ্য-শেখর তার দেখে রামাকার ॥ ১১২ 

বনমালী আচার্ধ্য দেখে সোনার লাঙ্গল | সবে মিলি নৃত্য করে আবেশে বিহ্বল ॥১১৩ 
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর। সন্ধ্যায় গঙ্গাক্সান করি সবে গেল! ঘর ॥ ১১৪ 
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞ! দ্রিল। ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিল ॥ ১১৫ 
“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থদন ॥৮১১৬ 

মুদঙ্গ করতাল সংকীর্তন উচ্চধবনি ! হরি হরি ধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি ॥ ১১৭ 
শুনিয়া! যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন। কাজী-পাশে আমি সবে কৈল নিবেদন ॥ ১১৮ 
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল । মৃদঙ্গ ভাঙ্গিযা লোকে কহিতে লাগিল॥১১৯ 
এতকাল কেহ নাহি*কৈল হিন্দুয়ানী । এবে যে উদ্ঘম চালাও, কোন্‌ বল জানি।১২০ 
কেহো কীর্তন ন। করিহ সকল নগরে । আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥১২১ 
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। পর্ধস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২২ 
এত বলি কীজী গেল, নগরিযা লোক । প্রভূ-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥১২৩ 
প্রভু আজ্ঞ দিল, যাহ, করহ কীর্তন। আমি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥ ১২৪ 
ঘরে গিয় স্ক্র লোক করে সংকীর্তন। কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন ॥ ১২৫ 
ত1 সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি । কহিতে লাগিল! লোকে শীঘ্র ডাকি আনি।১২৬ 
নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন। দন্ধ্যাকালে কর সবে নগরমণ্ডন ॥ ১২৭ 

সন্ধ্যাতে দেউটি সব ছাল ঘরে ঘরে | দেখে! কোন্‌ কাজী আসি মোরে মানা-করে॥১২৮ 
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায় । কীর্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১২৯ 


২৮৪ শ্রীহ্ীচৈতন্তঃরিতামুত [ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


আগে সম্পদাযে নৃত্য করে হরিদাস । মধ্যে নাচে আচার্ধ্যগোসাঞ্জি পরম উল্লাস॥১৩০ 
পাছে সম্পদাষে নৃত্য করে গৌরচন্ত্র। তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩১ 
বৃন্দাবনদাস ইহা! চৈতন্ত-মঙ্গলে | বিস্তারি বণিয়াছেন প্রভূ-কপাবলে ॥ ১৩২ 
এইমত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিল! । ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীর দ্বারে গেল] ॥ ১৩৩ 
তর্জ-গঞ্ঞজ করে লোক, করে কোলাহল । গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয় পাগল ॥ ১৩৪ 
কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে। তর্ন-গর্জন শুনি ন| হয় বাহিরে ॥ ১৩৫ 
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুণ্পবন। বিস্তারি বগিল| ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৬ 
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিনা। ভব্যলোক পাঠাইয়। কাজীরে বোলা ইলা॥১৩৭ 
দুর হৈতে আইল! কাজী মাথ| নোয়াইয়া। কাজীরে বসাইল! প্রভু সম্মান করিয়া॥ ১৩৮ 
প্রভু বোলে, আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত। আম! দেখি লুকাইল! এ ধর্ম 
কেমত ॥ ১৩৯ 
কাজী কহে, তুমি আইগ কুদ্ধ হইয়া । তোমা শান্ত করাইতে রহিচ্ন লুকাইয়! ॥ ১৪০ 
এবে তুমি শান্ত হইলে, আসি মিলিলাম | ভাগ্য মোর তোম! হেন অতিথি পাইলাম॥ ১৪১ 
গ্রামসন্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা । দহ মন্বন্ধ হৈতে হয গ্রাম সন্বন্ধ সীচ| ॥ ১৪২ 
নীলাঙ্গর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা । £ সপ্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৩ 
ভাগিনার ক্রোধ মাম! অবশ্য সহয়। মাতুলের অপরাণ ভাগিন। না লয় ॥ ১৪৪ 
এইমতে দোহার কথা হয় ঠারে ঠোরে। ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে ন! পারে ॥১৪৫ 
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে । কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার 
মনে ॥ ১৪৬ 
প্রভু কহে গোছুগ্ধ খাওঃগাভী তোমার মাত । বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেহো৷ পিতা॥১৪৭ 
পিত। মাত। মারি খাও এব কোন্‌ ধর্ম? কোন্‌ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম ॥ ১৪৮ 
কাজী কহে তোমার যৈছে বে পুর্লাণ। ত৩ছে আমার শান্তর কেতাৰ কোরাণ ॥ ১৪৯ 
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ | নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ ১৫০ 
প্রবৃতিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়। শাস্ত্-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয় ॥ ১৫১ 
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী । অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫২ 
প্রভূ কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধে । অতএব হিন্দরমাত্র না৷ করে গোক্সধে ॥ ১৫৩ 
জীয়াইতে পারে যদিঃ তবে মারে প্রাণী। বেদ-পুরাণে এছে আছে আজ্ঞাবাণী ॥ ১৫৪ 
অতএব জরদ্‌গব মারে মুনিগণ । বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥ ১৫৫ 
জরদৃগৰ হঞ যুব! হয় আরবার। তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥ ১৫৬ 
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ঝক্ষণে । অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে 7 ১৫৭ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ]' আদিলীল! | ২৮৫ 


ব্রহ্মবৈবর্তে ক্ণজন্মধণ্ডে (১৮৫।১৮০ )-- 
অশ্বমেধং গবালভ্ভং শন্্যামং পলপৈতৃকম্। 
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জীয়েৎ ॥ ৭ ॥ 

তোমর। জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার। নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৮ 

গরুর যতেক রোম তত সহম্র বৎনর। গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরস্তর ॥ ১৫৯ 

তোমা সবার শাস্ত্রকর্তা সেহ ভ্রান্ত হেল । না জানি শাস্ত্রের মর্ম ছে আজ্ঞা! দিল ॥১৬০ 

শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী। বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥ ১৬১ 

তুমি যে কহিলে পণ্ডিত ! সেই লত্য হয়। আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচারসহ নয় ॥ ১৬২ 

কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি। জাতি অস্থরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৬৩ 

সহজে যবন-শাস্ত্রে আট বিচার । হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥ ১৬৪ 

আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা | যথার্থ কহিবে, ছলে না| বঞ্চিবে আম! 1 ১৬৫ 

তোমার নগরে হয় সদ! সংকীর্তন। বাগ্ধগীত কোলাহল সঙ্গীত-নর্তন ॥ ১৬৬ 

তুমি কাজী হিন্দুধর্ম-বিরোধে অধিকারী | এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥১৬৭ 

কাজী বোলে সবে তোমায় বোলে গৌরহরি । সেই নামে আমি তোম! লধ্বোধন 
করি ॥ ১৬৮ 

শুন গৌরহরি ! এই প্রশ্নের কারণ। নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৬৯ 

প্রভু বোলে এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়। স্ফুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ॥ ১৭০ 

কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া । কীর্তন করিলু মান! মুদর্গ ভাঙ্গিয়! ॥ ১৭১ 

সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর। নরদেহ সিংহমুখ গঞ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭২ 

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়! চড়ি। অষ্ অট্র হাসে, করে দত্ত কড়মড়ি ॥ ১৭৩ 

মোর বুকে নখ দিয়! ঘোরম্বরে বলে। ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৭৪ 

মোর কীর্তন মানা করিস্‌ করিমু তোর ক্ষ | আখি মুদি কাপি আমি পাঞা বড় ভয়।১৭৫ 

ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়! সদয় | তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৭৬ 

সে দিন বহুত নাহি কৈলে উৎপাত। তেঞ্জ ক্ষমা! করিয়! ন। কৈলু” প্রাণাঘাত ॥ ১৭৭ 

এছে যদি পুন কর, তবে না মহিমু। সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিষু॥ ১৭৮ 

এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়ে । এই দেখ নখচিহ আমার হৃদয়ে ॥ ১৭৯ 

এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল। শুনি দেখি সর্ধলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥ ১৮০ 

কাজী কহে ইহ! আমি কারে না কহিল । সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল 8১৮১, 

আসি কহে গেলু' মুগ কীর্তন নিষেধিতে । অগ্মি-উন্ধ। মোর মুখে লাগে আচগ্ষিতে 0১৮২ 


পুড়িল! সকল দাড়ি মুখে হুইল ব্রণ। যেই পেম়্াদ! যায় তার এই বিবরণ ॥ ১৮৩ 
১৯ | 


২৮৬ জীশ্রীচৈতস্কচরিতামত [ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা। কীর্তন না বজ্ভ্িহ, ঘরে রহত বসিয়! 1১৮৪ 
তবেত নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্তন । শুনি সব শ্লেচ্ছ আমি কৈল নিবেদন ॥ ১৮৫ 
নগরে হিন্দুর ধর্ম বাড়িল অপার | হরি হরি ধ্বনি বিন! নাহি শুনি আর ॥ ১৮৬ 

আর শ্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলি । হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৮৭ 
হরি হরি' করি হিন্দু করে কোলাহল । পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল ॥ ১৮৮ 
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল। হি্দু “হরি” বোলে তার স্বভাব জানিল ॥ ১৮৯ 
তুমিত যবন হৈএ| কেনে অহুক্ষণ। হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ ॥ ১৯০ 

শ্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস । কেহ কেহ কষ্ণদাস, কেহ রামদাস ॥ ১৯১ 
কেহ হরিদাস সদ। বলে “হরি হরি”। জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯২ 

সেই হৈতে জিহ্ব| মোর বলে “হরি হরি*। ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি ॥ ১৯৩ 
আর শ্্নেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে । হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হইতে ॥ ১৯৪ 
জিহবা কৃষ্ণ নাম করে ন! মানে বর্জন । না জানি কি মঙ্ত্রোষধি করে হিন্দুগণ ॥ ১৯৫ 
এত শুনি ত। সবারে ঘরে পাঠাইল । হেন কালে পাযণ্তী হিন্দ পাচ সাত আইল ॥ ১৯৬ 
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাঞ্ি। যে কীর্তন প্রবর্তাইল, কতু শুনি নাই ॥ ১৯৭ 
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ। তাতে বাগ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ ॥ ১৯৮ 

পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত। গয়! হৈতে আসিয়! চালায় বিপরীত ॥ ১৯৯ 
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি । মুদঙ্গ-করতাল-শবে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০০ 
ন| জানি কি খাঞা মত্ত হঞা! নাচে গায়। হাসে কাদে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥ ২০১ 
নগরিয়াকে পাগল কৈল মদ সংকীর্তন | রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই--করি জাগরণ ॥ ২০২ 
“নিমাই+ নাম ছাড়ি এবে বোলায় “গৌরহ্‌রি+। হিন্দুধর্প্প নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥২০৩ 
কের কীর্তন করে নীচ রাড় বাড়। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২০৪ 
হিন্দুশীস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি। সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীধ্্য হয় হানি ॥ ২০৫ 
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সবে তোমার জন। নিমাই বোলাইয় তারে করহ বর্ধন ॥ ২০৬ 
তবে আমি শ্রীতিবাক্য কহিল সবারে। সবে ঘর যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥ ২০৭ 
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥ ২০৮ 

এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হালিয়া । কহিতে লাগিল! কিছু কাজীরে ছু ইয়! ॥ ২০৯ 
তোমার মুখে কষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র । পাপক্ষয় গেল, হৈল! পরম-পবিত্র ॥ ২১০ 
*হরি ক্ষণ নারায়ণ” লৈলে তিন নাম। বড় ভাগ্যবান্‌ তুমি বড় পুণ্যবান্‌ ॥ ২১১ 

এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী । প্রভুর চরণ ছু'ই বলে প্রিক্ববাণী ॥ ২১২ 
“তোমার প্রদাদে ক্মমারি ঘুচিল ত। এই ককপা কর যে তোমাতে রহ ভক্তি ॥” ২১৩ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ] আদ্দিলীল! ২৮৭ 


প্রভু কহে “এক দান মাগিয়ে তোমায় | সংকীর্তন বাদ যৈছে ন| হয় নদীয়ায় ॥* ২১৪ 
কাজী কহে“মোর বংশে যত উপজিবে | তাহাকে তালাক দিব কীর্তন ন বাধিবেঃ”২১৫ 
শুনি প্রভূ হরি” বলি উঠিল] আপনি । উঠিল! বৈষ্ণব পব করি হরিধবনি ॥ ২১৬ 
কীর্তন করিতে প্রভূ করিল! গমন । সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিত মন ॥ ২১৭ 
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন । নাচিতে নাচিতে আইল! আপন ভবন ॥ ২১৮ 
এইমতে কাজীরে প্রতু করিল প্রসাদ । ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২১৯ 
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞ্জি। নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে ছুই ভাই ॥ ২২০ 
শ্রীবাসপুত্রের তাই৷ হৈল পরলোক । তবু্রীবাসের চিত্তে জম্মিল না শোক ॥ ২২১ 
সৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন। আপনে ছুই ভাই হৈল! শ্রীবাসনন্দন ॥ ২২২ 

তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান। উচ্ছিষ্ট দিয়। নরায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২২৩ 
শ্রীবাসের বস্ত্র সি'য়ে দরজী যবন। প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন ॥ ২২৪ 

“রেখিনু দেখিহ্ণ” বলি হইল পাগল । প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল | ২২৫ 
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশীকা মাগিল। শ্রীবাস কহে “গোপীগণ বংশী হরি নিল” ॥২২৬ 
শুনি প্রভু “বোল বোল? বলেন আবেশে । শ্বাস বর্ণেন বৃন্াবন-লীলা-রসে | ২২৭ 
প্রথমে শ্্ীবন্দাবন-মাধূরয্য বণিল। শুনিয়! প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ২২৮ 

তবে “বোল বোল” প্রভু বোলে বার বার । পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়। বিস্তার ॥২২৯ 
বংশীবাছ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ । তা সবার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ ॥ ২৩০ 

তাহি মধ্যে ছয় খতু লীলার বর্ণন। মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন ॥ ২৩১ 

“বোল বোল” বোলে প্রভূ শুনিতে উল্লাদ। শ্রীবাম কহে তবে রাসরসের বিলাস ॥২৩২ 
কহিতে শুনিতে ছে প্রাতঃকাল হৈল। প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল ।২৩৩ 
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল রুষ্ণলীলা । রুক্সিণীস্বরূপ প্রভূ আপনে হইল ॥ ২৩৪ 

কভু ছুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি। খাটে বসি তক্তগণে দিল! প্রেমতক্তি ॥ ২৩৫ 
একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে। এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে ॥ ২৩৬ 

চরণের ধুলি সেই লয় বার বার। দেখিয়! প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৩৭ 

সেইক্ষণে ধাঞ প্রভূ গঙ্গাতে পড়িল । নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল! ॥ ২৩৮ 
বিজয় আচার্ষ্য গৃহে সে রাত্রি রহিলা। প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লঞ| গেল৷ ॥ ২৩৯ 
একদিন গোগীভাবে গৃঁহেতে বষিয়! | “গোপী গোগী' নাম লয় বিষ হইয়া ॥ ২৪: 
এক পড়া আইল প্রভুকে দেখিতে! *গোপী গোপী' নাম গুনি লাগিল কহিতে 1২১ 
কিঝনাম' কেনে না লও/ককফনাম? ধস্ত | “গোপী গোপী” বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য 4২৪২ 
শুনি প্রতু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণ দোযোদৃগার | ঠেঙ্গা লঞ উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবার 1২৪৩ 


২৮৮ শ্রীত্রীচৈতন্তচরিতামৃত [ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


ভয়ে পালায় পড়য়া, পাছে পাছে প্রভু ধায়। আত্তেব্যস্তে ভ্গণ প্রভূরে রহায় ॥২৪৪ 
প্রভুরে শাস্ত করি আনিল নিজঘরে। পড়ুয়। পালায়ে গেল পড়ূয়।-সভারে ॥ ২৪৫ 
পড়ুয়া সহস্র যাহ! পড়ে একঠাঞ্চি। প্রভুর বৃত্বাস্ত দ্বিজ কহে তাহ যাই ॥ ২৪৬ 

শুনি ক্রোধ কৈল দব পড়ুয়ার গণ। সবে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন ॥ ২৪৭ 

সব দেশ ভ্রষ্ঠ কৈল একল নিমাঞ্ি। ব্রাঙ্গণ মারিতে চাহে ধর্ম্ভয় নাঞ্রিঃ ॥ ২৪৮ 
পুনঃ যদি এছে করে মারিব তাহারে । কোন্‌ বা মাহ্ৃষ হয় কি করিতে পারে ॥” ২৪৯ 
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হেল নাশ । অ্ুপঠিত বিদ্া কারো না হয় প্রকাশ ॥ ২৫০ 
তথাপি দাভিক পড়ুয়! নত্্র নাহি হয়। যাই! তাহ! প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২৫১ 
সর্বজ্ঞ গোসাঞ্জি জানি ত1 সবার দ্ুর্গতি। ঘরে বসি চিত্তে তা সবার অব্যাহতি ॥২৫২ 
যত অধ্যাপক, আর তীর শিষ্যগণ | ধর্মী কর্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক ছুর্জন ॥ ২৫৩ 

এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হইতে । আমি ন1 লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥২৫৪ 
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হেল বিপরীত | এ সব ছর্জনের কৈছে হইবেক হিত ? ২৫৫ 
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়। তবে সে ইহারে তক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৫৬ 
মোরে নিন্দা করে যে ন| করে নমস্কার । এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৫৭ 
অতএব অবশ্থ আমি সন্ন্যাম করিব। মন্ত্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৫৮ 
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়। নির্শল হৃদয়ে তক্তি করিব উদয় ॥ ২৫৯ 

এ সব পাষত্তীর তবে হইবে নিস্তার । আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার ॥ ২৬০ 
এই দৃঢযুক্তি করি প্রভূ আছে ঘরে । কেশব ভারতী আইল! নদীয়! নগরে ॥ ২৬১ 
প্রভু তারে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ । ভিক্ষা করাইয়! তারে কৈল নিবেদন ॥ ২৬২ 

তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ। কপ! করি কর মোর মংসার-মোচন ॥ ২৬৩ 
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী। যেই করাহ সেই করি স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৬৪ 
এত বলি তারতী গোসাঞ্রি কাটোয়াতে গেলা | মহাপ্রভু তাই! যাই সন্্যাল করিল! ২৬৫ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য । মুকুন্দ দত্ত এই তিন কৈল দর্বকার্য্য ॥ ২৬৬ 

এই আদ্িলীলার কৈল স্থত্রগণন | বিস্তারি বণিল! ইহ! দাস বৃন্দাবন ॥ ২৬৭ 
যশোদানন্দন হৈলা শচার নন্দন । চতুধ্বিধ তক্তভাব করে আশ্বাদন ॥ ২৬৮ 

্বমাধূর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে। রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৬৯ 
গোপীভাব যাতে প্রভ্‌ ধরিয়াছে একান্ত । ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ ২৭, 
গোপিকাতাবের এই স্ব নিশ্চয় । ব্রজেন্্রনন্দন বিন! অন্তাত্র ন! হয় ॥ ২৭১ 
শ্যামছুন্দর শিখিপিচ্ছ গু্াবিভূষণ । গোপবেশ অ্রিভজিম মুর্ললীবদন ॥ ২৭২. 

ইহা ছাড়ি কষ যদি হয় অন্ঠাকার 1 গোপিকার তাব নাহি যাঁয় নিকট তাহার 1 ২৭৩ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ] আদিলীলা ২৮৯ 


তথা হি ললিতমাধবে (৬1১৪ )-_ 

গোপীনাং পশুপেন্ত্রনন্দনজুষো ভাবস্য কল্তাং কৃতী, 

বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে ছুন্মহপদবীসধ রিণঃ প্রক্রিয়াম্‌। 

আবিষুর্ববতি বৈষ্ণবীমপি তঙ্গং তশ্মিন্‌ ভূজৈজিফুুভি 

ধাসাং হস্ত চতুভিরভূতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ৮॥ 
বসস্তকালে রাসলীল! করে গোবর্ধনে | অস্তর্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে ॥ ২৭৪ 
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট । অ্থেষিতে আইল! তাই! গোপিকার ঠাট ॥ ২৭৫ 
দূর হৈতে কৃষ্ণে দেখি বলে গোপীগণ । এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্্রনন্দন ॥ ২৭৬ 
গোগীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস | লুকাইতে মারিল! ভয়ে হইল! বিবশ ॥ ২৭৭ 
চতুতু্জ মৃত্তি ধরি আছেন বসিয়া । কৃষ্ণে দেখি গোপী কহে নিকটে আমিয়! ॥ ২৭৮ 
ইহে। কৃষ নহে, ইহো নারায়ণমৃত্তি। এত বলি তারে সবে করে নতি স্বতি ॥ ২৭৯ 
শমে! নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ | কৃষ্সঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাহ বিষাদ ॥ ২৮০ 
এত বলি নমস্করি গেল! গোপীগণ | হেন কালে রাধা আসি দিল! দরশন ॥ ২৮১ 
রাধা দেখি কৃষ্ণ তারে হান্ত করিতে ॥ সেই চতুভুজ মুন্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৮২ 
লুকাইল ছই সুজ রাধার অখ্থেতে। বহু যত্ব কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে ॥ ২৮৩ 


রাধার বিশুবতাবের অচিস্ত্য প্রভাব | যে কৃষ্খেরে করাইল দ্বিভূজ স্বভাব ॥ ২৮৪ 
উজ্জ্লনীলমণৌ নায়িকাভেদকথনে (৬ )-- 


রাসারস্ভবিধো নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ" 

দষ্টং গোপয়িতুং সবমুদ্ধরধিয়! হা সুষ্ঠু সন্দশিতা | 

রাধায়াঃ প্রণয়ন্ত হস্ত মহিমা যন্ত শ্রিয়া রক্ষিতুং, 

সা শক্য! প্রতবিষ্ণনাপি হরিণ! নাসীচ্চতুর্বাহুতা ॥ ৯॥ 
সেই ব্রজেশ্বর ইহা! জগন্নাথ পিতা । সেই ব্রজেস্বরী ইহা শচীদেবী মাত1 ॥ ২৮৫ 
সেই নন্দস্থৃত ইহ চৈতন্তগোমাঞ্জি। সেই বলদেব ইহা নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৮৬ 
বাৎসল্য দাস্ত সখ্য তিন ভাবময়। সেই নিত্যানন্দ কৃষটচতন্ত সহায় ॥ ২৮৭ 
প্রেমভক্তি দিয় তিহে। ভামাইল জগতে । তাহার চরিত্র লোক ন! পারে বুঝিতে ॥ ২৮৮ 
অদ্বৈত আচার্য্য গোমাঞ্রি ভক্ত অবতার | কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৮৯ 
“দ্য দান্ত” ছুই ভাৰ সহজ তাহার | কভু প্রস্থ করেন তারে গরু ব্যবহার ॥ ২৯০ 
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ। নিজ নিজ ভাবে করেন চৈততস্তসেবন ॥ ২৯১ 
পণ্ডিতগোসাঞ্ডি আদি ধার যেই রস। সেই সেই রসে প্রত হন তার বশ ॥ ২৯২ 
তেহে শ্টাম বংশীমুখ গোপবিলাসী | ইঠো গৌর কভু ঘিজ কু ত সন্স্যাসী ॥ ২৯৩ 


২৯০ শ্রীত্রীচৈতন্থচরিতামত [ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


অতএব আপনে প্রভ্‌ গোপীভাব ধরি। ব্রজেন্ত্রন্দমনে কহে পপ্রাণনাথ” করি ॥ ২৯৪ 
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ । অচিস্তয চরিত্র প্রভুর অতি সুছ্র্ববোধ ॥ ২৯৫ 
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়। কৃষ্ণের অচিস্ত্য শক্তি এইমত হয় ॥ ২৯৬ 
অচি্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার । চিত্রভাব; চিত্রগ্ুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ২৯৭ 
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই 'ছুরাচার। কুভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার ॥ ২৯৮ 

তথ। হি ভক্তিরপামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে, স্থায়িভাবলহ্র্্যাম্‌ (৫১)-- 

অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। 
প্রক্কৃতিভ্যঃ পরং ষচ্চ তদচিস্ত্যস্ত লক্ষণম্‌॥ ১০ ॥ 

অদ্ভূত চৈতন্ভলীলায় যাহার বিশ্বাস । সেই জন যায় চৈতন্যের পদপাশ ॥ ২৯৯ 
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার। ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩০৯ 
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অন্থবাদ। তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আম্বাদ ॥ ৩০১ 
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার । কথা কহি অহ্বাদ করে বার বার ॥ ৩০২ 
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদগণন। প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ ৩০৩ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ব-নিরূপণ। স্বয়ং তগবান্‌ যেই ব্রজেন্ত্রনন্দন ॥ ৩০৪ 
তি'হো ত চৈতণ্তকৃষ্ণ শচীর নন্দন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ ॥ ৩০৫ 
তহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ | যুগধর্্ম কষ্চনাম প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩০৬ 
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন । স্বমাধূর্য্য প্রেমানন্দ-রস-আস্বাদন ॥ ৩০৭ 
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ্ তত্বৃ-নিবূপণ | নিত্যানন্দ হইল! রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩০৮ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈততত্বের বিচার । অদ্বৈত-আচার্ধ্য মহাবিষুণ-অবতার ॥ ৩০৯ 
সগুম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্বের আখ্যান। পঞ্চতত্ত মিলে যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩১০ 
অষ্টমে চৈতন্যলীলা-বর্ণন-কারণ | এক কৃষ্জনামের মহা-মহিমা-কথন ॥ ৩১১ 
নবমেতে ভক্তিকল্প-বৃক্ষের বর্ণন। শ্রীচৈতন্ত-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩১২ 
দশমেতে মুলক্কন্ধের শাখাদ্দিগণন | সর্বশাখাগণের যৈছে ফল-বিতরণ ॥ ৩১৩ 
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখ|-বিবরণ। দ্বাদশে অদ্বৈতত্বদ্ধ-শাখার বর্ণন ॥ ৩১৪ 
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ। ক্ৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩১৫ 
চতুর্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ |. পঞ্চদশে পৌগগুলীলা সংক্ষেপে কথন ॥ ৩১৬ 
যোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ । সপ্তদশে যৌবনলীল। কহিল বিশেষ ॥ ৩১৭ 
এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ । দ্বাদশ প্রবন্ধে তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ ॥ ৩১৮ 
পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত। সংক্ষেপে কহিল, অতি ন! কৈল বিস্তৃত ॥ ৩১৯ 
বন্ধাবনদাস ইহা চৈতগ্ঠমঙ্গলে। ' বিস্তারি বণিল নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে ॥ ৩২০ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ]  আদিলীলা ২৯১ 


শ্রীকচৈতন্তলীল! অদ্ভুত অনস্ত ॥ ত্রহ্গা শিব শেষ যার নাহি পায় অস্ত ॥ ৩২১ 

যে যেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্ত। অচিরে মিলিবে তারে শ্রীক্চৈতন্ত ॥ ৩২২ 
শ্রীকষ্চৈতন্ত অদ্বৈত নিত্যানন্দ | শ্্রীবাস গদাধর আদি ভক্তবুন্দ ॥ ৩২৩ 

যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্ধাবনে। নসর হঞ্জ শিরে ধরে] তাহার চরণে ॥ ৩২৪ 
্রীস্বরূপ ক্রীক্বপ শ্রীনাতন। শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ ৩২৫ 

শিরে ধরি বন্দে নিত্য করে। ভার আশ। টচতন্যচরিতামৃত কহে কষ্খদাস ॥ ৩২৬ 
ইতি শ্রীন্রীচৈতগ্ভগরিতামুতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলা্ষত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশ: পরিচ্ছেদ: ॥ 


আদিলীল! সমাপ্ত । 


ভ্রমসংশোথন 


শরীগ্রন্থের যে যে সংস্করণ হইতে এই গগ্ভান্গবাদ ও মুল পয়ার সম্বলিত ও 
সংশোধিত হইয়াছে তাহাদের নাম-_ 

(১) ডাঃ রাধাগোবিন্দনাথের সম্পাদিত আদিলীল। (শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত ) 
(২) প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকুষ্জ গোস্বামী সম্পাদিত গ্রন্থ (৩) প্রভ্পাদ শ্রীল 
নিত্যত্বর্ূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণ (৪) বস্রমতী মন্দিরের সংস্করণ (৫) (দেবসাহিত্যকুটির 
হইতে প্রকাশিত ) শ্রীহরেকষ্ মুখোপাধ্যায়সম্পাদিত সংস্করণ (৩) প্রভুপাদ শ্রীল 
রাধিকানাথ গোস্বামী সম্পাদিত সংস্করণ (৭) প্রভূপাদ শ্রীল প্রাণ গোপাল গোস্বামী 
সম্পাদিত সংস্করণ (৮) গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীঅনস্ত বাসুদেব সম্পাদিত সংস্করণ। 

বাংল! সংস্করণ নিতুল পাওয়া! দুর । আমাদের এই গগ্ান্থবাদ ও মূল পয়ারযুক্ত 
শ্ীগ্রন্থেও ভাগ্য ভ্রমপ্রমাদদ আছে. তাহা! মার্জনীয়। নিয়ে একটি শুদ্ধিপত্র 
দেওয়! হইল । 


পষ্ঠা . পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৩/০ ১৯ যোড়শ প্রথম 
১1১০ 19০96170966 ৩য সন্ধর্ভ সন্দর্ভ 
১//০ নীচ হইতে ২য় নিমাই স্বন্দর নিতাই সুন্দর 
২৩০ শেষ পংক্তি ১৮৮ ১৮৯ 
২০ ১ম পংক্তি ১৮৯ (১)--(৬) 
১৭২ ১১ কীর্তন করিতে কীর্তনের সময়ে 
১৯৩ নীচে হইতে ওয় রূপন্মৈকস্ত রূপনকন্ 
২০৬ ১ম শ্রোক্য ষ্টা ষ্ঠ 
২১৫ ২৭শ শ্লোকঃ ১ম পংক্ি মধ্যন্থবৃত্তয়ে ময্যন্বৃক্তয়ে 
৮ ২য় ৮»  মাহ্থয়িতুমাহথ মাস্থয়িতুং মাহথ 

২১৬ ৩২শ শ্লোক, ২য় পংক্তি ব্যাধায়ি ব্যধায়ি 
২২৪ ১২শ শ্লোক, ১ম ৯, আছ্েইবতারঃ আগ্যোহবতারঃ 
২৩০ & জঙ্গ ব্রজেন্দর 
২৩৪ ১১শ ক্লোক, ৪র্থ », তচ্ছীনিকেত তচ্ছীনিকেত 

১২শ শ্লোক, হয় » নাহং সপাহং 
২৪৪ ধর্থশ্লোক, ১ম » যন্ গৃহ যদ্‌ গৃহ 
(২) ২্য়পত্র ষ্ঠ ১ তত্ব তপ্ত 
(৩) নীচ হইতে ৬ষ্ঠ » ."পারহা্ধ অপরিহার্য 


শ্রীল কৃষ্দাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতায়তের 
শ্রীকুমুদরগ্জন ভট্টাচার্য ক্লুত গগ্য-সংস্করণ সম্বন্ধে 
মনীষীদের অভিমত 


১) শ্রীধুক্ত কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য কৃত টৈষ্ব মহা গ্রন্থ শ্রীত্রীচৈতগ্তচরিতামুতের 
গগ্ঠ সংস্করণ দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাত করিলাম । চৈতন্তচরিতামূত লইয়া 
নানাবিধ আলোচন! হুইয়াছে। কিন্তু ইহাকে সহজ গঠ্ঠে রূপান্তরিত করার 
কল্পনা ইতিপূর্বে কাহারও মনে জাগে নাই। শ্রীকবিরাঞ্জ গোস্বামীর ধুগে 
সর্ববিধ আলোঁচনাই পগ্যের মাধ্যমে ও বিশেষতঃ পয়ার ছন্দে করা হইত। 
দুরূহ দার্শনিক তন্ব, শান্ত্রবিচার প্রভৃতি মনন ক্রিয়াত্মক রচন। পগ্ভের মাধ্যমে 
করিতে গেলে কিছুটা সংক্ষেপীকরণজনিত ছুবোধ্যতা অপরিহার্য । আজকাল 
আমর! পগ্গের ভিতর দিয়। দার্শনিক আলোচনায় অনভ্যন্ত হইয়া পড়িতেছি-_ 
এ সবের জন্ত আমর! ক্রমশঃ গগ্ঠের মুখাপেক্ষী হইতেছি। বিশেষত গগ্ঠে 
সংক্ষেপীকরণের প্রয়োজন নাই, ইচ্ছামত বিস্তার ও সম্প্রসারণ করা চলে ও 
বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচন! ইহার দ্বারাই সহজসাধ্য । এই সমস্ত দিক্‌ 
বিবেচনা করিলে ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ অভাব 
মোচন করিলেন ও বাংলা পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞত। অর্জন করিলেন । আমি 
এই সদ্‌গ্রস্থখানির বহুল গ্রাসার ও পাঠকের নিকট উচ্থার উপযুক্ত মর্ধাদালাভ 
কামন। করি । 

৩১, সাদার্ণ এভিনিউ, 
কপিকাতা-২৯ (ডক্টর ) শ্রীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 


৭৮1৫৯ 

২। শ্ীমন্মহা প্রভুর প্রচারিত ধর্ম ও দার্শনিক তন্তাদি জানিবার জন্ত আজকাল 
অনেকেরই আগ্রহ জাগ্রত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধয গোস্বামিপাদগণ 
বহু গ্রন্থে এই সমস্ত বিবৃত করিয়্াছেন। কিন্তু এই পকল গ্রন্থের আলোচনা 
সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে । একখান! মাত্র গ্রন্থ আছে, যাহাতে সমস্ত 
গোস্বামি-গ্রন্থের সার সঙ্কলিত হইয়াছে; শুতরাং এই গ্রন্থখানির আলোচনা 
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করিলেই সাধারণভাবে সমস্ত তত্ব অবগত হওয়া যাঁয়। এই অপুর্ব গ্রন্থখানি 
হইতেছে শ্রীল কঞ্চদাঁস কবিরাজ গোম্বামীর শ্রীপ্রীচৈতগন্তচ রিতামূত । কিন্তু 
এই গ্রন্থখানি বাঙ্গাল পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইলেও বিষয়বস্তুর ছুরূহতায় 
সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নহে । স্খের বিষয়, শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের সম্পাদক হ্ুপণ্ডিত শ্রীল কুমুদ রঞ্জন শষ্টাচার্য মহোদয় কবিরাজ 
গোস্বামীর শ্রস্থের গঞ্ঠা্ছবাদ প্রকাশ করিতেছেন) তাহার গগ্যান্থুবাদ, 
হইয়াছে, প্রামাণ্য টীকাদির আম্ুগত্যে ভট্টাচার্য মহোদয়, সে-সমস্তের বিবৃতিও 
দিতেছেন। তাহাতে এই গগ্ঠা্বাদ গ্রন্থখানি অতি উপাদের় এবং 
সময়োপযোগী হইয়াছে । আমার বিশ্বাস, ভট্টাচার্য মহোদয়ের এই গ্রন্থখানি 
ক্দী সমাজে বিশেষ সমাদর লাত করিবে। 
রসারোড হষ্ট ফাষ্ট লেন, 
কলিকাতা-৩৩ (ডক্টর) শ্রীরাধাগ্োবিন্দ নাথ 
ইং--৮1৮।৫৯ রি (ভাগবত ভূ বণ ) 


৩। শ্রীযুক্ত কুযুদরঞ্জন শুট্রাচার্ষের গগ্ভে হ্চৈতন্চরিতামুত পাঠে বিশেন 
গ্রীতি লাভ করিলাম । গ্রন্থের ভাষা বেশ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্বয | 

বর্তমানকালের শিক্ষিত লোকের! শ্রীচৈতন্তজরিতীমূত পঙিতে চাছেন 
না। ধাহারা নৈষ্গবতার 'গ্রতি বিমুখ তাহাদের কথা স্বতক্্। ধ|ছারা বৈষ্ণব 
ভাঁবের প্রতি শ্রদ্ধাধুক্ত ভীতার! পড়েন ন। ছুই কারণে । একটি কারণ ইহা! 
তন্বঘন,--ভীাহাদের কাছে ইহা তপু ইক্ষুচর্বণের মত। আর একটি কারণ 
ইহার ভাষার জটিলতা ও প্রাচীনতা, এই ভাষার সঙ্গে তাহাদের পরিচয় 
নাই। ছন্দে লেখ! বলিয়াও অনেকে পাঠে পরাঙমুখ | . 

লেখক দ্বিতীয় অন্থুবিধাটি দুর করিবার জন্ গ্রন্থখাঁনি বর্তমান ভাবায় 
ও গপ্ত রীতিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্ঠচরিতামুতের রচন। রীতি 
গগ্ক ও পছ্ছের মাঝামাঝি । সেজন্ত ইহাকে গঞ্ভে রূপান্তরিত করা সম্ভব 
হইয়াছে। বর্তমান যুগের গণ্য ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্তা গ্রঞ্থের বিশেষ 
অঙ্গ হানি হয় নাই-কাঁরণ, গ্রন্থখানি প্ধানতঃ তন্বমূলক, কবিত্বগ্ভ 


€ ৩ 9) 


হইলে খ্রস্থের মর্ধাদা ক্ষুণ হইত। গ্রন্থের ভাষায় মাঝে মাঝে যে আলঙ্ক!রিক! 
আছে-_রপাস্তরে তাহার মর্ধাদারও হানি হয় লাই। আমার যনে হক্স। 
এই গ্রন্থের সাহায্যে চৈতশ্তচরিতামূতের মূল বক্তব্য সকপের অধিগম্য হইবে 
অন্ততঃ তাহার সহিত প্রাথমিক পরিচয় ঘটিবে। 

লেখকের রচনাগুণে গ্রন্থের ছুবূহতা অনেকট। গ্রাঞজল হইয়াছে । অপ্রচলিত 
শব্দগুলি বর্জিত হওয়ায় অনুবাদ বেশ হুখ পাঠ্য হইয়াছে । এহ গ্রস্থখানি 
বৈষ্ণব তত্ত্বের পিপান্থুদের তে। কাজে লাগিবেই--অধিকন্ধ বাংলা তাধা ও 
সাহিত্যের উচ্চতম পরীক্ষার্থীদেরও খুবই কাজে লাগিবে। 


সন্ধ্যার কুলায় 


টালিগঞ্জ, কলিকাতা | জ্ীকাল্দাস রায় ( কবিশেখর ) 
তাংস্”৭1৮1৫৯ 


৪। শ্রীযুক্ত কুষুদরঞ্জন ভট্টাচার্য শ্রীকুঞ্জদাস কবির/জ গোস্বামী মহোদয়ের 
অমূল্য গ্রন্থ “শ্রীচৈতন্তচরিতামূত” খানি আধুনিক বাঙ্গালা গণ্ঠে অনুদিত 
করিয়াছেন । এই মহাগ্রন্থ আজ হইতে সাড়ে তিন শত বৎসর পুরে রচিত 
হয়, এবং ইহা একাধারে শ্শ্রীচৈতগ্থদেব্র প্রামাণিক জীবনী ও গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শনের এক প্রধান সম্পুট গ্রস্থ। ইহার তাবা অতি সরল ও প্রাঞ্জল । 
এখনও ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ পাওয়! যায়। কিন্তু বিবয়বস্তর গাভীর্ধ ও 
তুরূহত্বও ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিগ্ধমান। কারণ ইহা _ প্রাচীন বাজলা 
দেশের একখানি প্রধান দার্শনিক ও _ তাত্বিক পুস্তক। ব্যাখ্যা ৰা টীক! 
টিগ্লনী এবং উপদেশ ভিন্ন এইসব দুহ অংশের পূর্ণ অর্থ গ্রহণ হয় না। 
এ বিষয়ে শ্রীধুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ প্রমুখ ভক্ত ও পণ্ডিতের টীকা বাঙ্গালী 
পাঠকের পক্ষে এই মহাগ্রন্থ বুঝিবার জন্ঠ অপরিহার্য হইয়া আছে। শ্রীধুক্ত 
ভট্টাচার্য মহাশয় সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক যাহাতে বইখানির রস পূর্ণভাৰে 
গ্রহণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্তে সরল বাঙাল গদ্যে এই বইক্ষের 
সমস্ত পরার ও অন্ত ছন্দে রচিত অংশ, যুল সংস্কত শ্লোক প্রভৃতি উপস্কাপিত 
করিয়াছেন। এই নৃতন বেশে, বিশেষজ্ঞদের মত অনুসারে, মূল পুস্তকের 
মর্ধাদার হানি হয় নাই। আমি নিজে অবশ্ত জিজ্ঞান্থু বা অগ্ুসন্ষিৎন্থ ব্যক্তিকে 
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মূল গ্রন্থ পাঠ করিবার পরামর্শ দিব। কিন্তু তাহ! হইলেও বহু পাঠকের 
জন্য এই গগ্ঠ অচ্কবাদের উপযোগিতা অস্বীকার করি না আশা করি এই 
গগ্ “শ্রীচৈতন্তচরিতামূত” গ্রন্থের যঘোচিত সমাদর হইবে। ইতি ২৭শে 
শ্রাবণ ১৩৬৬, ১৩ই আগষ্ট ১৯৫৯)": 


১৬, হিন্দুষ্কান পাক (ডক্টর) শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
কলিকাতা রী ্‌ 


৫ | শ্্রীচৈতন্ঠ-চরিতামূত বঙ্গভাঁষায় অন্চতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । ইহাতে শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের অলৌকিক চরিত্র অত্যুজ্জতভাবে ফুটিয়! উঠিয়াছে। ইহা একাধারে 
জীবনকাহিনী, ধর্মগ্রন্থ এবং দার্শনিক গ্রন্থ। সংস্কৃত তাষার বিবিধ শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ হইতে বন সংখ্যক শ্লোক ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ 
শ্রীমস্তাগবতের বহু উৎ্রষ্ঠ গ্লোকের সন্নিবেশ হেতু ইহা সমুজ্জল হইয়াছে । 
'পাঁচীন বাঙ্গালা ভাষায় পয়ার ছন্দে লিখিত হওয়ায় অনেকের ইচ্ছ! থাকিলেও 
হা পড়িতে পারেন না। আধুনিক বাঙ্গলা গগ্ভে লিখিত হইলে ইহ। 
পাঠ করিবার সুবিধা হয়। এগন্ঠ ইহার একটি গগ্ঠ অছুবাদ প্রয়োজন ছিল। 
শিলং বলীয় সাহিত্য-পরিবদের সম্পাদক শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশর 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুতের গছে। স্বাদ প্রকাশ করিয়া বাঞ্জালী পাঠকের এই 
আন্তরিক প্রয়োজন উৎকৃষ্ট 'াবে মিটাইয়াছেন। আদামের ভৃতপুর্ব 
ডাইরেইউর অফ পাবলিক ইনৃষ্রাকূসন, বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীসতীশচন্ত্র রায়ের 
(বর্তমান নাম শ্রাহরিদাস নামানন্দ) সাহচর্য এবং আঙুকুল্য কুমুদ বাঝুকে 
এই সৎকার্ধে উৎসাহিত করিয়াছে। শ্রীচৈতন্ত'চরিতামূতের অধ্যয়ন এবং 
অগ্ুবাদ কুমুদ বাবু জীবনের সাধনাক্সপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সাধনা 
সার্থক হইয়াছে । আশা করি ধর্মপিপাঙ্ছু বলীয় পাঠক সমাজে ইহা সমারদুত 
হইবে। 


কলিক1তা-_২০ 
শ্রাবণ, দন ১৩৬৬ । 


৩, শস্তুনাথ পণ্ডিত গ্রীট, 
[ শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় । 


(৫ ) 
৬। সুন্দর শ্রীযুক্ত কুযুদরঞ্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের লঙ্গে শিলংএর শৈল- 
শিখরেই আলাপ। তিনি জ্ঞানী গুণী বিনয়ী। তাকে অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ 
সাহিত্য সেবক বলেই জানতাম। তিনি যে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও কাব্যমস্থন করে 
বনসাহিত্যেরও সাধক সে কথা জানলাম সেদিন, যেদিন তার বিরচিত গ্রীল 
কঞ্দাস কবিরাক্জ গোস্বামীর স্ট্াশ্্রীচৈতন্ভচরি তামুতের গগ্ভ সংস্করণ পড়লাম। 
যিনি যেদিক থেকেই দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রসঙ্গ এক অপূর্ব জীবন- 
কাব্যের ঘনীভূত পরিচয়, সেখানে নর আর নারায়ণ একাম্মীভৃত হয়ে মানুঝী 
তঙ্ছ আশ্রয় করে কুষ্ণনুখৈক তাৎ্পর্ষময়ী প্রেমরস শীমার মহিমাকে লীলারস 
আম্মাদনে মধুর করে তুলেছেন । হরিদাস ধার লামমাাত্মা প্রকাশ করেছেন, 
সনাতন বার ভক্তি-লিদ্ছাস্তবিলাস মূর্ত করেছেন, শ্রীরূপের দ্বারা যার ব্র্জের 
রসপ্রেমলীল। বাখ্যাত হলো, স্বরূপের গানে, রাষাননের কঞ্চকথায় মহ 
গভীর যে লীলার কিছুট! 'গ্রকট হলো তাঁকেই কৃষ্ণচদাল কবিরাজ ছয় 
গোস্বামীর আশীবাদে ৪ গুরু রঘুনাথের কপায়, কাব্যে, ছন্দে, ভাবে, ব্যঞ্নায় 
ধরতে চেয়েছিলেন--সেই অধিক মহাভাবকে-ম্বদূপ শক্তিকে, জলাদিনী 
মাদনকে । একে যে নামই দিই না কেশ, এই পু, পুর্ণওর, পূর্ণ৬খের 
উপাসনাই কুঝ্োপাসনা। পশ্থ উঠতে পারেন এই লীল।- লোক বৎ$ 
লীলা কৈবল্যম্--অন্ঠের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন - মনে বনে এক করে 
মানি। শ্রীল কুষ্ণদাস কবিরাজের এই অপনপ গ্রন্থখানি শুধু তক্তিশান্ত্গ্রঃ 
শয়, জীবনদর্শনে জারিত মনোরম কাব্যও । তাই বিশ্বাসী ভক্ত না হয়েও 
এর রসগ্রহণে বাধা হয় না। আর যিনি তগ্ভাবে ভাবিত তিনি সেই খধুর 
হতে হুমধুরের কথা চিন্তা করুন, দাধাছ্যুতি দ্ুবলিত তাঁকে দেখুন, হট্টাবিষ্ট 
হয়ে তিলে তিলে নূতন হোন্। উপনিষদকাঁর বললেন এই আত্মাই অমৃত, 
এই ব্রঙ্গই সর্ব । এই সর্বের গানই গৌরাঙ্গের গান _রাধাতন্ব, রাসতব, রসতন্। 
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা, জগতে জানাতো কে যদি গৌর নাহত। তাই 
নিখিলরসামৃতমূর্তি গৌরচন্্র পিরীতি-মুরতিদাতা। তাই কনা গৌরকথা_- 
গৌর নাম অমিয়ধাঁম--তাই শাস্তিপুর ডুবু ডুবু লদে ভেসে যায়। কবিরাজ 
গোহ্বামীর সেই কাহিনীকে যিনি আমাদের ঘরের আতিনায় মনের দুয়ারে এনে 
দিলেন তীকে শুধু সাধুবাদই দেবোনা, নমস্কারও করবো]। 
ভ্রীন্ুধাংশুমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায়। 
শরীশ্রাবণী ঝুলন পুণিমা, সন ৯৩৬৬ সাল। 


(৬ ) 


5822 শ্রীযুক্ত ( কুমুদরঞ্জন ) শট্রাচার্ধ্য মহাঁশয়কে 
আমি জাঁনি। তিনি যে নিষ্ঠ।, উদ্ভম ও উৎসাহের সহিত প্্রীপ্রীচৈতন্- 
চরিতামুত* গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং উক্ত গ্রন্থে দুরূহ দার্শনিক 
বিচার, তন্বজ্ঞান, ও রস চমৎকারিতাধুক্ত পয়ার সমুহের গগ্ভান্গবাদ করিতে 
যে গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন, তাহ] দ্ুটতাঁর সহিত অবলম্বন করিয়। 
এই গগ্চান্ুখাদকে যে তাহার স্বীয় জীবনে পরমার্থ ও নি€শ্রেয়-সাধনের 
পস্থারূপে গ্রহণ . করিয়াছেন, তাহাতে তাহার অবশ্য কল্যাণ হইবে ও 
শ্িশ্ীগোরদুন্দরের কূপালাভ হইবে সন্দেহ নাই। 


জ্ীভক্তিন্ধদয় বন। 


মনীষীদের অভিমত 


( ১৮৮ পুষ্ঠার পর (১)--(৬) পৃষ্ঠায় ১।--৭ ! অভিমতের ক্রমান্বৃত্তি ) 

৮। (শ্রীলপ্রভূপাদ যছছগোপাল গোস্বামী হইতে প্রাপ্ত )-- 

“পাস্তিত্য, দার্শনিকতা, রস, ভাব, লীলাবর্ণনের চাতুর্ধ্য, মাধূর্ধ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
সভ্ভারে সমৃদ্ধ অদ্বিতীয়, অপৌরুষেয়, শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের বহুল প্রচারকল্পে 
শ্রীযুক্ত কুমুদবাবুর গগ্যাস্থবাদ পড়িযা মুগ্ধ হইলাম। শ্রীন্রীগৌরনিত্যানন্দ*প্রীচরণ- 
যুগলে তাহার আস্তরিক ক্ষেম প্রার্থন। করি।”৮ ১৪1১১1৫৯ 


৯। মাননীয় পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম, এ+ বি, এল, ভাগবতরত্ব, অবসর- 
প্রাপ্ত বিচারপতি মহোদয় লিখিত-_ 


“কবে কোন্‌ শুভক্ষণে রসতীর্থ বৃন্দাবনে গৌরলীলাছুপ্ধসিন্কু মন্থন করিয়। যে 
অমৃত কবিরাজগো স্বামী আহরণ করিয়াছিলেন তাহ! ভক্তিমাহিত্যে অবিস্মরণীয় 
অপু্ব্ব অবদান । ইহা! শুধু শ্রীচৈতন্তের জীবনী নহে, ইহা! একাধারে বৈষ্ণব দর্শন, 
তক্তিশাস্ত্ব ও কাব্য। শ্ত্রীচেতন্তের জীবনী অবলম্বন করিয়! ছুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে-_ 
একটি জ্রীচৈতন্তচরিতামূত, অপরটি বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্তভাগবত। এই চেতন্ত- 
ভাগবতের সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, “মনুষ্য রচিতে নারে এছে গ্রন্থ 
ধন্য | বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা আ্রীচৈতন্ ৮” আমরা বলি বদি শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন 
দাসমুখে বেনামী দলিল সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃন্দাবনের 
শীমদনমোহনই চৈতন্তচরিতামূতের লেখক, কারণ কবিরাজ বলিতেছেন, “এই শ্রস্থ 
লেখায় মোরে মদনমোহন”। যাহা হৌক্‌ এই চৈতন্ত চরিতামৃত শুধু বৈষণবের ধর্মু্থ 
নহে--ইহ! বিশ্ববাসীর ধর্থগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিতে পারে অনায়াসে, ইহার 
এমনি মাধূ্য্, গাভীর্য ও আকধষণী শক্তি আছে। হয়তো! সেদিন আঙন্ন যেদিন 
ঈগৎ্বাসী চৈতম্যচরিতামুত পড়িবার জন্ত বাংল। শিখিবে বাংলায় আসিবে । 

এই চৈতন্তচরিতামূত পয়ারে বাংলায় লেখা হইলেও. ইহার তত্র ও মাধুর্য 
আস্বাদন কর! এবং সহজে উপলব্ধি তো দুরের কথা বোঝাও বিশ্ববিষ্ভালয়ের সর্বোচ্চ 
উপাধিধারীর পক্ষে সম্ভব নহে। আমার নিজের অভিমান ছিল বাংল! কেনূ_ বুঝিৰ 
মা-বন্রমতী আফদ_হইতে চৈতস্চরিতামূত কিনিয়া লইয়া গেলাম, বুঝিলাম যে 
এ জিনিষ্‌ বুঝিতে গেলে “ভাগবত পড় গিয়া বৈ বৈধবের স্থানে” এই উপদেশ স্মরণ 
করিতে হইবে । 


[ ৮] 


ংলাদেশ ধন্ত--মহাত্মা শিশিরকুমার আগেই স্ববিস্তৃত অমিয় নিমাই চরিত লিখিয়া 
গিয়াছেন,১ আর বেষ্কবাগ্রগণ্য ভাগবতভূষণ রাধাগোবিন্মনাথ মহাশয় চৈতন্ত 
চরিতামৃতের টীকাছলে শ্রীচৈতন্তলীলার যে বিশ্বকোষ রচন! করিয়াছেন তাহাতে 
প্রীচৈতন্তজীবনী সম্বন্ধে মুকও বাচাল হইয়া উঠিবে, অন্ধও দৃষ্টিশক্তি লাত করিবে । 
শিশিরবাবুর অমিয় নিমাইচরিত সমস্ত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ হইতে আহরণ করা 
সম্পদে খয়ং সম্পূর্ণ কিন্ত ইহাতে চৈতন্তচরিতামৃতের রস আস্বাদন করিবার সম্পূর্ণ 
সুযোগ বা! অবকাশ নাই, অথচ চৈতগ্রচরিতামুতের রদ আস্বাদন করিবার পিয়াসী 
ধাহারা তাহারা তৃপ্ত হইতে পারেন না। শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ মহাশয়ের পুস্তকটির 
কলেবর বৃহৎ ও ইহ! আয়ত্ত করা শ্রম অধ্যবসায় ও সময় দাপেক্ষ। তা ছাড়া 
গঞ্যে লিখিত প্রবন্ধ বা ইতিহাস সহজপাঠ্য ও মনোরম হয়। ইহার একটি স্বত্ব 
মূল্য আছে। বাংল! ভাষায় এরূপ গদ্ধে প্রকাশিত একখানি চৈতন্তচরিতামুতের 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল । দেখিয়! সুখী হইলাম যে শ্রীচৈতন্ কপ। করিয়াছেন-_তক্ত- 
প্রবর কুমুদরগ্রন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতের গগ্ভ সংস্করণ সহজ সরল 
ভাষায় প্রচার করিতেছেন-_আমি পুস্তকর্টির পাঙুলিপি দেখিয়াছি, চৈতন্তচরিতামূতের 
পয়ারগুলি গে সাবলীলভাবে বর্ণনা করিয়া তৎসহ টীকা-টাগ্রনী দিয়! মনোরম 
করিয়াছেন। অথচ টাঁকা-টাপ্লনীর তারে ব1 বাহুল্যে মূল রসধার! বর্ণনে কোনও 
বাধা হয় নাই। ূ 
নরোত্ম দাস গাহিয়াছেন “গৌরাঙ্গ মধুরলীল! যার কর্ণে প্রবেশিল! শ্রবণ মঙ্গল 
[ হৃদয় নির্মল ] ভেল তার”--এ হেন গৌরাঙ্গ কথা যিনি আমাদের সামনে ঘরের 
আঙিনায় এনে দিলেন তিনি তো৷ গৌরপ্রেমরসার্ণবে ডুবিয়াই আছেন, রাধামাধবের 
অন্তরঙ্গ তিনি, সেই বৈষ্ণব প্রবীণকে অভিনশন জানাইয়! সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন 
করিতেছি। বইটি যে অপূর্ব হইয়াছে তাহা! মঞ্চের ভাবায় বলিয় বিদায় লই ৫ 
“চমৎকার, চমৎকার আরও চমৎকার ॥৮ 


১৯। প্ডরী্রীচৈতন্ত চরিতাত সর্কশারের লার নির্ধ্যাসভূত এক অপুর্ব রসসম্পুট। 
বিশ্বসাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। কোন দৈব দুর্ঘটনায় যদি পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থ 
নষ্ট হইয়! যায় আর চৈতগ্ঘচরিতামূত বাঁচিয়৷ থাকে, তাহা! হইলে মানব সমাঞ্জের 
কোন ক্ষতি হইয়াছে মনে করিব না। আধ্যাত্মিক তকে ৫ কোন সাজি এই 
মহাগ্রছে বাদ পড়ে নাই। . 

একদিকে শগৌরনুন্দরের পাধাণগলান পীলা অপরদিকে দার্শনিক তন্তু বিচার । 


৪: 


একাধারে দর্শন ও সাহিত্য, তত্ব-তথ্য ও কাব্য। এই শ্রীগ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
পাঠ কর। উচিত। প্রত্যেক মানুষের পাঠ করা উচিত। 
দুরূহ দার্শনিক তত্ববিচারে ও রস বিচারে গ্রন্থের স্থানে স্থানে হুর্বোধ্যতা আছে। 
পছ্যে রচিত বলিয়া হয়ত এইবূপ হইয়াছে। তাছাড়া সংস্কৃতবহুল ভাষার 
তীঁবগভীরে সর্বসাধারণের প্রবেশ ঘটে না। সুখীতক্ত গৌরগতপ্রাণ কুমুদ রঞ্জন 
সেই বাধ! দূর করিয়া সাবলীল প্রাঞ্জল গগ্ধ গ্রন্থ সকলের ছুয়ারে আনিয়! দিয়াছেন । 
গ্রন্থের ভূমিক1, পরিচিতি, অবতরণিক! সবই সুন্দর | সর্ব সাধারণের আদর মাগী 
হইয়াছে । | 
জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চায় মানবসমাজ আজ মরুভূমি হইতে চলিয়াছে। আজ 
প্রয়োজন একটিমাত্র বস্তর_প্রেম । প্রেমের সহায়ত! ছাড়। জীবের প্রাণ জুড়াইবার 
আর ঠাই নাই । সেই মহাধর্ম প্রেম কোথায় ? শ্রীঠাকুর মহাশয় উত্তর দিয়াছেন--. 
পুযে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়।” প্রেমধন গৌরনাম জয়যুক্ত হউক্‌। 
ভূরিদা কুমুদরঞ্রনের মহাসাধন! জয়যুক্ত হউক ।” 
“াসাহদাস মহানামব্রতঃ 
(ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম, এ.১ পি. এইচং ডি. (টিকাগো। ) ডি, লিটু 
মহোদয়ের লিখিত ) 


বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি 


সভাপতি-- কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি 
মাননীয় শ্রীরমাগ্রপাদ মুখোপাধ্যায় । 

পৃষ্ঠপোষক-_ রায় বাহাদুর খগেন্দ্রণাথ মির, ডাঃ রাধা গোবিন্দনাথ 
ভাগবত তূষণ ও শ্রীগেষ্ঠবিহারী সরকার । 

আজীবন সভ্য-_-অবসবপ্রাপ্ত বিচারপতি পি. আল, দাস। 

সদস্যগণ- ডাঃ আুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 
ডাঃ ত্রিগুণ। সেন) ডাঃ কালিদাস নাগ, ভাঁঃ মহানামব্রত 
্রহ্গচারী, ভাঃ খতীজ্্র বিমল চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতরুণ- 
কান্তি ঘোব, অবসর প্রাপ্পু জজ শ্রীপুশ্পিতারঞজন মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীবুক্ত1 ইলা পাল চৌধুরী, অধাক্ষ জনার্দিন চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ 
গোৌরীনাথ শাঙ্সী, অধ্যক্ষ শশিমোহ ন চক্রবতী,শ্রুন্ধাংশমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুঈকুমার সরকার, ডাঃ ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, 
শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্তচন্জ্র গোস্বামী, শ্রীল প্রতুপাদ প্রাণকিশোর 
গোস্বামী, গ্রীল প্রভুপাদ অনাদিমোহন গোস্বামী, শ্রাল 
প্রভুপাদ রঙ্গনাথ দেব গোস্বামী € পুরী ), শ্রীল প্রভুপাদ 
পশুপতিনাথ গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ মুকুন্দলাল গোস্বামী, 
শ্রীল প্রভুপাদ জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী,ভ্ীল প্রভুপাদ 
আনন্দ গোপাল গোস্বামী, শ্রুল প্রভুপাদ বদুগ্োোপাল 
গোস্বামী, শ্রীল প্রভূপাদ কিশোর গোপাল গোস্বামী, জবীল 
পাভুপাদ নিমাইটাদ গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ কষ্ণকিশোর 
গোস্বামী (নবদ্বীপ ), পশ্তিত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ, 
শ্বীযোগেন্দ্রন্জ দেব, শ্রীকষ্ণকুমার দেববর্মন, অধ্যাপক পুর্ণ 
চন্দ্র বিশ্বাস, পণ্ডিত শ্রীদ্ধিজপদ গোস্বামী, পণ্ডিত গোবিন্দ 
চন্দ্র শাক্জী, ডাঃ হৃবীকেশ বেদাস্তশাস্ত্রী, গ্রল দীলশরণ দাস 
বাবাজী, শ্রীনগেন্জ্রকুমার রায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, 
অধ্যাপক যতীন্রমোহন ভট্টাচার্য (গোহাটি ), ভাঃ নুপেন্্র 
নাথ চৌধুরী, প্রীপতিত পাবন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুঞ্জবিহারী 
দাসবাবাঁজী হ্রারাধাকুণ্ড ), শ্রীকপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্ীযতীক্জ 
মোহন চৌধুরী, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্ধ, শ্রীরাধারমণ 
দাস ভক্তিভূষণ, শ্ীশচীনন্দন দাস ভক্তিপ্রভা, শ্রীকালাট।দ 
রায়, শ্রীসনাতন দেবনাথ, শ্রীভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সম্পাদক ও কোবাধ্যক্ষ-_শ্রীসতীশচন্জ্র রায় (নামানন্দ শ্রীছরিদাস দাস 

”. দাসাছ্দাস )। 

' জন্ন সম্পাদদক-- শ্রীল প্রতুপাদ বিনোদকিশোর গোম্বামী সাহিতাযরত্ব ও 
শ্রীমাখন চক্র দেব, এম, এ, বি. এল | 

কাধালয়-- শ্রীচৈতন্ত ভাগবতী ও প্রেম নিকেতন । 

১৩ এ ভোভার রোড, কলিকাত1-১৯ 


9৮৬৬৬৬া৬ সতততডিএতনএীত সএধিন্এিতিততি৬৬৬৮৩৮তত *তি লজ 


সমিতির প্রথম গ্রন্থ শ্রীল কুষ্ণদাস কবিরাজ 
বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলার 
শীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচাষ কৃত গগ্ভ সংস্করণ 
মূল্য ৫. টাকা । 
পরিবেশক--ওরিয়েন্টাল্‌ বুক কোম্পানি 
৫৬ স্র্ধসেন গ্রীট্‌, কলিকাতা-৯ 


৮ ৯ “পিল 


সমিতির দ্বিতীয় এরান্থ-__- 
প্রেমের গাকুর (২য় খণ্ড )--যপ্রস্থ 
গ্রীবটকৃষ্ণ ঘোব প্রনীত 
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সম 


৯০২৮০২৮৬০২৩ ৬৮১৪৬ লি প২৬৮৬০৬ ২৮৮৬ ০৬ ভি শি পন্ডিত তি 


এল্ম প্রেস-কলিকাতা 


